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শ্রীমিহিরকান্তি রক্ষিত» এম্‌ এ. 


অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্ভালয় 





এ, সুখাজী আযাণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ 


ব্্+ বঞ্ছিম চ্যাটার্জী স্রীট, কলিকাতা-১২ 


প্রকাশক £ 
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
ম্যানেজিং ডিরেকটার 
এ, মুখাজী আযাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ 
২, বঙ্কিম চ্যাটাজী '্ট্রীট, 
কলিকাতা-১২ 


প্রথম সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৬৯ 


মুক্াকর £ 
শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত, নবশক্কি প্রেস, ১২৩, লোয়ার সাকু'লার রোড, 
কলিকাতা-১৪, কর্তৃক ১-২৫৬ পৃঃ এবং অবশিষ্টাংশ শ্রীপরেশচন্দ্ 
ভাওয়াল, মুদ্রণ ভারতী প্রাঃ লিঃ, ২ রামনাথ বিশ্বাস লেন কর্তৃক মু্রিত। 


ভুমি ক! 


অর্থনোতক নানা সমন্তার কথা আলোচন। করতে গেলে প্রথমে দরকা€ 
অর্থনীতির মূল তত্বগুলির সম্যক ধারণা । অর্থনীতির একটি প্রধান অঙ্গ হলে' 
মূল্যতত্ব। মূল্যতত্ব পরিক্রমায় আমরা আলোচন। করেছি মূল্য বাবস্থা ও তার 
গুরুত্ব, এবং বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে 
কিভাবে মূল্য নির্ধারণ ও তার সঙ্ষে বিভিন্ন অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান হয়। 
এই গ্রন্থে অর্থনীতির সিদ্ধান্তগুলির চেয়েও কিভাবে সিদ্ধান্তগুলিতে আমর' 
উপনীত হতে পারি তার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে বেশী। অর্থনীতি শিক্ষার 
মূল উদ্দেশ্ত যাতে নিজে সেট ব্যবহার করতে পারা যায় এবং অর্থনীতির বিশ্লেষণ 
পদ্ধতির দখল থাকলেই শুধু সেটা সম্ভবপর । 


অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত, অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্তী, অধ্যাপক মত্যন্দ্রনাথ 
সেন, অধ্যাপক তাপস মজুমদার, অধ্যাপক ধীরেশ ভট্রাচার্য এবং প্রেসিডেন্সী 
কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ধমান বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অন্যান্ট অধাপকদের 
সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচন1 আমার ধারণ! পরিষ্কার করতে প্রতৃত সাহাযা 
করেছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নে তাদের প্রত্যক্ষ ব পরোক্ষ প্রভাব অনেকখানি । 
খলা বাহুল্য, তাদের কেউ এই গ্রন্থের রটি-বিচাতির জন্য দায়ী নন। 
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সূচীপত্র 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


অর্থনীতি- প্রকৃতি ও বিশ্লেষণ (7,০070017105- 
[65 20015 9190 /১17215515 ) -" ১-_-১৫ 
সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু, অর্থনৈতিক সমস্যার প্ররুতি 
অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেব প্রকরণ ও পদ্ধতি, ব্যস্টিগত 
অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও সমষ্টিগত অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ, 
সাধারণ ভারসাম্য বিশ্লেষণ ও আংশিক ভারসামা 
বিশ্লেষণ, স্থিতীয় বিশ্লেষণ ও গতীয় বিশ্লেষণ , সাব- 
সংক্ষেপ । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংস্থা ও মূল্য-ব্যবস্থা 
(59101691150 75010010010 ১50217) 2170 11106 
11০০1791151 ) ১৬--২৫ 


ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক সংস্থার প্রকৃতি , মুপ্য ব্যবস্থা 

ও তাহাব গুরুত্ব, মুলা-তত্বেব গুরুত্ব ও প্রকৃতি, 
সাব-সংক্ষেপ। 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বাজারের শ্রেণীবিভাগ ( 01855150861017 01 7/91760 ) 
২৫-_-৩৪ 

বাজারের শ্রেণীবিভাগের নির্ণায়ক, বিক্রেতার সংখ্যা, 
ক্রেতার সংখ্যা, বস্তর প্রকৃতি, জ্ঞানের মাত্রা, প্রবেশ 

ও গ্রস্থানের স্থবিধা ও অস্থবিধা; প্রধান প্রধান 
বাজার-শ্রেণী, পূর্ণ-প্রতিষোগিতার বাজার, একচেটিয়া 
বাজার, অলিগোপলি, মনোপলিহ্টিক কম্পিটিশান্‌, 
একক্রেতা বা! স্বশ্নক্রেতার বাজার) বাইলেটার্যাল 
মনোপলি ; সার-নংক্ষেপ। 


(৮%* ) 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ভোগীর ব্যবহারতত্ব (07১6011০015 0: 501900)021- 


82107951001) রঃ রন ৩৪-_-৬৭ 


উপযোগ তত্ব; মোট উপযোগ, প্রান্তিক উপযোগ, 
এবং ক্রমহ্াসমান উপযোগের সুত্র; ভোগীর ভারসাম্য 
ও সমপ্রাস্তিক ( উপযোগের ) স্তর; ক্রেতার চাহিদা 
রেখা, উপযোগের পরিমাপ ও মার্শাল-নির্দেশিত 
চাহিদা রেখা; অপক্ষপাত রেখা £ অপক্ষপাত 
ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা , অপক্ষপাত রেখার 
প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, ক্রেতার ভারসাম্য, 
ব্যক্তিগত চাহিদা নির্ণয়; সার-সংক্ষেপ, 
ভোগোদ্-ত্ | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


চাতিদা রেখা (15108170 001৮5 ) ৬ '*+ ৬৮--১০৩ 


ক্রেতার বাক্তিগত চাহিদা রেখা; বাজারের চাহিদা 
রেখা ; বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা ; ব্যক্তিগত 
ও বাজারের চাহিদা রেখার কতিপয় বৈশিষ্ট্য ; 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও তাহার পরিমাপ; 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, মূল্য ও প্রান্তিক রেভিনিউ ; 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ ; 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ধারণাটির গুরুত্ব; 
চাহিদ্রার আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা৷ ও পারস্পরিক 
স্থিতি-স্থাপকতা।; বিভিন্ন প্রকারের বাজারে 
বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা, (ক) একচেটিয়া 
বাজার, (খ) পূর্ণপ্রতিযোগিতার বাজার, 
(গ) অলিগোপলি, (ঘ) মনোপলিহ্িক কম্পিটিশান্‌ ; 
সার-লংক্ষেপ। 


(৬০ ) 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
উৎপাদন (11০00056100 ) **** ১০৩-_-১২৭ 
উত্পাদনের প্রকৃতি; উৎপাদন অপেক্ষক ১ সম- 
উত্পাদন রেখা ১ মোট উত্পাদন, গড় উৎপাদন ও 
প্রান্তিক উৎপাদন পরিবর্তনের প্রকৃতি-_-ফলনের 
নিয়মাবলী , সম-ব্যয় রেখা ও ফার্মের ন্যুনতম-ব্যয় 
ভারসামা , সাব-সংক্ষেপ | 
সপ্তম পরিচ্ছেদ 
উৎপাদন ব্যয় (0০95 ০0৫ :900০0101) ) "-* ১২৭--১৪৯ 
উৎপাদন ব্যয় ও সময় , স্বল্পমেয়াদী উত্পাদন ব্যয়; 
মোট স্থিব ব্যয়, গড় স্থির বধ ও প্রান্তিক স্থির ব্যয়, 
মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ও 
প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয়; মোট বায় ও প্রান্তিক 
ব্যয়, দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদন ব্যয়; স্বল্পমেয়াদী ব্যয়, 
দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় ও উৎপাদন বহরের মধ্যে সম্পর্ক, 
সাব-সংক্ষেপ। 
অষ্টম পরিচ্ছেদ 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণ 
(110105 00061 721506 05010201010) ) ১৪৯-_-১৯৫ 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণের প্রারস্তিক 
আলোচনা চাহিদা ও যোগান; ভারসাম্য সর্ত- স্থায়ী, 
অস্থায়ী ও নিরপেক্ষ ভারসাম্য ; চাহিদা ও যোগানের 
পরিবর্তন হেতু বাজারের ভারসাম্যের পরিবর্তন, 
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, যোগানের পরিবর্তনের 
কারণ, মুল্য ও সময়, বাজার মূল্য, স্বল্লকালীন 
স্বাভাবিক মূল্য, ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য ও 
যোগান, স্বল্নকালীন বাজায়ে যোগান ও মূল্য নির্ধারণ, 
দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য; ফার্মের দীর্ঘকালীন 
ভারসাম্য ; দীর্ঘকালীন বাজারের ভারসামা, 
সার-সংক্ষেপ। 


(1০ ) 


নবম পরিচ্ছেদ 
ফটকা কারবার (5195০919001) ) 
ফটক ও চালান কারবার, ফটকা কারবার থাকিবার 


কয়েকটি সর্ত, ফটক কারবারের সুফল, ফটকা 
কারবারের কুফল; সার-সংক্ষেপ। 


দশম পরিচ্ছেদ 


*একচেটিয়া বাজারে মূল্য নির্ধারণ 
(1017101175 01000 1৬101019015 ) 


* একচেটিয়! বাজারে ফার্মের ভারসাম্য, প্রতিষোগিত। ও 
একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্যের তুলনা, মূল্য 'প্রভেদ, 
মূল্য প্রভেদের শ্রেণীবিভাগ, মূল্য প্রভেদের সত, মূল্য 
প্রভেদকারী একচেটিয়া ব্যবসায়ীর ভারসামা, মূল্য 
প্রভৈদের ফলাফল; সার-সংক্ষেপ। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
মনোপলিস্তিক কম্পিটিশান 


(7৬101)0190115610 0010192616101) ) 
মনোপলিহিক কম্পিটিশানের প্ররুতি, স্বল্পলকালীন 
ভারসাম্য, দীর্ঘকালীন ভারসাম্য. মনোপলিস্তিক 
কম্পিটিশান ও বিজ্ঞাপন, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার 
একচেটিয়া বাজার ও মনোপলিহ্টিক কম্পিটিশান । 
সার-সংক্ষেপ। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
অলিগোপলি (01160970915 ) 
অলিগোপলির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ, অগঠিত বা 


যোগ-সাজসহীন অলিগোপলি, গঠিত বা যোগসাজস- 
যুক্ত অলিগোপলি ; সার-সংক্ষেপ। 


১৯৬--২০৯ 


২১০-_-২২৪ 


২২৪--_-২৩৬ 


২৩৭-_-২৪৯ 


(14০ 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


মনোপসনি ও বাইলেটার্যাল মনোপলি 
(7$101)01050125 2100 31195166191 1001701001% ) 
মনোপ.সনি, বাইলেটার্যাল মনোপলি ; সার-সংক্ষেপ। 


চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
* উৎপাদনের উপকরণের মূল্য নির্ধারণ 


(101101175 01 0106 5800015 01 17000061017 ) 


পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ফার্মের উপকরণের 
চাহিদা, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ব, প্রান্তিক 
উৎপাদনশীলতা তত্বের অনুমান ও ক্রুটি, পূর্ণ প্রতি- 
যোগিতায় উপকরণের বাজারের চাহিদা, বুাত্পন্ন 
চাহিদ। সম্পর্কে মার্শালের চারিটি স্থত্র, পূর্ণ প্রাতি- 
যোগিতায় উপাদান মূল্য নির্ধারণেব প্রারস্তিক 
আলোচনা, বস্তর একচেটিয়! বাজারে ফার্মের উপাদানে 
চাহিদা, মনোপ্মনির বাজারে উপাদান মূল্য নিণয়, 
উপাদানের উপর জুলুমবাজি; সার-সংক্ষেপ। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 


& মজুরি ( ৬/2£55 ) 

অর্থ মজুরি ও প্রকৃত মজুরি, সমগ্র দেশে প্রকৃত মজুরির 
স্তর নির্ণয়, মজুরির লৌহ নিয়ম, বিভিন্ন দেশের মধো 
প্রকৃত মজুরির পার্থক্য, মোট চাহিদা ও যোগানের 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন দেশে শ্রমিকের নিয়োগন্তর 
ও মজুরির হার নির্ণয়ের কয়েকটি অন্থবিধা, কোন 
বিশেষ শিল্পে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ, মজুরির হারের 
তারতম্য, শ্রমিক-সজ্ঘ ও সমবেত দর-দস্তর, সমবেত 
দর-দস্তর, সার-সংক্ষেপ। 


২৪৯---২৫৬ 


১৫৭---২৯০ 


২৯১--৩২২ 


(1৮০ ) 


বোড়ণ পরিচ্ছেদ 
খাজনা (1২০1)0) 
জমি ও অন্ঠান্ত প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীর খাজনা, উদ্ধ ত্তরূপে 
খাজনা, পার্থক্যস্থচচক খাজন।-রিকার্ডোর খাজনা 
তত্ব, খাজনা সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ, খাজনা ।নর্ণায়ক 
বিষয়বস্ত, খাজনা ও মূল্য, সার-সংক্ষেপ। 
সগুদশ পরিচ্ছেদ 
মূলধন ও স্থুদ ( ০8191031৪10 111067290 ) 
মূলধনের প্রকৃতি, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, বিনিয়োগ প্রবৃত্তি, 
সহ্থদের হার নির্ধারণের ক্লাসিক্যাল তত্ব, সুদের হার 
নিরধারণের কেইনসীয় ব্যাখ্যা__অর্থ-পক্ষপাত তব, 
অর্থ-পক্ষপাত তত্বের ক্রটি ও সুদের হার নির্ধারণ তত্বের 
নয়া-ক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণ, সুদের হার কিসের প্রতিদান, 
স্বদের হারের বিভিন্নতা, সার-সংক্ষেপ। 
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
মুনাফা (1100) 
মুনাফা ও অন্য প্রকার আয়ের মধ্যে পার্থক্য, মুনাফার 
প্রকৃতি সন্বদ্ধে বিভিন্ন মতবাদ, মুনাফ] উদ্যোক্তার নিজন্ব 
উপাদানের প্রতিদান, অপূর্ণ প্রতিষোগিতা-সঞ্জাত 
মুনাফা, নৃতণত্ব প্রবর্তন ও মুনাফা, ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা 


ও লাভ । 
উনবিংশ পরিচ্ছেদ 


বহু দ্রব্য-উৎপাদনকারী ফার্ম, পরস্পর-সম্পকিত মূল্য 
ও সাধারণ বিশ্লেষণ (1%010-01090006 ঢা, 
[২০191050. 11025 2170. (561)6121 ১1১91 515 )." 
বহু দ্রব্-উৎপাদনকারী ফার্ম, সংযুক্ত উৎপন্ন ফার্মের 
ভারসাম্যের বিকল্প ব্যাখ্যা, পরম্পর সম্পকিত মূল্য, 
সাধারণ বিশ্লেষণ, মূল্য নির্ধারণ ও মৃল্য, অর্থ নৈতিক 
সমন্যাগুলির সমাধান, ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার 
কয়েকটি প্রধান ক্রটি ; সাঁর-সংক্ষেপ। 
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সশ্র্থম্বীিত্তি 


€ মুল্যতত্বের উপক্রমণিকা 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
অর্থনীতি প্রকৃতি ও বিশ্লেষণ 


(100019010109--115 [ঘি 8076 2700 4১1915815) 


সংজ্ঞা ও বিষয়বন্ত (19911001601) 8170 9০09০) 
অর্থনীতি মূলতঃ সমাজ-বিজ্ঞানের অন্তভূ্তি। মাশ্ষের বিভিন্ন কর্মগ্রচেষ্টা 
লইয়াই তাহার কারবার । কিন্তু মানুষের সকল কর্মই অর্থনীতির বিষয়বস্তু 


নহে। মানুষের কর্মের যে অংশ ধনের সহিত সম্পকিত, গ্রধানতঃ তাহাই; 
অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। তাই অর্থনীতির অপর নাম ধনবিজ্ঞানু। 
সাধারণ অর্থে ধন বলিতে আমরা বুঝি টাকা, পয়সা ও অন্তান্ত বিষয়সামগ্রী | 
কিন্ত অর্থনীতিতে ধন বলিতে আমরা বুঝি সেই সব দ্রব্য যাহা প্রত্যক্ষ ব] 
পরোক্ষভাবে মানুষের চাহিদ] পুরণ করে এবং যাহাঁদের যোগান শীমায়িত। 
এই অর্থেই অর্থনীতিকে আমরা বলিতে পারি ধন-সম্পকায় বিজ্ঞান । মানুষের 
ধূন-আহ্রণ ও ধূনু-হুজন গ্রচেষ্টা, ধন-বণ্টন, ও ধনের ব্যবহার এই. সব হইল 
অর্থনীতির, বিষ্যবস্ত 


মান্ষের ধন-আহরণ ও ধন-স্থজনের মূলে আছে অভাব মিটাইবার 
তাগিদ, কারণ ধনদ্ধার! মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার চাহিদা পুরণে 
সমর্থ হয়। স্থতরাং মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার গ্রধান কারণ চাহিদা বা 
অভাববোধ জে&06) | মানুষের অন্ভাববোধ না থাকিলে অর্থনৈতিক 
প্রচেষ্টার কোনো প্রয়োজন হইত না এবং ধনবিজ্ঞানেরও উৎপত্তি হইত ন1। 
মানুষের এই অভাববোধও আবার বিভিন্ন গ্রকারের। কতকগুলি অভাবগুরণ 
মাষের বাচিয়া থাকিবার জন্য নিতাস্তই প্রয়োজনীয়, যেমন আহার, পরিচ্ছণ 
ও বাসস্থান। অপর কতকগুলি অভাব মানুষ যে সাজে বাস করে তাহার 
প্রকৃতির উপর নির্ভদ্বশীল। বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য আদিম জাতির 
রেডিও, টেলিভিশন্‌ বা মোটর গাড়ীর জন্য কোন অভাববোধ নাই। অপর 
পক্ষে আমেরিরু! যুক্তরাষ্ট্রে মোটামুটি সচ্ছল পরিবার এই সব অভাবপুরণ প্রায় 
অপরিহার্য মনে করে। বস্ততঃ আহার, পরিচ্ছদ ব। বাসস্থান গ্রভৃতি অভাবের 
ক্ষেত্রেও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম | কি গ্রকারের আহাধব্বীর 


৪ অর্থনীতি 


কোন লোক তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে, বা কি ধরণের পোষাক পরিচ্ছদ সে 
ব্যবহার করিবে তাহ তাহার সমাজের প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল 
মাঙ্গষের অর্থনৈতিক কর্মের লক্ষ্য হইল এই সব অভাবপুরণ। যতই লোক 
বেশী সংখ্যক অভাব প্রকুষ্টভাবে মিটাইতে সমর্থ হইবে, ততই তাহার 
জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে । অর্থনীতি আলোচনার অন্য উদ্দেশ্য হইল 
কি করিয়! সমাজে জীবনযাক্রার মান উন্নয়ন কর! যায় তাহা স্থির করা। কিন্তু 
যতই জীবনযাক্লরার মান উন্নয়ন করা যাঁউক না কেন, মানুষ কখনই পূর্ণ তৃপ্তি 
লাভ করিতে পারে না। কারণ মানুষের অভাব বোধের বিশেষত্ব হইল এই 
যে ইহা! অনস্ত। অবশ্ত কোন একটি নির্দিষ্ট অভাব ভোগের দ্বারা 
সাময়িকভাবে নিবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু অভাব বিভিন্ন প্রকারের ও অসীম । 
তাই মানুষের ধন-আহরণ প্রচেষ্টারও বিরাম নাই। 

শুধু অনস্ত অভাববোধই অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার কারণ নহে। তাহার সঙ্গে 
জড়িত আছে_ এই সব অভাবপুরণের উপকরণের (55585565) দ্ল্পত] । 
কতকগুলি অভাব মিটাইবার উপকরণও অবশ্য অনন্ত, যেমন বায়ু। তাই 
তাহার ব্যবহারের সমস্যা নাই এবং তাহার ব্যবহারসমস্তা অর্থনীতির 
অন্তর্ভৃক্তও নয়। অভাব মিটাইবাঁর সকল উপকরণই যদি এইরূপ অনস্ত হইত, 
অথবা মানুষ যদি কামধেন্নু বা কল্পতরুর অধিকারী হইত, তবে অর্থ নৈতিক 
সমস্তারও উদ্ভব হইত না। কিন্তু মানুষের অধিকাংশ অভাবমোচনের জন্য যে 
উপকরণ ও সময় দরকার তাহা সীমাবদ্ধ। উপকরণগুলির যোগান যে শুধু 
সীমাবদ্ধ তাহাই নহে, তাহা আবার একাধিক কাজে লাগানে। যায় এবং 
একাধিক অভাব মিটাইতে পারে । যেমন রান্নার জন্য কয়ল৷ দরকার; আবার 
লৌহ, বস্ত্র ও অন্তান্ত অনেক জিনিস তৈয়ারীর কাজেও তাহার প্রয়োজন হয়। 
কিন্তু কয়লার যোগান সীমাবদ্ধ; তাই কোন একটি কাজে বেশী কয়ল। 
নিয়োগ করিলে, অপরাপর কাজের . জন্য কয়লা কম থাকিবে । অধিকাংশ 
উপকরণের বেলায় এই কথা খাটে। একদিকে অসীম অভাব ও অন্যদিকে 
একাধিক অভাবপুরণে সমর্থ সীমাবদ্ধ উপকরণ, ইহাই অর্থনৈতিক সমস্তা 
উদ্তবের মূল কারণ। তাই অধ্যাপক .রবিনূসের মতে, অর্থনীতির বিষয়বস্তু 
হইল বৈকল্পিক ব্যবহারযোগ্য সীমাবদ্ধ উপকরণ ও লক্ষ (60৫5) সম্পুকে 


মানুষের আচরণ (550015000159 18 618 50161)05 591)101) 9000169 
০০৬ এসসি নিউ 
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অর্থনীতি--প্রককৃতি ও বিশ্লেষণ ৫ 


অর্থ নৈতিক সমস্যার প্রকৃতি (৪65: ০: ছ:07207010 7১:01316199) 

আমরা দেখিয়াছি অনস্ত অভাব ও তাহা মিটাইবার হ্বল্প ও বৈকল্পিক 
ব্যবহারযোগ্য উপকরণের জন্যই অর্থ নৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। অর্থনৈতিক 
কার্ধাবলীর মুল লক্ষ্য হইল কি করিয়া স্বল্প উপকরণের সাহায্যে নানাবিধ অভাব 
প্রকুষ্টভাবে পুরণ করা যায়। প্রত্যেক সমাজেই অভাবপুরণের এই চেষ্টা 
বিদ্যমান । কিন্তু এই সঙ্গে সব সমাজেই কতকগুলি মূল সমস্যার উদ্ভব হয় 
এবং অর্থনীতির প্রধান কাজ কি করিয়। এইসব সমস্যার সমাধান হয় তাহার 
আলোচনা । অভাবপুরণের পন্থ! হইল দ্রব্য ও সেবার (5871০) ভোগু ? 
তাই অভাবমোচনের প্রথম সোপান এই সব. দ্রব্যের_উৎপাদন (বা ধনস্ই)। 
আমর! দেখিয়াছি উপকবণের যোগান স্বল্প ও তাহাদের বৈকল্পিক ব্যবহার 
আছে। তাই সব সমাজকে কোন না কোন ভাবে ঠিক করিতে হয় কোন্‌ 
কোন্‌ বস্ত কি পরিমাণে উৎপন্ন কর] হইবে । আবার বিভিন্ন বস্তর উৎপাদনের 
পরিমাণ নির্বাচন কোন না কোন ভাবে অভাবের উপর নির্ভরশীল 
প্রত্যেক সমাজকেই বিভিন্ন অভাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব স্থির করিয়া! সেই 
অনুসারে বিভিন্ন বস্তর উৎপাদন করিতে হয়। কোন অর্থনৈতিক সংস্থার 
দক্ষতা (67০100%) ইহার উৎপার্দন কতট! প্রকুষ্টভাবে বিভিন্ন অভাবের 
গুরুত্ব অনুযায়ী স্থিরীরুত তাহার উপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল । অবশ্য 
অভাবগুলির গুরুত্ব ব্যক্তি ও সমাজ অনুসারে বিভিন্ন হইতে পারে, এবং কোন 
সমাজ ব্যক্তির নিজন্ব অভাবের চেয়ে অপর কতকগুলি অভাব মিটান বেশী 
প্রয়োজনীয় মনে কবিতে পারে । তাই অনেক সময় ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও 
সামাজিক মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে। মোটামুটি আমর! 
বলিতে পারি অর্থনীতির একটি অন্যতম অঙ্গ হইল কোন অর্থনৈতিক সংস্থায় 
বিভিন্ন বস্তু উত্পাদনের নির্বাচন কি ভাবে স্থির হয় তাহার আলোচনা এবং 
এই নির্বাচনপদ্ধতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক মৃল্যবোধকে কতট! প্রাধান্য দেয় 
তাহার নির্দেশ দেওয়! | 


আবার কোন্‌ কোন্‌ বস্ত কতটা উৎপন্ন কর! হইবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর 
কুরে উৎপাদনের উপক্রণুগুলির যোগান ও শিল্পজ্ঞানের (65০1158] 1570- 


[)০) উপুরু। উৎপাদনের উপকরণ হইতেছে জমি, শ্রম, নানা যন্ত্রপাতি বা 
মূলধন প্রভৃতি । যে কোন সময়ে এবং যে কোন সমাজে এই উ্পুকরুণুগুলির 


যোগান পরিমিত। সমাজের উৎপুরন ক্ষমতাও তদনযায়ী সীমাবদ্ধ। সতরাং 


কোন্‌ বস্তু কতট৷ উৎপন্ন হুইবে তাহার নির্যাচন সমাজের উৎপাদন 


৬ অর্থনীতি 


ক্ষমতান্যাঁয়ী হওয়া! আবশ্তক। আবার বিভিন্ন বস্তু অনেক সময় একাধিক 
উপায়ে উৎপন্ন করা ষায়। যেমন ১** মণ ধান হয়ত কোন সার ছাড়া ২৯ 
বিঘা জমিতে উৎপন্ন কর] যায় । আবার অধিক সারের ব্যবহারে ১৫ ব্ঘি! 
জমিতেও হয়ত তাহা উৎপন্ন কর] সম্ভব। কোন জিনিস কিভাবে ও কোন্‌ 
কোন্‌ উপকরণের কতটা দ্বারা উৎপন্ন করা যায় তাহা আমর জানিতে পারি 
ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ হইতে । কিন্তু বৈকল্পিক উত্পাদন-পদ্ধতির (৪105117960৮ 
01:01106101) ০০101710016) কোন্ট। সমাজ গ্রহণ করিবে, বা কোন জিনিস 
উৎপাদনে বিভিন্ন উপকরণ কি হারে ব্যবহৃত হইবে তাহার আলোচন! অর্থ- 
নীতির অন্তর্গত। বিভিন্ন বস্তর উত্পাদন ও উতুপার্দনপদ্ধাতি নির্বাচনের 
সমস্যা আমর] অন্থভাবেও ব্যক্ত করিতে পারি। বিভিন্ন বস্তু কি পরিমাণে 
গ্রস্তত কর! যায় তাহ! নির্ভর করে সমাজের স্বল্প উপকরণ ও শিল্পজ্ঞানের উপর । 
উৎপাদনের উপকরণগুলির বৈকল্নিক ব্যবহার সম্ভব, অর্থাৎ উত্পাদনের 
উপকরণগুলি একাধিক দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার কর! যায়, এবং যে কোন 
স্তর উৎপাদন সাধারণতঃ একাধিক উপায়ে কর] যায়। উপকরণগুলি যদি পু 
নিয়োজিত (8115 €1019559) থাকে, তবে কোন বস্ত অধিকতর উৎপাদন 
করিতে গেলে অন্ত বস্ত উৎপাদনের জন্য উপকরণ কম থাকিবে । স্থৃতরাং 
একটি ৰস্তর উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অন্য বস্তর উৎপাদন কমাইতে হইবে। 
অবশ্য কোন বস্তর উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অন্ত বস্তর উৎপাদন কতটা 
কমাইতে হইবে তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে বস্তগুলির উৎপাদনে কোন্‌ 
উৎপাদ্ন-পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় তাহার উপর । অর্থনৈতিক দক্ষতার দিক দিয়! 
বিচার করিতে গেলে সেই উৎপাদন-পদ্ধতিই গ্রহণীয়, যাহার ব্যবহারে 
উৎপাদন সবচেয়ে বেশী বাড়িবে বা সবচেয়ে নানহারে কমিবে। স্থতরাং যে 
কোন সমাজে অর্থনৈতিক সংস্থার একটি প্রধান সমস্তা হইল বৈকল্পিক 
উৎপাদন তালিকাগুলি (911607205 0:90050190.00210) হইতে একটি 
'ালিক এবং তৎসঙ্গে নির্বাচিত বস্তগুলির উৎপাদনপদ্ধতি নির্বাচন । 

শুধু কোন্‌ জিনিস কত পরিমাণে ও কিভাবে উৎপন্ন করিতে হইবে তাহা 
নহে, উৎপাদিত বস্তর বণ্টনও অর্থ নৈতিক সমস্তাগুলির অন্ততম | এই বণ্টন 
আবার ছুই প্রকারের । কতকগুলি জিনিস বৎসরে হয়ত একবার মাত্র তৈয়ারী 
হয় এবং সারা বৎসর তাহাদের ভোগ হয়। স্ৃতরাং সমাজকে কোন উপায়ে 
এ উৎপাদিত বস্তর ভোগ বৎসরের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত করিতে 
হইবে। অর্থাৎ অর্থ নৈতিক সংস্থার একটি কাজ হইল বিভিন্ন কালের মধ্যে 
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সীমাবদ্ধ উৎপাদিত বস্তর ব্টন। আবার এই সঙ্গে উৎপাদিত বস্ত্র সমাজের 
বিভিন্ন অধিবালীদ্ধের মধ্যে বণ্টনের সমস্যাও আছে । কে কতটা কোন্‌ বস্তব 
পাইবে বা ভোগ করিবে তাহ! স্থির কর] যে কোন সমাজের একটা প্রধান 
ও গুরুত্বপুর্ণ কাজ । কারণ কোন লোকের উপযোগ নির্ভর করে তাহার ভোগ্য- 
ৰস্তর প্রকৃতির ও পরিমাণের উপর | স্থতরাং বিভিন্ন লোক তাহাদের কতটা 
অভাবমোচন করিতে সমর্থ হয় তাহ! সমাজের বন্টন-পদ্ধতির উপর নির্ভর 
করে। 

আবার বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাদন পদ্ধতি ও বণ্টন 
সমস্তার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে অপর কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ নৈতিক সমস্যার ও 
মীমাংসা হয়। যেমন কোন্‌ বস্ত কতটা ও কিভাবে তৈয়ারী হইবে তাহার 
উপর নির্ভর করে বিভিন্ন উপকরণ পুর্ণভাবে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হইবে 
কি না; কারণ আমর] তখিয়াছি স্বল্প উপকরণগুলির নিয়োগের ব্যবস্থা ও 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে উৎপাদনের পরিমাণ । 

আমরা দেখিয়াছি, অর্থনৈতিক কার্ধাবলীর মূল লক্ষ্য অভাবমোচন 
এবং বস্তর উৎপাদনের উপর তাহা অনেকাংশে নির্ভরশীল। যে কোন 
সমাজে অর্থ নৈতিক মঙ্গল ( €20707010 ড761691৩.) অনেকাংশে নির্ভর 
করে, উৎপাদনের “পরিমাণের. উপ্রবু। স্থতরাং কোন সমাজে যদি মোট 
উৎপাদন এমন হয় যে তাহাতে উপকরণগুলি পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয় না, 
তবে সেই উৎপাদন-ব্যবস্থাকে অর্থ নৈতিক মঙ্গল বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অদক্ষ 
€106০1610) বলা যাইতে পারে । কারণ উপকরণগুলির অধিকতর নিয়োগে 
মোট উৎপাদন বুদ্ধি ও তাহ] ছারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরও বেশী 
'ভারমোচন সম্ভব । 

অবশ্ঠ শুধু উপাদনের পরিমাণ নয়, তাহার প্রকৃতি ও বন্টনের উপরেও 
সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে। সমস্ত উপকরণগুলি দ্বারা শুধু বন্দুক বা শুধু 
বস্ত্র তৈয়ারী করিলে হয়ত উপকরণগুলির পুর্ণনিয়োগ হইবে, কিন্তু তাহাতে 
প্রকৃষ্টভাবে অভাবমোচন ও সমাজের কল্যাণ হয়ত হইবে ন1। তাই উপকরণ- 
গুলি যাহাতে উপযুক্ত কাজে বা উপযুক্ত বস্ত গ্রস্তত করিতে নিযুক্ত হয় তাহাও 
লমাজকে দেখিতে হয়। সুতরাং উপকরণগুলির নিয়োগন্তর এবং বিলি-ব্যবস্থা 
(৪119০80107) এই দুইটিই অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ এবং কোন্‌ বসব কতটা ও ক্বিভাবে 
উৎপাদিত হইবে এই সমস্যার সমাধানের সঙ্গে উপকরণগুলির নিয়োগম্তর (6:0- 
39105096126 16561) ও বিলি-ব্যবস্থার (91190801012) সমস্যারও মীমাংসা হয় । 


৮ ও অর্থনীতি 


বিভিন্ন বস্তর উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করার সঙ্গে অন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ 
সমস্যারও অনেকটা সমাধান হয়! উপকরণগুলি সাধারণতঃ ছুই প্রকারের : 
কতকগুলি উপকরণ মোটেই বাড়ান যাঁয় না, যেমন জমি, খনিজ দ্রব্য 
ইত্যাদি; অপর কতকগুলি উপকরণের যোগান বাড়ান সম্ভব, যেমন 
মূলধন (০৪1021), শ্রম ইত্যাদি । ইহার মধ্যে, শ্রমের পরিমাণ অবশ্য জন- 
সংখ্যা ও উহার বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। কিন্তু মূলধন অন্যান্য অধিকাংশ 
বন্তর মত মনুযৃক্থই। মূলধন-ন্স্তির লক্ষ্য হইল ভোগ্যবস্তর উৎপাদন 
বাড়ান__কারণ মূলধনের ব্যবহারে শ্রমিক 'ও জমির উৎপাদন-ক্ষমতা বর্ধিত 
হয়। যে কোন সময়ে স্বল্প উপকরণ দ্বারা নানাবিধ ভোগ্যবস্ত ও মূলধন 
উৎপাদন করা যায়। স্ৃতরাং কোন্‌ বস্তু কতটা উৎপাদিত হইবে এই 
প্রশ্নের সহিত পরিমিত উপকরণসমূহ কতটা ভোগ্যবস্ত ও কতট] মূলধন 
তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত হইবে এই সমস্তা অঙ্গাঙ্গিভীবে জড়িত। অবস্ঠ 
কতকগুলি বস্ত মূলধন হিসাবে নিয়োগ করা যায়, আবার সরাসরি ভোগ্যবস্ত 
হিসাবেও ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন আমাদের রান্নাঘরে যে কয়লার 
বাবহার হয় তাহা ভোগ্যবস্ত; আবার কারখানায় যে কয়লা নিযুক্ত তাহা 
মূলধন। সকল সমাজকেই ঠিক করিতে হয় স্বল্প উপকরণের দ্বারা কতটা 
ভোগপুরণ ও কতটা মূলধনস্থষ্টি (০812151 ৪০০81001900) করা হইবে । 
অবস্থ মূলধনস্থষ্টির উদ্দেস্ট হইল ভোগ্যবস্তর পরিমাণ বাঁড়ান, কারণ মূলধনের 
ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যখন মূলধন তৈয়ারীর কাজে স্বন্প 
উপকরণগুলি নিযুক্ত তখন ভোগ যতট! মিটান সম্ভব ততট1 মিটান হয় না। 
অর্থাৎ মূলধন্যপ্টির মূল কথা হইল, ভবিষ্ততে অধিকতর ভোগের আশায় 
বর্তমানে ভোগ কমাইয়া উপকরণের কতকাংশ মূলধনস্থাটর কাজে নিয়োগ 
করা। কোন্‌ সমাজ কতটা মূলধনস্থষ্টি করিবে তাহ1 সেই সমাজের ভবিষ্কৎ 
সম্বন্ধে মনোভাব, দূরদশিতা, বা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের আপেক্ষিক 
গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। কিন্তু প্রত্যেক সমাজকেই কোন না কোন 
ভাবে স্থির করিতে হয় স্বল্প উপকরণের সাহায্যে কতটা মূলধনন্থষ্টি ও কতটা 
বর্তমান 'অভাবপুরণ কর] হইবে । 

ক্ষেপে বলিতে গেলে অর্থনীতির বিষয়বস্ত হইল কোন সমাজ তাহার 
অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির কি ভাবে সমাধান করে তাহার আলোচনা । 
প্রত্যেক সমাজকেই বিভিন্ন বস্তর উৎপাদনের পরিমাণ, উৎপাঁদন-পদ্ধতি, বন 
ও মূলধনক্ষ্টি প্রভৃতি নির্ধারণ করিতে হয়। ইহার মধ্যে অনেকগুলি পরস্পরের; 


অর্থনীতি-_ প্রকৃতি ও বিশ্লেষণ ৯ 


সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং তাহাদের নির্ধারণের সঙ্গে উপকরণের নিয়োগন্তর ও 
বিলি-ব্যবস্থা, বিভিন্ন ব্যক্তির অভাবপুরণ ও সমাজের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি 
প্রভৃতিও স্থিরীরুত হয়। এই সব সমস্যার অনেকগুলি আবার রবিন্সন্‌ ক্রুশো- 
কেও সমাধান করিতে হইয়াছিল । তাহাকেও স্থির করিতে হইত স্বল্প সময় 
ও উপকরণ দ্বারা সে কোন্‌ কোন্‌ জিনিস কতটা কিভাবে তৈয়ারী করিবে । 
আবার উত্পাদিত ফসলের বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থাও তাহাকে 
করিতে হইত। অবস্ত ক্রুশে! ছিল সমাজ-বহিভূ্তি জীব এবং অন্য কাহারো 
উৎপাদনের উপর সে নির্ভর করিত না। তাই ক্রুশোর অর্থ নৈতিক সংস্থায় 
সমাজের বিভিন্ন লোকের মধ্যে উৎপাদিত বস্ত্র বণ্টনের সমস্যা ছিল না। কিন্তু 
এই সমস্যা অন্য সব সমাজে বিদ্যমান । অবশ্ট বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন ভাবে এই 
সমস্তাগুলির সমাধান করে। আদিম অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিতে প্রধানত: 
রীতি (০45001) অনুসারে স্থির হইত কে কোন্‌ কাজ করিবে, কি তৈয়ারী 
করিবে ও কিভাবে তাহার বণ্টন হইবে । আবার অন্য দিকে একটি সম্পূর্ণ 
একনায়কতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক দেশে হয়ত সরকারের নির্দেশ অনুসারেই 
সকল অর্থনৈতিক বাবস্থা পরিচালিত হয়, অর্থাৎ সেখানে উত্পাদন ও তাহার 
বণ্টন-পদ্ধতি সরকারই হয়ত স্থির করে । আমরা অবশ্ঠ প্রধানতঃ ধূনতান্ত্রিক 
সমাজ-ব্যবস্থায় (০2191681156 9001801010০ 95502120) কি ভাবে এই সমস্তযা- 
গুলির সমাধান হয় সংক্ষেপে তাহা আলোচনা করিব । 

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের প্রকরণ ও পদ্ধতি 05095 ৪:50 1/50045 
01 10028012910 4১188159519) 

পূর্বে আমরা যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল সমস্যাগুলির নির্দেশ 
দিয়ইছি | আলোচনার স্থবিধার জন্য অর্থনৈতিক সমস্তাগুলির বিশ্লেষণ 
আমর বিভিন্ন ভাগে ও বিভিন্ন প্রকারে করিতে পারি । এইখানে আমরা 
অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের প্রধান প্রকরণ ও পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে 
আলোচন] করিব। 

কে) ব্যষ্টিগত অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ € 710:0-20010017810 
£১1081815) ও সমভ্ভিগত অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ €715010-20015010580 
&10815815 ) £ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে আমরা প্রথমতঃ ব্যটিগত ও 
সমষ্তিগত এই ছুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। ব্যগ্টিগত বিশ্লেষণে আমরা 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম অলগুলির ব্যবহার ও তাহাদের অর্থনৈতিক 
কার্ধাবলী ইত্যাদির আলোচনা করি। যেমন ষখন আমরা কোন বস্তুর 


১০ অর্থনীতি 


মূল্য-নির্ধারণ সমস্যার আলোচন! করি, বা ভোগীর ব1 ফার্মের ব্যবহারের 
পর্যালোচন1 করি, তখন সেই আলোচনাকে ব্যগ্টিগত অর্থনৈতিক বিঙ্লেষণ 
বলিয়া গণ্য কর] হয়। 

অপরপক্ষে যখন আমরা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক বিষয়গুলির 
আলোচন1 করি তখন তাহা সমষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের অন্তভূ্তি। 
যেমন, বিভিন্ন বস্তর উতৎপাদনতত্বের আলোচনা ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণের 
আওতায় পড়ে; কিন্ত যখন আমর! সমাজের সমগ্র উৎপাদন ও 
জাতীয় আয়ের নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করি তখন তাহা সমগ্টিগত 
বিশ্লেষণের পর্ধায়তৃক্ত। অবশ্ঠ সমষ্টিগত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও আঙষরা অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা বা বিষয়গুলিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করি। কিন্তু এই অংশগুলি 
ক্ষুদ্র নহে; পরস্ত তাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি। যেমন জাতীয় আয়ের 
বিশ্লেষণে আমরা জাতীয় আয়কে ভোগ্যবস্তসমৃহের মোট উৎপাদন 
€9££65206 701:09017001017 ০0 50050100101, £9093 ) ও মোট মূলধন 
স্থত্তি (8£565866 £)5900990% ) এই ছুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। 
অর্থাৎ, সমষ্টিগত অর্থনীতিতে আমরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমষ্িগুলি 
(৩০০01700010 8.££1658665) সম্পর্কে আলোচন। ও তাহাদের বিশ্লেষণ করি। 

অবশ্ঠ অনেক ক্ষেত্রে ব্যট্টিগত ও সমষ্টিগত বিশ্লেষণের মধ্যে সীম। নির্দেশ করা 
শক্ত । কারণ, আমর আগেই বলিয়াছি, সমষ্টিগত বিশ্লেষণেও অর্থ নৈতিক সমষ্টি- 
গুলির কিছুটাবিভাগপ্রয়োজন। আরও হুস্মভাগে বিচার করিতে গেলে অর্থ- 
নৈতিক তত্ব ষদি প্রকৃত সাধারণ (£2176191) হয়, তবে তাহা! ব্যস্টিগত ও সমষ্টিগত 
উভয় প্রকার সমস্যার আলোচন। করিবে । বস্তৃতঃ, ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ 
যদি সম্পূর্ণ সাধারণ (96166০05 £০17619]1) হয়, তাহার ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত 
উভয় প্রকার অর্থনৈতিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব । কারণ বিভিন্ন বস্ত্র 
উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে মোট জাতীয় আয় ও মোট নিয়োগও নির্ধারিত হয়__ 
এবং যদ্দি আমর! প্রত্যেক বন্তর উৎপাদন বা প্রত্যেক উপকরণের নিয়োগ ও 
মূল্য ইত্যার্দি জানিতে পারি, তবে সঙ্গে সঙ্গে মোট আয় বা মোট নিয়োগন্তর 
প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমষ্টি সম্পর্কেও নির্দেশ পাই । যদিও কোন কোন অর্থবিজ্ঞানী 
এই প্রকার সাধারণ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহা! এতই সাধারণ যে তাহ হইতে অপেক্ষাকত প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় 
বিষয়গুলির নির্দেশ পাওয়া শক্ত। সেইজন্য অর্থনৈতিক সমস্তাগুলিকে 
সমষ্টিগত ও বাষ্টিগত এই ছুই স্তরে আলোচন! কর! হয়। সমষ্টিগত অর্থ- 
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নীতিতে (3801:0-50091010105) আমরা মোট উৎপাদন বা জাতীয় আয়, 
মোট নিয়োগন্তর (60691 21019105106 1০1), সাধারণ মৃল্যন্তর (£60619] 
1106 1561) ইত্যাদির নির্ধারণ ব1 পরিবর্তন প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিবার 
চেষ্টা করি। অপর পক্ষে, ব্যষ্টিগত অর্থনীতিতে (2010:0-80015070103 ) 
আমর সাধারণতঃ সমাজের মোট নিয়োগন্তর ও মোট জাতীয় আয় 
ইত্যাদি স্থির আছে ধরিয়া লইয়া বিভিন্ন বস্তু ও উপকরণের মূল্য 
নির্ধারণ ও তৎসঙ্গে বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ এবং বিভিন্ন 
উপকরণের মালিকের মধ্যে জাতীয় আয়ের বণ্টন ইত্যাদি সমস্যার আলোচন। 
করি। এই গ্রন্থে অবশ্য আমরা বিভিন্ন বস্তু ও উপকরণের মূল্য নির্ধারণ 
সম্পর্কে আলোচন1] করিব-__অর্থাৎ এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ব্যগ্িগত 
অর্থ নৈতিক সমস্যা (001010-250107010 70101916105 )। 

(খ) সাধারণ ভারসাম্য বিশ্লেষণ (0365615] [10511119710 4৮39- 
15515), আংাশক শিক ভারসাম্য রসাম্য বিশ্লেষণ (78109 [20011179010 408- 
15515) : অর্থ নৈতিক « তত্বের আলোচনায় ভারসাম্য কথাটি একটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়া আছে । ভারসাম্য বলিতে বুঝায় এমন একটি অবস্থা যাহাতে 
পরিবর্তনের প্রবণত। নাই । যেমন, কোন বাজারে ভারসাম্য অবস্থা বলিতে 
আমরা সেই অবস্থা বুঝি যখন ওই বাজারে মূল্য ও ক্রয়বিক্রয়ের পরিমাণ 
ইত্যাদি পরিবর্তনের কোন ঝোঁক নাই। অর্থনীতিতে মূল্য, উৎপাদন বা 
অপরাপর ৰিষয়ের নির্ধারণ বলিতে সাধারণতঃ তাহাদের ভারসাম্য মান 
(০0511101100 %৪1) নির্ধারণ বুঝান হয়) অবশ্ঠ প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা 
হইতে আমর! জানি বিভিন্ন বস্তর মূল্য, উৎপাদন ইত্যাদি স্থির থাকে না। কিন্তু 
তাহাতে ভারসাম্য আলোচনার অসারতা গ্রমাণিত হয় না। কারণ, প্রথমতঃ 
ভারসাম্য না!" থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের ভারসাম্য মানের 
দিকে পরিবত্তিত হইবার ঝৌক থাকে । যেমন, কোন বস্তর ভারসাম্য মূল্য 
হয়ত ১* টাকা । তাহার প্রকৃত বাজার মূল্য যদি ১০ টাকা অপেক্ষা বেশী 
হয়, তবে সাধারণতঃ বস্তটির মূল্য হান পাইবার এবং প্রর্কৃত বাজার মূল্য যদি 
১* টাকা অপেক্ষা কম হয় তবে বস্তটির মূল্য বৃদ্ধি পাইবার প্রবণতা থাকিবে । 
দ্বিতীয়তঃ, ভারসাম্য নির্ভর করে বিভিন্ন শক্তির পরিমাণের উপর এবং 
শৃক্তিগুলির পরিবর্তনের সঙে সঙ্জে ভারসাম্য মানেরও পরিবর্তন হয়। 
যেমন, প্রতিযোগিতার বাজারে যে মূল্যে ষোগান ও চাহিদার পরিমাণ 
সমান হয় তাহাকে ভারসাম্য মূল্য বলা যায়। কিন্তু যোগান বা/ও চাহিদার 
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পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারসাম্য মূল্যের এবং তৎ্সঙ্গে বাজার-মূল্যেরও 
পরিবর্তন হয়। 

সাধারণ ভারসাম্া বিশ্লেষণে একসঙ্গে সমস্ত বস্তু ও উপকরণের বাজারে, 
বা! সমগ্র অর্থনৈতিক সংস্থায় বিভিন্ন বিষয়ের ভারপাম্য মান নির্ধারণ সমস্তা 
আলোচিত হয়। অপরপক্ষে, আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণে আমরা অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থার একটি অংশে অর্থনৈতিক বিষয়গুলির ভারসাম্যমান নির্ধারণের 
আলোচনা করি। পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমর এই ছুই প্রকারের বিশ্লেষণের 
প্ররূতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা! করিব । পুর্বে আমরা ব্যষ্টিগত ও সমগ্টিগত 
বিশ্লেষণের মধ্যে ভাগ করিয়াছি । ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত এই উভয় প্রকার সমস্যাই 
সাধারণ ও আংশিক ভারসাম্য পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ কর] চলে । সুতরাং উপরের' 
আলোচনা হইতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের আমর! চারিটি ভাগ পাই £__ 
(১) ব্যটিগত সাধারণ ভারসাম্য বিশ্লেষণ (101010-£61076191 ০0011100000) 
8191591$ ); (২) ব্যষ্টিগন্ত আংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণ (1701010-191:08] 
01011111017 20815515) ; (৩) সমষ্টিগত সাধারণ ভারসাম্য বিশ্লেষণ: 
(002010-557619] ০0111011000 20815515) ; ও (৪) সমষ্টিগত আংশিক 
ভারসাম্য বিশ্লেষণ (012000-7021619] 20111011010, 81915515) | ইহাদের 
মধ্যে সমষ্টিগত আংশিক ভারসামা বিশ্লেষণ সাধারণতঃ আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীগণ 
পছন্দ করেন না। কারণ, সমহ্টিগত সমস্তার আলোচনায় আংশিক ভারসাম্য, 
বিশ্লেষণ ঠিক উপযুক্ত নহে। 

(গ) স্থিতীয় বিশ্লেষণ (56860 4815515 ) ও গতীয় বিশ্লেষণ 
(10510917710 418815519 )-_-সাধারণভাবে বলিতে গেলে আমরা যখন 
অর্থ নৈতিক বিষয়গুলির শুধু ভারসাম্য সম্বত্ধে আলোচন1! করি তখন তাহাকে 
বলা যায় স্থিতীয় বিশ্লেষণ । যেমন, কোন বস্তর মূল্য নির্ধারণের আলোচনায় 
আমরা যদ্দি কেবল মাত্র কোন্‌ মূল্যে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য ঘটিবে 
তাহার বিষয়ে আলোচন| করি, তবে তাহ! স্থিতীয্ন বিশ্লেষণের পর্ধামুতুক্ত ॥ 
স্থিতীয় বিশ্লেষণে আবার তুলনামূলক শ্ছিতীয় বিশ্লেষণ (0০102875055 
569610 4১10815518) একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।' 
আমরা আগেই বলিয়াছি অর্থনৈতিক বিষয়গুলির ভারসাম্য মান কতকগুলি 
শক্তির ও জিনিসের উপর নির্ভর করে। যখন সেই শক্তি ও জিনিসগুলির' 
পরিবর্তনের ফলে নৃতন ভারসামা কি হইবে তাহার সম্পর্কে আলোচন কর?' 
হয় তখন তাহাকে বলা যায় তুলনামূলক স্থিতীয় বিশ্লেষণ । অর্থাৎ তুলনামূলক- 
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স্থিতীয় বিশ্লেষণে আমরা পুরাতন ও নৃতন এই ছুই ভারসাম্য অবস্থার তুলনা 
করি। তাই মোটামুটি আমর] বলিতে পারি অর্থনৈতিক বিষয়ের ভারসাম্য 
ও ভারসাম্যের পরিবর্তনের আলোচনাকে আমরা স্থিতীয় বি্লেষণ বলিয়! গণ্য 
করিতে পারি। ভারসাম্য না থাকাকালীন অর্থ নৈতিক বিষয়গুলির গতি- 
প্রকৃতি, বা যখন ভারসামা পরিবন্তিত হয় তখন নৃতন ভারসাম্য কি ভাবে ও 
কতটা সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহার আলোচনা স্থিতীয় বিশ্লেষণের অন্তর 
নয়; পরস্ত তাহ গতীয় বিশ্লেষণ বলিয়৷ পরিগণিত । স্থতরাং গতীয় বিশ্লেষণ 
প্রধানতঃ অর্থনৈতিক বিষয়গুলির ভারসাম্যবিহীন অবস্থা (50865 0£ 01580001- 
111071010), তাহাদের কালক্রমিক পরিবর্তন ও অভিযোজন (90855 
০ 66018) ইত্যাদির পধালোচনা। 

গতীয় ও স্থিতীয় বিশ্লেষণের মধ্যে সম্পর্ক আমরা অন্তভাবেও ব্যক্ত করিতে 
পারি। যে কোন অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণের একট! প্রধান অঙ্গ বিভিন্ন অর্থ নৈতিক 
বিষয়ের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন। ইহাদের গণিতের ভাষায় বলা যায় 
ফাংশানেল বা অপেক্ষক সম্পর্ক (1/5010159] 1219.01091)51)10) | যখন 
আমরা বলি কোন বস্তর চাহিদা! তাহার মূল্যের উপর নির্ভর করে, তখন বল! 
হয় চাহিদা মূল্যের অপেক্ষক (68)০007)7 অর্থাৎ তখন চাহিদা ও 
মূল্যের মধ্যে একটি ফাংশানেল সম্পর্ক স্থাপন কর! হয়। অন্থরূপে, আমরা 
যোগান ও মূল্য, কিংবা ভোগ ও আয় ইত্যাদি নানা বিষয়ের মধ্যে 
ফাংশানেল সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারি। এই ফাংশানেল সম্পর্কগুলি 
হইতেই আমর! বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিষয়ের মান নির্ধারণ বা তাহাদের 
গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করিতে পারি। গতীয় ও স্থিতীয় বিশ্লেষণের 
মধ্যে পার্থক্য আমর] এই ছুই বিশ্লেষণে ব্যবহৃত ফাংশানেল সম্পর্কগুলির 
পার্থক্য হইতেও নির্দেশ করিতে পারি। 

স্থিতীয় বিশ্লেষণে যে সম্পর্ক ব্যবহার করা হয় তাহাতে সময়ের কোন 
উল্লেখ নাই; কিংবা এই বিশ্লেষণে একই সময়ের বিষয়গুলির মধ্যে 
সম্পর্ক-স্থাপন এবং তাহাদের ভারসাম্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 
অপরপক্ষে, গতীয় বিশ্লেষণে বিভিন্ন সময়ে বিষয়গুলির মধ্যে বা তাহাদের 
পরিবর্তনের হারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। অর্থাৎ গতীয় বিশ্লেষণে 
সময় একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে; কিন্তু স্থিতীয় বিশ্লেষণে 
সময়ের কোন গুরুত্বপুর্ণ স্থান নাই। যেমন, কোন বস্তর মূল্য নির্ধারণের 
স্থিতীয় বিশ্লেষণে একই সময়ের চাহিদা, যোগান ও মূলোর মধ্যে সম্পর্ক 


১৪ অর্থনীতি 


স্থাপন করিয়! তাহাদের ভারসাম্য মান স্থির করা হয়। তুলনামূলক 
স্থিতীয় বিশ্লেষণে এই সম্পর্কগুলি পরিবত্তিত হইলে মূল্য বা ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিবতিত তারসাম্য মান কি হইবে তাহ। নির্ধারণ কর] হয় অর্থাৎ তুলনামূলক 
দ্বিতীয় বিশ্লেষণেও সময়ের কোন বিশেষ স্থান নাই । অপরপক্ষে মূল্য নিরূপণের 
গতীয় বিশ্লেষণে আমরা এক সময়ের মূল্য ও অপর সময়ের চাহিদা ক! 
যোগানের মধ্যে, কিংবা মূল্য ও চাহিদ। ইত্যাদির পরিবর্তনের হারের মধ্যে সম্পর্ক 
স্থাপন করিয়া বিভিন্ন সময়ে মূল্য, বা৷ ক্রয়-বিক্রয় ইত্যযদ্ি কিভাবে পরিবত্তিত 
হয় তাহ! আলোচনা! করি। অন্ুরূপে চাহিদা বা যোগানের সম্পর্কগুলি 
পরিবতিত হইলে কিভাবে কালক্রমে মূল্য পরিবত্তিত হইবে, এবং মূল্য 
ও ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি পরিবত্তিত হইয়। ভারসাম্যের দিকে যাইবে কিনা এই 
সকল আলোচনাও গতীয় বিশ্লেষণের পর্যায়তুক্ত | 

উপরে আমরা অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ-প্রকরণগুলিকে প্রথমতঃ ব্যষ্টিগত 
ও সমষ্টিগত, দ্বিতীয়তঃ সাধারণ ও আংশিক* এবং সর্বশেষে গতীয় ও স্থিতীয় 
এই কয়টি ভাগে ভাগ করিয়াছি। উপরের আলোচনার ভিত্তিতে আমর! 
নিয়লিখিত প্রকারের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পাইতে পারি £__ 

(১) ব্যষ্টিগত সাধারণ স্থিতীয় বিশ্লেষণ (2310:0-52107619] , 50800 
810915515) ; 

(২) ব্যষ্টিগত সাধারণ গতীয় বিশ্লেষণ (001009-62176181 070010710 
81991] 515) ; 

(৩) ব্যষ্টিগত আংশিক স্থিতীয় বিশ্লেষণ (0010:0-081091 5090০ 
21)815515) 7 

(৪) ব্যষ্টিগত আংশিক গতীয় বিশ্লেষণ (0210:0-19109] 0159:080” 
17815519) ; 

(৫) সমষ্টিগত সাধারণ স্থিতীয় বিশ্লেষণ (0)900-£61)6181] 5090০ 
8915515) ; 

(৬) সমষ্টিগত সাধারণ গতীয় বিশ্লেষণ (0190:0-8671619] ৫509010 
20815515) ; 

(৭) সমষ্টিগত আংশিক স্থিতীয় বিশ্লেষণ (00801:0-02758] 50800 


80915515 ) ; 


* এখানে আমর! কেবল সাধারণ ও আংশিক ভারসামা নয়, গ্মস্ত সাধারণ ও আংশিক 
বিশ্লেষণের (98:10191 2150. £61)679] 2915515) কথ! ভাবিভ্তেছি। প্রথম প্রকার বিঙ্লেষণে, 
আমর! অর্থ নৈত্তিক সংস্থার সকল অঙ্গের কথা একসঙ্গে বিচার করি--কিস্ত আংশিক বিশ্লেষণে, 
নৈতিক সংস্থার কেবল অংশবিশেষের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। 


অর্থনীতি-_ প্রকৃতি ও বিশ্লেষণ ১৫ 


(৮) সমষ্টিগত আংশিক গতীয় বিশ্লেষণ (0090:0-91619] 172910010 
2915515 ) 

ইহাদের সবগুলিই অবশ্ঠ অর্থনীতিবিদগণ পছন্দ করেন না। আমর 
আগেই বলিয়াছি এই গ্রন্থে আমর] মূলতঃ ব্যষ্টিগত অর্থ নৈতিক সমস্াগুলির 
আলোচনা করিব। স্থতরাঁং উপরের তালিকার গুথম চারি প্রকারের বিশ্লেষণ 
আমাদের আওতায় পডে। অবশ্ঠ গতীয় বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত জটীল বলিয়। 
আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থিতীয় বিশ্লেষণের সাহায্যেই ব্যষ্টিগত অর্থ নৈতিক 
সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচন1 করিব। 


সারসংক্ষেপ 


সীমাৰদ্ধ উপকরণের সাহাষ্যে অনস্ত অভাব মিটাইবার প্রচেষ্টা হইতেই 
অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক সমাজেই এই প্রচেষ্টা বিদ্যমান এবং 
ইহ] নানাবিধ অর্থ নৈতিক সমস্তার সমাধানের মধ্য দিয়। প্রকাশিত হয়| অভাৰ 
মিটাইবার উপায় ভোগ এবং ভোগ ৰাভাইবার উপায় বস্তর উতপাদনবৃদ্ধি বা 
ধনস্ৃষ্টি । বিভিন্ন বস্তৃতে বিভিন্ন প্রকারের ভোগ মিটান যায় এৰং অধিকাংশ 
উপকরণ দ্বার৷ সাধারণত: বিভিন্ন বস্ত্র তৈয়ারী কর] যায়। স্কাই প্রত্যেক সমাজেই 
স্বল্প উপকরণের সাহায্যে কোন্‌ কোন্‌ বস্তু কতট। ও কিভাবে উৎপাদিত হইবে 
তাহা স্থির করিতে হয়। এই&সমস্তা সমাধানের সঙ্গে স্বল্প উপৰ রণের নিয়োগ- 
স্তর (510101095706126 1০৮1) ও বিলি-ব্যবস্থাও (৪1109590077) নির্ধারিত 
হয়। কিন্তু শুধু উৎপাদনই নহে, বিভিন্ন বস্ত সমাজের বিভিন্ন লোকের মধ্যে 
কিভাবে বন্টিত হইবে তাহারও সমস্যা আছে। সর্বশেষে কোন্‌ বস্ত কতটা 
উৎপাদ্দিত হইবে এবং কিভাবে ব্যবহৃত হইবে তাহার সঙ্গে মূলধনব্ষ্টির 
সমগ্তাও অঙ্গাঙ্গিভাবে জভিত | কারণ;উপকরণের কতকাংশ দ্বার ভোগ্যবস্ত 
প্রস্তুত না করিয়! পরোক্ষভাবে ভোগ্যবস্ত নির্মাণের উপকরণ উৎপার্দন করাই 
মূলধনস্থষ্টির মূলকথা। স্তরাং সমাজে উত্পাদনের পরিমাণ, প্ররূতি, পন্থা 
ও বণ্টন এবং মূলধনত্ষ্টি প্রভৃতি সমস্যার কিভাবে . সমাধান হয়, তাহার 
আলোচনাই অর্থনীতির বিষয়বস্ত। অর্থনীতির বিষয়বস্তগুলির বিশ্লেষণের 
প্রকরণ ও পদ্ধতিকে আমরা ব্যটটিগত ও সমষ্লিগত্ত, সাধারণ ও আংশিক এবং 
স্থিতীয় ও গতভীয় এইকয়টি ভাগে ভাগ করিতে পারি। এই গ্রস্থে অবশ্ঠ 
আমরা গ্রধানতঃ ব্যস্টিগত অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কেই আলোচনা ধরিব 
এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থিতীয় ও আংশিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহার করিক। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ধনতান্ত্রক অর্থ নৈতিক সংস্থা ও মুল্য-ব্যবস্থা 
(09171698175 77001000010 59869হ0 & 1১2106 11601721015777) 


ধনতান্ত্রিক অর্থটনতিক সংস্থার প্রকৃতি ৫৪68:5 ০£ 656 
08191091156 15001001020 55566120) 


ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথ! হইল এখানে উৎপাদনের উপকরণগুলির 
মালিক বিভিন্ন ব্যক্তি এবং এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই সাধারণতঃ নিজের 
ইচ্ছামত বস্ত উৎপাদন বা ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে। এই জন্য ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থাকে কেহ কেহ অবাধ উদ্চোগযুক্ত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাও ($06৫ ০661- 
01152 20০01001005) বলিয়া থাকেন। অবশ্ত কোন ধনতান্ত্রিক দেশেই 
সকল উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা নাই বা সকলেই নিজের ইচ্ছামত 
চলিতে পারে না। কতকগুলি উপকরণের মালিক সরকার এবং সরকার 
অনেক সময় নানাভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করে। যেমন, নানাদেশে 
সরকার মজুরীর হার, বা! দৈনিক শ্রমের পরিমাণ, বা কোন জিনিসের দাম 
নির্ধারণ করিয়া দেয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রধানতঃ ব্যক্তিশ্বাধীনতার 
উপর স্থিত। স্ৃতরাং অর্থনৈতিক জীবনে সরকারের কোন মুখ্য স্থান 
নাই ধরিয়। লইয়া! আমর] ধনতান্ত্রিক সংস্থার আলোচনা করিব। টু 

ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন জিনিসের উত্পাদন হয় নানা 
কল-কারখানায়। ব্যবসায়ীরা নানা উপকরণের সাহায্যে এখানে বিভিন্ন 
বস্ত প্রস্তত করে । যে উপকরণগুলি তাহার! নিয়োগ করে তাহাদের সেইজন্ 
টাক বা মজুরি দিতে হয়। আবার উৎপাদিত বস্ত সাধারণতঃ বিক্রীত হয় 
নানা পরিবারে (77098591019) | সুতরাং ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার 
অঙ্গগুলিকে আমর! মোটামুটি ছুই অংশে ভাগ করিতে পারি- (১) ব্যবসা- 
বিভাগ (908101655 96০০:) এবং €২) পরিবার-বিভাগ (70085612010 
96০69:)। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই দুই অঙ্গ আবার বিভিন্ন ভাবে সম্পর্ক- 
যুক্ত । ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা থাকার জন্য বিভিন্ন 
উপকরণের মালিক সাধারপতঃ নান! পরিবার। অবশ্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলির 


ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংস্থা ও মূল্য-ব্যবস্থা ১৭ 


"অনেক সময় নিজস্ব নান! উপকরণ থাকে । যেমন, কারখানাব জমি ও নান। 
যন্ত্রপাতি হয়ত সে কাবখানাবই সম্পর্তি। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কাবখানার 
মালিকও নানা পরিবার | তাই কাবখানার নান] উপকরণের মালিকও নানা 
পবিবার বলিয়া আমব1 ধবিতে পাবি । উৎপাদনের জন্ত নানা উপকবণের 
ব্যবহাব অপবিহাধ। যেমন কাপড প্রস্তুত কবিতে লাগে সুতা, শ্রম ও নান। 
যন্ত্রপাতি । এই বিভিন্ন উপকবণের কতকগুলি অন্তান্ত ব্যবসায়ীর! সরবরাহ 
কবে। যেমন, কাপড তৈয়াপী কবিতে যে সুতা ও তুলাব দরকার তাহা 
স্থৃতা-প্রস্ততকারী বা তুলাউতৎপাদ্কেব নিকট হইতে কিনিতে হয়। অন্রূপে 
বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও অন্যান্য শিল্প হইতে সংগ্রহ কবিতে হয়। অর্থাৎ ব্যবস। 
বিভাগেব বিভিন্ন অংশেব নিজেদের মধ্যে প্রচুব লেনছেন হয়। সমস্ত ব্যবসা- 
কেন্দ্রগুলিকে যদি আনবা একত্রীভূত কবি, ব1 মনে কবি সমাজে সব জিনিসই 
একটি বিশাল কাবখানা প্রস্তত কবে, তবে ধনতান্ত্রিক সমাজে সমস্ত আদান- 
প্রদান হইবে একদিকে পবিবাব-বিভাগ ও অন্যদিকে ব্যবসা-বিভাগেব মধ্যে । 

এই আদান-প্রদান প্রধানতঃ ছুহ প্রকারে ব। ছুই প্রকারের বাজাবে (00217 
126) সম্পন্ন হয়| ব্যবসা-বিভাগেব বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যে উপকরণেব 
দবকাব তাহাব মালিক নান। পবিবাব। কাজেই কাববাবীদেব দ্রব্য প্রস্তুতের 
জন্য যে উপকবণ প্রয়োজন, তাহা নান। পাববারেব নিকট হইতে কিনিতে 
হয়। তাই উপকবণেব বাজাবে (88০0০: 10810:56) পবিবাব যোগানদাতা ও 
কাববাবীবা ক্রেতা এবং কারবারাঁব৷ টাকাব বিনিময়ে উপকবণগুলি সংগ্রহ 
করে । উপকবণেব মালিকেবা উপকবণ বিক্রয় হইতে যে টাকা পায়, তাহ! 
তাহাদের আয়। যেমন, শ্রমিকেব আয় হইল তাহাব মজুবি, জমিব 
মালিকেব আয় হইল জমিব খাজনা ভত্যার্দি। অন্তদিকে উপকবণ 
ক্রয়ে টাকীই হইল উত্পাদন ব্যয়। কারণ (কোন জিনিস প্রস্ততেব খরচ 
হইল সেই বস্ত প্রস্তত্ত কবিতে যে উপকবণ দবকার হয় তাহার মূল্য ।) ' স্ৃতবাং 
উপকরণ-বাজারের লেন দেনেব দ্রিক হইতে বিচাব করিলে আমব] বলিতে 
পারি, পরিবার-বিভাগের আয় দ্রব্য প্রস্তত কবিতে পবিবার-বিভাগ হইতে 
নিযুক্ত উপকবণ ব্যয়েব সমান । 1 

আবার সমাজে উৎপাদিত ভ্রব্যেব ক্রেতা নান! পবিবার। বস্তর বাজারে 
€০00009001 20810550) ব্যবসা-বিভাগ টাকাব বিনিময়ে দ্রব্য বিক্রয় 
করে ও বিভিন্ন ব্যক্তি তাহ) ক্রয় করে । সুতরাং পঞ্সিবার-বিভাগের ব্যয় 
বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের সমান। উপকরণের বাজারে টাকার গতি ব্যবসা- 

২ 
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বিভাগ হইতে পরিবার-বিভাগের দিকে, আর বস্তুর বাজারে তাহার গক্ভি 
বিপরীতমুখী, অর্থাৎ পরিবার-বিভাগ হইতে ব্যবসা-বিভাগের দিকে । এই; 
ভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতি নিয়ত অর্থের সঞ্চালন হয়। এই ছুই প্রকারের 
অর্থের শ্োত যদি সমান হয়, তবে মোটামুটি আমর! বলিতে পারি, উৎপাদিত, 
দ্রব্যের মূল্য উত্পাদন ব্যয়ের সমান, এবং পরিবার-বিভাগের আয় তাহার 
ব্যয়ের সমান। এই অবস্থায় ব্যবসা-বিভাগের কোন অতিরিক্ত মুনাফা 
নাই। অবশ্ঠ আমর] আগেই বলিয়াছি, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় 
ব্যবসায়ের মালিকও নান। পরিবার । স্ততরাং কারবারে কোন লাভ হইলে 
তাহ! আমর] পরিবারের আয় বলিয়া গণ্য করিতে পারি; কারণ সেই লাজ, 
কোন না কোন ভাবে পরিবারই ভোগ করিবে । এই দিক দিয়] বিচাক্র 
করিতে গেলে, সমস্ত পরিবারের আয়ের সমষ্টি উৎপাদিত ভ্রব্যের মূল্যের 
সমান হইবে ; অর্থাৎ এই ছুই প্রকারের বাজারে অর্থের আোত সমান হইবে । 
এই ছুই স্রোতের সমতাকে সাধারণতঃ জাতীয় আয়ের ছুই প্রকারের মাপেক্ 
সমতায় ব্যক্ত করা হয়; কারণ জাতীয় আয় এক দিকে উপকরণ ব্যয় ও 
অন্যদিকে দ্রব্মূল্যের সমান (901019] [1700206 ৪ চ৪০০০: 0০০৪৮- 
৬৪10০ ০0? £০90995 2170. 52151025) | 

এই প্রকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমগ্র ব্যবসা-বিভাগের নিজস্ক 
উৎপাদনের উপাদান স্থির বাকোন প্রকার মূলধনস্থ্টি নাই বলিয়া আমর 
ধরিয়া! লইয়াছি,। বস্তৃতঃ, ব্যবসা-বিভাগের নিজের মধ্যে যে আদান-প্রদান 
চলে তাহার কতকাংশও জাতীয় আয়ের অস্ততূক্ত করা হয়। কোন 
সময়ে সমগ্র ব্যবসা-বিভাগের মোট মূলধনের পরিমাণ যতট! বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, 
অর্থাৎ ব্যবসা-বিভাগ যতট] মূলধন (০8109] £০০৫৪) উৎপাদন করে তাহঞ্জ 
জাতীয় আয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়। অবশ্ঠ সাধারণতঃ ব্যবসা-বিভাগের, 
নিজের মধ্যেই ইহার ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে__স্থুতরাং তাহার বাবদ ব্যবসা 
বিভাগের মধ্যেই অর্থের সঞ্চালন হয়। ব্যবসা-বিভাগের মোট নিট উৎপাদনের 
যে অংশ তাহার। নিজের] ব্যবহার করে, অর্থাৎ যাহ! পরিবার-বিভাগ-ত্রীত 
ভোগ্য বস্ত উৎপাদনে সম্পূর্ণ ব্যবহৃত হয় না, তাহাকে সাধারণতঃ বিনিয়োগ 
(17565000100 বল হয়, এবং পরিবার-বিভাগ যে পরিমাণ দ্রব্য অভাব- 
পুরণের জন্য ক্রয় করে তাহাকে বলা হয় ভোগ (69058700000) । 
মুল্য ব্যবস্থা (01106 55566100) ও তাহার গুরুত্ব 

ধনতাস্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হইল ব্যক্তিগত মালিকানা! ও তাহার 


ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংস্থা ও মূল্য-ব্যবস্থা ১৯ 


ভিভিতে অবাধ লেনদেন। ধনতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন 
বস্ত গ্রস্তত করে ও ক্রয়-বিক্রয় করে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির অর্থ নৈতিক 
কর্মপ্রচেষ্টা যদ্দি পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত ন1 হয়, তবে অর্থনৈতিক জীবনে 
বিশৃঙ্খল! দেখা দিবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, ধনতাস্ত্রিক 
অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা শৃঙ্খলাহীন ; কারণ তাহ কেহ সক্রিয়ভাবে পরিচালন! 
করে না__অসংখ্য ব্যক্তির স্বাধীন কর্মের মাধ্যমে তাহা পরিচালিত হয়। 
কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা অনেকাংশে স্বাধীন হইলেও 
পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন নয় ; নির্দোষ এবং সম্পূর্ণ সুষ্ঠ না হইলেও ধনতান্ত্রিক 
অর্থনৈতিক সংস্থা পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলও নয়। কোন অদৃশ্য হত্ত ([775151016 
[791304১0810 91107) যেন বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যবহার ও কর্মসমূহ স্থসংবদ্ধ 
করিয়। অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করে । এই অনৃশ্ঠ হন্তদ্বারাই বিভিন্ন 
বস্তর উৎপাদন, উৎপাদ্ন-পদ্ধতি ও বণ্টন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় (যদিও, 
অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক দেশে সরকার উৎপাদন বা বণ্টন ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাঁ- 
ভাবে প্রভাবিত ও পরিবন্তিত করে )। ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক সংস্থায় এই 
অদৃশ্ঠ হস্তের নাম মূল্য-ব্যবস্থা (01০5 3550610) । 

প্রত্যেক ব্যক্তির অর্থ নৈতিক জীবন এই মূল্য-ব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ও 
পরিচালিত। ধনতান্ত্রিক সমাজে ক্রয়-বিক্রয় ও উত্পাদনের ম্বাধীনতা 
থাকিলেও লোকে ইচ্ছামত জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে না। কারণ 
জিনিস ত্রয় করিতে তাহার মূল্য দিতে হয় এবং বিক্রয় করিলে মূল্য পাওয়া! 
যায়। আবার বাজারে ক্রেতার ক্রয় ও বিক্রেতার বিক্রয় একই সঙ্গে সম্পন্ন 
হয়। স্থতরাং বিভিন্ন ব্যক্তির ক্রয় ও বিক্রয় কর্ম বাজারে মূল্যের মাধ্যমে 
সম্পর্কযুক্ত হয়। এই ভাবে মূল্যব্যবস্থা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্রদ্ম ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ 
করিয়া অর্থ নৈতিক জীবন পরিচালিত করে এবং তাহার মাধ্যমেই ধনতান্ত্রিক 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মূল অর্থনৈতিক সমস্তাগুলির (যাহা আমরা প্রথম 
পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি) সমাধান হয়। আমরা দেখিয়াছি, 
উত্পাদনের পরিমাণ, প্রকৃতি, পন্থা, বণ্টন ও মুলধনস্থট্টি নির্ণয় করাই ফে 
কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল কাজ। ধনমতাস্ত্রিক অর্থনৈতিক সংস্থায় 
যূল্য ব্যবস্থার মাপ্যমে কি ভাবে এই সমন্তাগুলির সমাধান হয় এখন আমর! 
ক্ষেপে তাহার নির্দেশ দিব । 

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীর লক্ষ্য হইল মুনাফা, কাজেই ব্যবসায়ীরা সেই 
সব বস্তই বেশী উৎপাদন করিবে যাহাতে লাভ বেশী হয+€কাল-বস্তরু-্্প্রাদনে 
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লাভ কত হইবে তাহা নির্ভর করে সেই বস্তুর চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের 
উপর । যে জিনিসের চাহিদ! বেশী তাহার উৎপাদন বেশী হইবে, কারণ তাহাতে 
লাভ বেশী হইবে। তাই মোটামুটি আমরা বলিতে পারি ধনতান্ত্রিক সমাজে 
উৎপাদনের পরিমাণ ও প্ররুতি নির্ধারিত হয় ক্রেতার চাহিদ। অনুসারে । 
লোকে গুড়ের পরিবর্তে যদ্রি চিনি বেশী খাইতে আরম্ভ করে, তবে চিনি 
উৎপার্দকের লাভ বেশী হইবে, এবং গুডের উৎপাদনকারীর্দের মুনাফা কমিয়া 
যাইবে । তাই এই অবস্থায় ব্যবসায়ীর! গুড়ের উৎপাদন কমাইয়। চিনির 
উৎপাদন বুদ্ধি করিবে-_-অর্থাৎ অধিকতর উৎপাদনের উপকরণ চিনি প্রস্তুত 
করিতে এবং স্বল্পতর উপকরণ গুড প্রস্তত করিতে নিয়োজিত হইবে । এইভাবে 
ক্রেতাদের চাহিদ1 অনুযায়ী কোন্‌ বস্ত কতটা প্রস্তুত হইবে তাহ! নির্ধারিত 
হয় এবং এই চাহিদ! মূল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। 

কোন্‌ উৎপাদন-পদ্ধতি উৎপাদকের1! গ্রহণ করিবে, তাহার নির্ণয়েও 
মূল্য-ব্যবস্থার অংশ আছে। কিভাবে কোন্‌ বস্ত প্রস্তুত করা যায় তাহ। অবশ্য 
অর্থনীতির বিষয়-বস্ত নয়-_সেই খবর পাওয়া! যাইবে ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ 
হইতে । কিন্তু যখন কোন বস্ত উত্পাদনের অনেকগুলি বৈকল্পিক পদ্ধতি 
আছে, তখন উৎপাদনকারী সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করিবে যাহাতে উৎপাদন ব্যয় 
সবচেয়ে কম হয় ; অন্যথা তাহার মুনাফা কম হইবে । সুতরাং খরচ কমাইবার 
জন্ট উৎপাদক যে উপকরণের মূল্য বেশী তাহার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত 
কমাইয়! যে উপকরণের মূল্য কম তাহার অধিকতর ব্যবহার করিবার চেষ্ট। 
করিবে । অর্থাৎ উপকরণগুপি কোন্‌ হারে ব্যবহার করিলে উত্পাদন ব্যয় 
নানতম হইবে তাহা নির্ভর করে উপকরণগুলির আপেক্ষিক মূল্যের উপর। 
এইভাবে মুল্যব্যবস্থার মাধ্যমে সবোৌতকষ্ট উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহারের 
দিকে প্রবণতা দেখা যাইবে । 

আবার ধনতান্ত্রিক সমাজে আয়ের ব্ণ্টনও নির্ধারিত হয় প্রধানতঃ মূল্য 
ব্যবস্থার মাধ্যমে (যদিও প্রত্যেক দেশে সরকার বণ্টন ব্যবস্থা কর স্থাপন দ্বার 
ও অন্তান্তভাবে প্রভাবিত করে )। ধনতান্ত্রিক সমাজে উপকরণের ব্যক্তিগত 
মালিকান! শ্বীকৃত। আবার লোকের আয় নির্ভর করে তাহার কাছে কতটা 
উপকরণ আছে ও কত মূল্যে সেই সব উপকরণ নিয়োজিত হইয়াছে তাহার 
উপর । ধনতান্ত্রিক সমাজে অধিকাংশ লোক শ্রমজীবী । তাহাদের আয় 
নির্ভর করে তাহাদের শ্রমের পরিমাণ ও মজুরির হারের উপর। উপরস্ত 
কাহারো যদি জমি ও মূলধন থাকে তবে তাহা হইতেও তাহার আয় হইতে 
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পারে। স্থতরাং দেখা যাইতেছে আয়ের বণ্টন নির্ভর করিতেছে উৎপাদনে 
নিয়োজিত বিভিন্ন উপকরণগুলির মালিকান। ও তাহাদের ব্যবহারের মূল্যের 
উপর। প্রসঙ্গতঃ লক্ষ্য করা যাইতে পারে, আমরণ শুধু নিয়োজিত উপকরণ- 
গুলির উপরই জোর দিয়াছি। কারণ উৎপাদনে অব্যবস্ৃত উপকরণ হইতে 
কোন আয় হয় না। তাই কোন লোকের আয় জানিতে হইলে তাহার 
উপকরণের প্রকৃতি, পরিমাণ ও উপকরণগুলির মূল্য জানিলেই চলিবে না, 
কতটা উপকরণ সে উত্পাদন ব্যবস্থায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছে তাহাও জান 
আবশ্তক। তাই যতই লোক অধিকতর নিয়োজিত উপকরণের মালিক 
হইবে, এবং যতই সেই উপকরণগুলির মূল্য অধিক হইবে, ততই তাহার 
আয় অধিকতর হইবে । ইহা হইতেই বুঝা যায় ধনতান্ত্রিক সমাজে আয়ের 
বৈষম্য ছুই কারণে হইয়া থাকে । প্রথমতঃ, নিয়োজিত উপকরণের 
মালিকানার বৈষম্য। দ্বিতীয়তঃ, উপকরণের মূল্যের বিভিন্নতা। অব্ঠ 
যে আয়-বৈষম্য উপকরণ-মূলা-বৈষম্যজাত তাহা স্বল্পস্থায়ী এবং তাহা প্রধানত: 
উপকরণের অদক্ষ (1১60০12)) নিয়োগ সম্ভৃত। কারণ সমদক্ষ উপকরণের 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সমান মূল্য পাওয়া দরকাব। নতুবা যেখানে মূল্য অধিক 
উপকরণের মালিক সেখানেই তাহার উপকরণ নিয়োগ করিতে চাহিবে এবং 
প্রতিযোগিতার মাধামে সমান উপকরণের সমান মূল্য হইবার দিকে প্রবণত! 
দেখা দিবে। সুতরাং স্বল্লকালে যদিও অদক্ষ নিয়োগ হেতু উপকরণ মূল্যের 
বিভিম্নতার জন্য আয়ের বৈষম্য থাকিতে পারে, দীর্ঘকালে ইহার খুব গুরুত্ব 
নাই। তাই উপকরণের মালিকানার বৈষম্যই ধনতান্ত্রিক সমাজে আয়- 
বৈষম্যের মূল কারণ বলিয়া আমর ধরিয়া লইতে পারি। ইহার অর্থ এই নয় 
যে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে মূল্য ব্যবস্থার কোন প্রভাব নাই। কারণ উপকরণের 
মালিকানার বণ্টন দেওয়া থাকিলেও উপকরণগ্তলির আপেক্ষিক মূল্যের 
পরিবর্তন হেতু আয় ব্টনের পরিবর্তন ঘটিবে। একমাত্র প্রত্যেক লোকের 
উপকরণগুলির মালিকানা যখন সমান, তখনই কেবল আপেক্ষিক উপকরণ 
মূল্যের পরিবর্তনের জন্য আপেক্ষিক আয় ব্টনের পরিবর্তন হইবে না। কিন্ত 
ধনতান্ত্রিক সমাজের একট প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ধনবৈধম্য। এখানে মূলধন, 
জমি বা কারখানার মালিক মুষ্টিমেয় । অধিকাংশ লোকই শ্রমিক। স্থতরাং 
আপেক্ষিক আয় বণ্টনে মৃল্য-ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। 

এই আয় বণ্টনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত উৎপাদিত ভ্রব্যের বণ্টন। 
কে কোন্‌ বস্ত কতট! ভোগ করিবে বা উৎপাদিত ব্রব্যগুলি বিভিন্ন লৌকের 
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মধ্যে কিভাবে বার্টিত হইবে তাহ! নির্ভর করে লোকের আয়, উৎপার্দিত 
দ্রব্যের মূল্য ও তাহাদের রুচির উপরে । যে লোকের আয় বেশী সে বেশী দ্রব্য 
ভোগ করিতে পারিবে, যাহার আয় কম তাহার পক্ষে বেশী ভোগ করা 
সম্ভব নয়। আবার নিদিষ্ট আয়ে লোকে কতটা কোন্‌ বস্ত ভোগ করিবে 
তাহা তাহার রুচি ও বিভিন্ন বস্তর মূল্যের উপর নির্ভবশীল | এই ভাবে মূল্য- 
ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন্‌ বস্ত কতটা কিভাবে উৎপাদিত হইবে শুধু তাহাই নয়, 
কে কতটা তাহ! ভোগ করিবে তাহাও নির্ধারিত হইয়! থাকে । 

আমর! আগেই দেখিয়াছি উৎপাদনের পরিমাণ, প্রকৃতি ও বণ্টনের সঙ্গে 
মূলধন্থত্ি অঙ্গার্গিভাবে জডিত। এই মূলধনস্থট্টির কারণগুলি খুব জটিল । 
তবে মোটামুটি আমরা বলিতে পারি, ধনতান্ত্রিক সমাজে লাভের জন্যই 
উৎপাদন হইয়া থাকে এবং মুলধনস্থ্টির মূলেও আছে লাভের প্রত্যাশা । 
মূলধনের ব্যবহারে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও অধিকতর লাভ হয়। অবশ্য 
অধিকাংশ মূলধনই দীর্ঘস্থায়ী বলিয়! ভবিষ্যৎ মূল্য বা লাভের প্রত্যাশার সঙ্গে 
সুলধন নিয়োগ অচ্ছেগ্যভাবে জডিত। তাই ব্যবসায়ীর কতটা মূলধন নিয়োগ 
করিতে চাহিবে তাহা মূলধন নিয়োগ হেতু তাহাদের ভবিস্তৎ লাভের আশা 
ও মূলধনের মূল্যের উপর নির্ভর করে । আবার অন্যান্ দ্রব্যের মত যন্ত্রপাতি 
ও অন্যান্ত মূলধনের উৎপাদনও তাহাদের চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের উপর 
নির্ভরশীল । মৃল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক সমাজে যখন ফোন্‌ বস্ত কতটা 
উৎপার্দিত হইবে তাহা নির্ণীত হয়, সেই সঙ্গে সমাজে মূলধনস্থষ্টির পরিমাণ ও 
প্রককতিও নির্ধারিত হয়। 

সুতরাং দেখা যাইতেছে একটি আদর্শ (191) ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক 

স্থা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয় না। 

অসংখ্য লোকের অর্থ নৈতিক কার্যাবলীর দ্বার] ইহা প্রভাবিত । এই কার্ধাবলী 
আবার মৃল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থংবদ্ধ হইয়! উৎপাদনের পরিমাণ, প্রতি, 
বণ্টন ও মূলধনস্্টি প্রভৃতি মূল অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করে। 


মূল্য-তন্তবের গুরুত্ব ও প্রকৃতি (11090209006 8০ 24565:6 0£ 721106 
1060: ) 

আমর দেখিয়াছি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মূল্য-ব্যবস্থার গুরুত্ব 
অপরিসীম--কারণ ইহার মাধ্যমেই এই প্রকার সমাজে মূল অর্থ নৈতিক 
সমস্যাগুবির সমাধান, হয়। স্তরাং ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার হু 


ধনতান্ত্রিক অর্গ নৈতিক সংস্থা ও মূল্য-ব্যবস্থা ২৩ 


ধারণা ও আলোচনার জন্য মূল্য নির্ধারণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । 
এই গ্রন্থে আমর! প্রধানতঃ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় মৃল্য নির্ধারণ সম্বন্ধে 
আলোচনা করিব। কোন জিনিসের মূল্য বলিতে আমর! সাধারণতঃ সেই 
জিনিস ক্রয়ের জন্য যে টাক1 দিতে হয় তাহাই বুঝি । মূল্যতত্বের আলোচন' 
কালেও আমরা অধিকাংশ সময়ে অর্থমূল্য (17)01065 [11০6 ) লইয়াই 
আলোচন! করিব। কিন্তু মূল্যতত্ব প্রকৃতপক্ষে আপেক্ষিক মূল্য (76190156 
791০6) নির্ধারণ বিষয়েই আলোচনা করে-_অর্থমূল্য (00017951010 ) 
(বিষয়ে নহে। ধরা যাক বাজারে মাত্র ছুইটি জিনিস আম ও আপেল আছে 
এবং শ্রমই একমাত্র উপকরণ যাহ! দ্বার৷ এই ছুইটি জিনিস প্রস্তত হয়। এখন 
'আমের দাম ১ টাকা, আপেলের দাম ২ টাকা ও ১ ঘণ্টা শ্রমের মজুরি যদি 
৪ টাকা হয়, তবে লোকে ১ ঘণ্টা মের বিনিময়ে ৪টি আম ৰা ২টি আপেল 
পাইতে পারে £বা ১ একক আপেলের বিনিময়ে ২ একক আম বা ₹$ একক 
শ্রম পাইতে পারে । এখন যদ্দি আমের দাম ২ টাকা, আপেলের দাম 
৪ টাকা ও ১ ঘণ্টা শ্রমের মজুরি ৮ টাকা হয় তবে তাহাদের আপেক্ষিক 
মুল্য বা বিনিময় হার অপরিবত্তিত থাকিবে। মৃল্যতত্বের আলোচনায় আমরা 
প্রকৃতপক্ষে এই আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ বিষয়েই আলোচনা করি। 
'আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ সমস্ত। সাধারণতঃ ছুই পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়। 
বিভিন্ন বস্তর মূলা পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত । একটি বস্তুর মূল্য বৃদ্ধিব অর্থ হইল 
অপরাপর বস্তর আপেক্ষিক মূল্য হ্বাস। প্রথম পদ্ধতিতে মৃল্যতত্বের 
আলোচনায় বিভিন্ন বস্তর এক সঙ্গে মূল্য নির্ধারণ সমস্যা আলোচনা কর! হয়। 
ইহাই হইল বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভালরাস্‌ (ড/81185 )-প্রবতিত সাধারণ 
ভারসাম্য (£210615] ০0811107107 ) পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে সকল বস্তর 
যূল্য কি কি হইলে বাজারে মূল্য অপরিবন্তিত থাকিবে অর্থাৎ ভারসাম্য 
তইবে, বা বস্তসমূহের মূল্যস্থচীর (21109 1150) কি হইবার প্রবণতা থাকিবে 
তাহার আলোচনা কর হয়। 

কিন্ত সাধারণ ভারসাম্য পদ্ধতিতে বস্ত মূল্য নির্ধারণ আলোচনা সাধারণতঃ 
"অত্যন্ত জটিল। উপরস্ত অনেক ক্ষেত্রে কোন বস্তর মূল্য পরিবর্তনে অপরাপর 
স্রব্যের চাহিদ] বা ধোগান বিশেষ প্রভাবিত হয় না। তাই এই সকল ক্ষেত্রে 
"আমর! শুধু সেই বস্তর মূল্য নির্ধারণ আলোচন1 করিতে পারি। ইহা হইল 
মার্শাল (7151819]1 ) অনুস্থত আংশিক ভারসাম্য (08:081 €151116910) 
শন্ধতি। এই গ্রন্থে আমর! গ্রধানতঃ এই পদ্ধতির সাহাধ্যে কোন একটি বন্তর 


২৪ অর্থনীতি 


মূল্য নির্ধারণ সমস্তা আলোচনা করিব। এই আলোচন! কালে আমরা' 
অপরাপর দ্রব্যের অর্থমূল্য সমান রহিয়াছে ধরিয়া লইতে পারি। স্থতরাং 
এই ক্ষেত্রে বস্তটির অর্থমূল্য নির্ধারণ ও আপেক্ষিক মূল্য নিধারণ এক হইয়। 
ঈাডায়। কারণ তখন অর্থমূলা জানা থাকিলে আপেক্ষিক মূল্যও সঙ্গে সঙ্গে 
জানা যায়। তাই এই গ্রন্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে কোন বস্ত্র 
অর্থমূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি আলোচন। কর হইতেছে মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে 
তাহা আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণেরই ব্যাখ্যা । 

মূল্য-তত্বের এই আলোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বস্তনিরপেক্ষ (8650900)। 
ইহা কলিকাতায় ১৩ই ডিসেম্বর পাটের দাম কত হইবে, বা! ইঞ্জিনিয়ারদের 
বেতন কিরূপ হইবে সেই বিষয়ে আলোচন] করে না। কোন জিনিসের মূল্য 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভর করে, বা বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে বস্তর মূল্যের 
পরিবর্তনের কি প্রবণতা দেখা দিবে তাহার নির্দেশ দেওয়াই মূল্য-তত্বের 
মূল কাজ। বস্ত-নিরপেক্ষ হইলেও অবশ্ঠ মূল্য-তত্ব ছুই প্রকার জিনিসের 
মধ্যে ভেদ করে__ ভোগ্য-বস্ত ও উপকরণ। স্থুতরাং ভোগ্য বস্তর মূল্য- 
নির্ধারণ ও উৎপাদনের উপকরণগুলির মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনাই 
মূল্য-তত্বের মূল কাজ। আবার বস্ত-নিরপেক্ষ হইলেও মূল্যতত্বের সম্যক্‌ জ্ঞান 
কোনও বিশেষ বস্ত্র মূলা ব্যাখ্যা করার জন্য অত্যাবশ্তক । তাই এই দিয়া 
বিচার করিতে গেলেও মূল্যতত্বের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা কম নহে। 


সাল্লভ্নহস্মে্স্ে 


ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল কথা হইল ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে 
অবাধ লেন-দেন। মৃূল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমেই এখানে মূল অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির 
সমাধান হয়। কোন্‌ বস্ত কতকট। উত্পাদিত হইবে তাহ] নির্ভর করে সেই 
স্তর চাহিদার উপর এবং এই চাহিদা মূল্য-ব্যবস্থা মারফৎ উৎপাদনকারীদের' 
নিকট প্রতিফলিত হয়। কোন্‌ উৎপাদন-পদ্ধতি গৃহীত হইবে তাহা নির্ভর: 
করে উপকরণগুলির আপেক্ষিক যোগানের উপর এবং ইহাও আপেক্ষিক 
মূল্যের মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের নিকট প্রতিফলিত হয়। অন্কব্ূপে মূল্য- 
ব্যবস্থার মাধ্যমেই উৎপার্দিত বস্তর বণ্টন হয়--কারণ উৎপাদিত বস্তর 
বণ্টন নির্ভর করে নিয়োজিত উপকরণের মালিকানা, তাহাদের যূল্য, 
উৎপা্দিত, জ্রব্যের মূল্য ও লোকের রুটির উপর। এইভাবে ধনতাস্জিক 


বাজারের শ্রেণীবিভাগ ২৫ 


সমাজব্যবস্থায় মূল্য-ব্যবস্থাই ঘেন অদৃশ্য হন্তের সাহায্যে বিভিন্ন লোকের 
আপাততৃষ্টিতে অসংলগ্ন অর্থ নৈতিক কাধাবলী স্থংবদ্ধ করিয়া মূল অর্থ নৈতিক 
সমস্তাগুলির সমাধান করে । স্থতরাং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিজ্ঞানের প্রধান ও 
মূল সোপান মূল্য-তত্বের আলোচন!। মৃল্য-তত্বের মূল কাঁজ বিভিন্ন জিনিসের 
আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া । উহা প্রধানতঃ বস্ত- 
মূল্য নির্ধারণ (5:০৫0400 [115105) ও উপকবণ-মূল্য নির্ধারণ (৪০6০7 
[110175) এই ছুই অংশে ভাগ কর] হয়। এই দুই গ্রকারের মূল্য নির্ধারণেক 
আলোচনাই এই গ্রস্থের মূল কাজ । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


বাজাব্রেব্র শ্রেণীবিভাগ 
(0195519096101) 0৫ 11 97:15019) 


আগেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থে আমর! বস্ত-মূল্য ও উপকরণমূল্য নির্ধারণ 
সমস্য! আলোচন] করিব এবং এই আলোচন1 কালে প্রধানতঃ আংশিক ভারসাম্য 
পদ্ধতি (021:0181 60111511010, 210915919) ব্যবহার করিব। অর্থাৎ কোন 
বস্তর মূল্য নির্ধারণের আলোচনা কালে অধিকাংশ সময়ে আমর! অন্যান্য বস্ত 
ও উপকরণ মূল্য স্থির আছে বলিয়া ধরিয়া লইব। এই অবস্থায় যে কোন 
জিনিসের মূল্য নিপণের প্রাথমিক আলোচনাতেই আমর! বলিতে পারি, 
বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবহারের উপর বস্তটির মূল্য নির্ভর করিবে । 
যেমন বস্ত্র বাজারের ক্রেত। বিভিন্ন পরিবার বা ভোগী। ভোগীর নিকট 
বন্বটির বিক্রেতা অবশ্থ প্রথমতঃ খুচরা কারবারী (:205116)। কিন্তু খুচর' 
কারবারী আবার বস্তুটি ক্রয় করে পাইকারী কাঁরবারীর (₹1)01538167) 
কাছ হইতে এবং পাইকারী কারবারী ক্রয় করে উৎপাদনকারী ফার্মের নিকট 
হইতে । আলোচনার সুবিধার জগ্ভ আমরা খুচর! কারবারী, পাইকারী 
কারবারী ও উৎপাদনকারী ফার্মের কথা আলাদাভাবে বিচার না করিরা। 


২৬ অর্থনীতি 


উৎপাদনকারী ফার্মকেই ভোগীর নিকট বস্তটির বিক্রেতা বলিয়। ধরিয়া! লইব। 
স্থৃতরাং বস্তমূল্য নির্ধারণের গোড়াতেই আমর! বলিতে পারি একদিকে ভোগীর 
ও অন্যদিকে উৎপাদনকারী ফার্মের ব্যবহারের উপর বস্তমূল্য নির্ভরশীল__বা 
ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবহারের ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে মূল্য নিরূপিত হয়। 
কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতার ব্যবহার এবং তাহার ঘাতপ্রতিঘাতে মূল্যনিরূ্পণ 
পদ্ধতি সব অবস্থায় সমান হয় নাঁ_বাজারের বিভিন্নত1 অনুসারে তাহা 
বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবহার 
এক হয় না। তাই থে কোন বস্তর মূল্য নিরপণের আলোচনার প্রাক্কালে 
জান। দরকার তাহার বাজারের প্রকৃতি | স্থতরাং মূল্য নির্ধারণ আলোচনার 
প্রথম সোপান বাঁজারেব শ্রেণীবিভাগ | 

বাজারের শ্রেণীবিভাগের নির্ণায়ক (05165515. £01 615) 01855151- 
০86101 01 1%9115569) 

প্রধানতঃ কতকগুলি লক্ষণের ভিত্তিতে আমরা যে কোন জিনিসের শ্রেণী- 
বিভাগ করিতে পারি। যেমন মানুষকে আমর। গায়ের রঙের ভিত্তিতে সাদা, 
কালো বা পীত প্রভৃতি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি । আবার মান্য কোন্‌ 
দেশে বা মহাদেশে বাল করে সেই অনুযায়ী তাহাদের এশিয়াবাসী, ইয়োরোগীয় 
প্রভৃতি শ্রেণীতেও ভাগ করা সম্ভব । অন্ুরূপে আরও বহু প্রকারে মানুষের শ্রেণী- 
বিভাগ করা যায়। বাজারের ক্ষেত্রেও বহু প্রকারের শ্রেণীবিভাগ সম্ভবপর । 
কিন্তু সব রকমের শ্রেণীবিভাগ আমাদের মূল্য নির্ধারণের আলোচনার পক্ষে 
প্রয়োজনীয় নহে । যেমন, বাজারকে যদি আমরা ধানের বাজার, পাটের 
বাজার, বা কাপড়ের বাজার ইত্যার্দিতে ভাগ করি তবে তাহ আমাদের 
মূল্যতত্বের আলোচনায় বিশেষ কাজে লাগিবে না । কারণ, আমরা আগেই 
বলিয়াছি মূল্যতত্ব প্রধানতঃ বস্ত-নিরপেক্ষ; প্রত্যেক তত্বের ন্যায় আপাত- 
বিভিন্নতার মধ্য হইতে সাধারণ সুত্র নির্ণয় করাই তাহার কাজ। মূল্যতত্বে 
আমরা কোন বিশেষ বস্তর মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করি না। পরস্ত 
কোন্‌ কোন্‌ শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে মূল্য নিরূপিত হয়ঃ বা বস্তর মূল্য নিরূপণ 
কি কি বিষয়ের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে তাহার আলোচনাই মুল্য-তত্বের 
মূল কাজ। ন্ুুতরাং সেই সব প্রকৃতির বা লক্ষণের ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণী- 
বিভাগ করা আবশ্তক যাহার বিভিন্নতায় মূল্য নিরূপণ বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়। 

এই দিক দিয়] বিচার করিতে গেলে দেখ। যায় নিয়লিখিত বিধর়্গুলির 
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ভপর কোন বস্তর মূল্য বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং তাহাদের ভিত্তিতে 
আমর! বাজারের শ্রেণীবিভাগ করিব :-- 

(১) বিক্রেতার সংখ্যা কোন বাজারে মূল্য নিরূ্পণের আলোচনার 
প্রথমেই দেখা দরকার বাঁজারে বিক্রেতার সংখ্যা। কোন কোন বাজারে 
বিক্রেতা কেবল একজন, কোন বাজারে বিক্রেতা স্বল্প কয়েকজন, আবার 
কোন বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অনেক । যে কোন বস্তর মূল্য নির্ধারণ 
আলোচনায় বিক্রেতার সংখ্য। সম্পর্কে ধারণ] থাক! আবশ্যক, কারণ বিক্রেতার 
সংখ্যার উপরে নির্ভর করে কোন নির্দিষ্ট বিক্রেতার বাজার মূল্যের উপরে 
প্রভাব। বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অনেক হইলে কোন একজন বিক্রেতা 
ইচ্ছা করিলেও বাজাব দর বিশেষ পরিবত্তিত করিতে পারিবে না ; অপর পক্ষে 
স্বল্প-বিক্রেতা-বিশিষ্ট বাজারে কোন একজন বিক্রেতার বাজার দরের উপর 
প্রভাব অধিকতর হইবে। বস্তৃতঃ, কোন বিক্রেতা বস্তুটির কতট] উৎপাদন 
করিবে বা কি মূল্যে বস্তুটি বিক্রয় করিবে তাহা অনেকাংশে বাজারে বিক্রেতার 
সংখ্যার উপর নির্ভরশীল । 

(২) ক্রেতার সংখ্য]-_বিক্রেতার সংখ্যার মত ক্রেতার সংখ্যাও বাজার- 
মূল্য নিরূপণে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে--কারণ এক্ষেত্রেও কোন একজন 
ক্রেতার বাজার মূল্যের উপরে প্রভাব ক্রেতার সংখ্যার উপরে নির্ভর করে এবং 
ক্রেতার সংখ্য। একজন, স্বল্প কয়েকজন বা অনেক কিনা তাহার উপর নির্ভর 
করে ক্রেতার ক্রয়-সম্পকাঁয় ব্যবহার । 

(৩) বস্তর প্রকৃতি_-কোন কোন বাজারে সম্পূর্ণ একজাতীয় 
(50050521760) জিনিসের বেচাকেনা হয় । আবার কখনো কখনো বিভিন্ন 
বিক্রেতার জিনিসের সামান্য ইতর বিশেষ হয়; যেমন চায়ের বাজারে&ও 
সিগারেটের বাজারে বিভিন্ন প্রকারের চা ও সিগারেট বিক্রী হয় এবং 
ক্রেতার নিকট এইগুলি ঠিক এক নহে । ম্পষ্টতঃ বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতার 
ব্য যদি সম্পূর্ণ একজাতীয় হয়, তবে বিভিন্ন বিক্রেতা একই মূল্যে তাহাদের 
ব্রব্য বিক্রয় করিবে। অপরপক্ষে, বস্তি সম্পূর্ণ একজাতীয় না হইলে বিভিন্ন 
বিক্রেতার ভ্রব্যের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য থাকা সম্ভব । অবশ্য কোন বাজারে 
বিক্রীত ভ্রব্য সম্পূর্ণ একজাতীয় কিনা তাহা! কেবলমাত্র বিভিন্ন বিক্রেতার 
দ্রব্যগুলির পদ্ার্থগত সমতার উপর নির্ভর করে না। যেমন, প্রত্যেক 
দোকানে হয়ত একই প্রকার চাউল বিক্রীত হয়। কিন্ত কোন দোকান 
হয়ত ক্রেতার বাড়ীর কাছে বা সেই দোকানদার হয়ত ক্রেতার সঙ্গে 
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ভাল ব্যবহার করে। তখন ওই ক্রেতাটি একই মূল্যে বা সামান্ত অধিক 
মূল্যেও অন্ঠান্য দোকান হইতে ন| কিনিয়া এই দৌকানটি হইতে চাউল ক্রয় 
করিতে চাহিবে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন দোকানের চাউলের মধ্ো 
কোন পদার্থগত পার্থক্য না থাকিলে তাহা ক্রেতাটির নিকট সম্পূর্ণ পরিবত্ঠ 
(961506 5005010005 ) নয়। অর্থনীতির আলোচনার দিক হইতে আমর! 
বাজাবে বিক্রীত ত্ব্যটিকে তখনই একজাতীয় মনে করি যখন উহ ক্রেতার 
নিকট সম্পূর্ণ পরিবর্ত (78166506 53056100 06 )। অপরপক্ষে যখন বিজ্ঞাপন, 
বস্তটির সামান্য অদল-বদল বা অন্যান্য কারণে বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যগুলি 
ক্রেতার নিকট সম্পূর্ণ এক নয়, তখন বস্তরটিকে পুখকীরুত (৫1665150050) 
দ্রব্য বলিয়া গণ্য করা হয়। অবশ্য স্থক্ভাবে বিচার করিতে গেলে প্রায় 
প্রত্যেক বস্তই পুথকীরুত, কারণ যে কোন বাজারে বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার 
নিকট সম্পূর্ণ এক নহে। ভবে আলোচনার স্থবিধার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্র 
যেখানে পৃথকীকরণ খুব বেশী নহে, সেক্ষেত্রে বস্তটিকে একজাতীয় বলিয়৷ 
ধর] হয়। 

(৪) জ্ঞানের মাত্রা__ক্রেতা ও বিক্রেতার জ্ঞানের উপরেও বাজার মূল্য 
বিশেষভাবে নির্ভরশীল । কোন কোন বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার 
অপরাপর ক্রেতা ও বিক্রেতা কী মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে তাহার সম্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞান বর্তমান, আবার দ্রব্যটির উৎপাদ্নকারীরাও কি কি উপায়ে দ্রব্যটি 
প্রস্তত করা যায় তাহা জানে। আবার কোন ক্ষেত্রে তাহাদের এই 
প্রকারের জ্ঞান সম্পূর্ণ নহে । এই জাতীয় জ্ঞানের মাত্রার বিভিন্নত1 অনুযায়ী 
ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবহার ও তৎসঙ্গে বস্তটির মূল্যও বিভিন্ন হইবে । তাই 
আমরা মোটামুটি পুর্ণজ্ঞান (66765০0 700০0%/158০ )-বিশিষ্ট ও অপুর্ণজ্ঞান 
(000016500 [70ড/1০05০) বিশিষ্ট এই দুই জাতীয় বাজারের মধ্যে পার্থক্য 
করি। 

(৫) প্রবেশ ও প্রস্থানের সুবিধা ও অন্ুবিধা__ক্রেতা ও বিক্রেতা 
বাজারে সহজেই প্রবেশ ও বাজার হইতে সহজেই সরিয়! যাইতে পারে কি ন। 
তাহার উপরেও বাজার-মূল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ক্রেতার্দের বাজারে প্রবেশ বা প্রস্থান বিষয়ে কোন অস্থবিধা নাই । টাক 
থাঁকিলেই ক্রেতা ইচ্ছামত যে কোন বস্ত ক্রয় করিতে পারে; আবার ইচ্ছা 
করিলে যে কোন সময়ে তাহার! ক্রয় বন্ধ করিয়া দিতে পারে । কিন্তু, 
উৎপাদনকারী ফার্মের ক্ষেত্রে বাজারে প্রবেশ ও গ্রস্থান বিষয়ে অনেক সময়, 
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অন্থবিধা দেখ! যায়। প্রথমত: অনেক ক্ষেত্রেই নৃত্তন ফার্মের বাজারে প্রবেশ 
অনেকটা সময়-সাপেক্ষ ; কারণ, মূলধন সংগ্রহ, কারখান] বা উৎপাদনের স্থান 
নির্বাচন, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও অন্তান্ত উৎপাদনের উপকরণ নিয়োগ ইত্যাদিতে 
অনেক সময়ের প্রয়োজন এবং এই মব কাজ সম্পন্ন করিতে অনেক ঝঞ্ধাট 
ভোগ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন বাজারে সরকারের আইন- 
বিধি নৃতন ফার্মের বাজাবে প্রবেশের পথে বাধার স্ট্টি করে, যেমন 
উত্পাদন প্রতিষ্ঠান স্থাপন কবিতে অনেক সময় সরকারের অনুমতি 
লইতে হয় ও তাহা রেনিস্ত্রি করিতে হয়। আবাব অনেক সময় প্রচুর 
মূলধন সংগ্রহের অস্থৃবিধা, ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ, ও কয়েকটি অপরিহার্য উপকরণের 
অপ্রাচুষ প্রভৃতির জন্তও নৃতন ফা বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না। 
হ্ক্ভাবে বিচার করিতে গেলে ফার্সেব বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থানেব স্থবিধা- 
অস্থবিধাকে আলাদাভাবে দেখা আবশ্যক | কারণ ফা্সেব বাজাবে প্রবেশের 
পথ কোন ক্ষেত্রে বন্ধ হইলেও, প্রস্থানেব পথ কণ্টকাকীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু 
কদ্ধ নহে। ফার্মে বাজার হইতে চলিয়া! যাওয়াব অস্থবিধা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে সাময়িক । যেমন, স্বল্প সময়েব মধ্যে ফাঞ্জের পক্ষে তাহার 
যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া পাততাডি গুটাইতে অস্থবিধা তইতে পারে । 
কিন্তু ইচ্ছ। কৰিলে প্রত্যেক ফার্ম কালক্রমে উৎপাদন বন্ধ কারয়া বাজার 
হইতে সরিয়া যাইতে পারে । তাই প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের 
অবাধ প্রবেশ (052 22০ ) ও সামাবদ্। প্রবেশ (12500105660. ৪005 ) 
বিশিষ্ট বাজারের মধ্যে ভাগ করা প্রয়োজন । 


প্রধান প্রধান বাজার-শ্রেণী € 2191০775069 ০£ [18115669 ) 

উপরোক্ত নির্ণায়কগুলির বিভিন্নতার ভিত্তিতে আমরা অনেক রকমের 
বাজারের ছাচ ব] শ্রেণী পাইতে পারি। কিন্তু ইহার সবগুলি সমান দরকারী 
ব। অর্থবোধক নহে। তাই অর্থনীতিবিদগণ কয়েকটি বিশেষ ছ্াচের বাজারে 
মূল্য নিরূপণ-পদ্ধতির আলোচনার উপরে জোর দেেন। এই বাজারগুলি 
হইল £__ 

(১) পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার (40911566 81906 [১6:6০ 
0:0109660601 ) £ মুল্যতত্বের প্রথম ও প্রধান কাজ পুর্ণপ্রতিফোগিতার 
বাঞ্জারে €মুল্য নিরূপণের ব্যাখ্যা । তাই পুর্ণপ্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্গুক্গির 
উপর বিশেষ জোর দেওয়া দরকার । এই বেশিষ্ট্যগুলি হইল £ (ক) বহু 


৩০ অর্থনীতি 


বিক্রেতা (7905৪611675), খে) বহু ক্রেতা (085 1245605), (গ) 
সম্পূর্ণ একজাতীয় ব্ব্য পরব (130200861960 018 70:00 ), 50] ) পুর্ণ জ্ঞান, 


(106165০6 10705718086 ১৬ অবা অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের স্থবিধা (265 
20 ৪00. 6310) :)। এই বৈশিষ্টাগুলি সঙ্গদ্ধে আমরা পৃবেই আলোচন। 
করিয়াছি। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য-যুক্ত প্রায় 
কোন বাজারই বাস্তব ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তবুও পুর্ণ 
প্রতিযোগিতায় মূল্য নিরূপণের আলোচনা মৃল্য-তত্বে অনেক পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন সত্বেও প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহার কারণ প্রথমতঃ, 
এই প্রকারের বাজারে মূল্য নির্ধারণ আলোচনা অপেক্ষাকৃত সরল, এবং ইহার 
সম্যক জ্ঞান থাকিলে অন্যান্য বাজারের মূল্য নির্ধারণ আলোচনারও স্থবিধ! 
হয়। পদার্থবিদ্যায় প্রথম স্তরে যেমন 01০000-হীন অবস্থায় শক্তিগুলির 
ভারসাম্যের আলোচনা করা হয়, অর্থনীতিতেও সেরূপ পূর্ণপ্রতিযোগিতা ফর: 
মূল্য নিরপণের আলোচনার গুরুত্ব ও আবশ্তকতা আছে। আবার প্রয়োগজ 
অধ্যয়নে (200710159] 50005 ) দেখা গিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে (বিশেষ করিয়া 
কৃষিজ দ্রব্যের বেলায় ) পুর্ণপ্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি বিদ্যমান ॥ 
সুতরাং পুর্ণপ্রতিযোগিতার আলোচনার যে কোন বাস্তব উপযোগিতা নাই» 
তাহ] বলা যায় না । সর্বশেষে বলা যায়, অনেক দিক দিয়] পুর্ণপ্রতিযোগিতাকে 
আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা যায় এবং বাস্তব ক্ষেত্রে কোন বাজারের পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা হইতে ব্যবধানের মান্রাকে আদর্শ হইতে বিচ্যুতির মাত্রা বলিয়া 
অনেকটা ধর] যায়। তাই অনেকে মনে করেন, পূর্ণপ্রতিযোগিতার কোন, 
বাস্তব নিদর্শন না থাকিলেও বিভিন্ন প্রকারের বাজারের অর্থনৈতিক মঙ্গলের 
(০1916) তুলনামূলক বিচারে ইহার স্থান বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ । 


4) একচেটিয়া বাজার 01০:০০০15) £ (একচেটিয়া বাজারের মূল 
উবাশগ্্য হইল এখানে ক্রেতার সংখ্যা অনেক, কিন্তু বিক্রেতা মাত্র এক জন । 


এইক্ষেত্রে একজন বিক্রেতা সম্পূর্ণ যোগান নিয়ন্ত্রণ করে এবং একজন, 
বিক্রেতা আছে বলিয়া বিভিন্ন বিক্রেতার বস্ত পৃথকীকরণের (0176167- 


218009) কোন কোন প্রশ্ন উঠে না। অবশ্ত একচেটিয়া কারবারীই সময় সময় মূলত* 
স্রকই জিনিসের রকমফেব বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন দরে (বা সমান দরে) 
বিক্রয় করিতে পারে । হ্থতরাং একচেটিয়া বাজারে সম্পূর্ণ একজাতীয় বা 
পৃথকীরুত বস্তর ক্রযু-বিক্রয় হইতে পারে। অন্রূপে একচেটিয়া বাজারে জ্ঞান, 


পূর্ণ বা পুর্ণ হইতে পারে। সর্বশেষে একচেটিয়া বাজারের বড় বৈশিষ্ট্য হইল». 





বাজারের শ্রেণীবিভাগ ৩১ 
ইহাতে নৃতন ফার্মের বাজারে প্রবেশ করিবার কোন উপায় বা! স্থবিধা নাই, 


কারণ নৃতন ফার্ম যদি বাজারে প্রবেশ করিতে পারে, তবে আর এক চেটিয় 
বাবসা বজায় থাকে না। সুতরাং একচেটিয়া বাজারের প্রধান লক্ষণ তিনটি-__ 
(ক) এক বিক্রেতা (51056 56116 )7 (খ) বহু ক্রেতা ( 08125 05675); 
(গ) নৃতন ফার্মের প্রবেশ রোধ, (170 600:5)। 

একচেটিয়া" ব্যবস। ধনতান্ত্রিক সমাজে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। কখনো 
কখনো সরকার পেটেপ্ট রাইট, বা অন্ত আইন দ্বারা একচেটিয়! ব্যবসায়ের 
সৃষ্টি করে। যেমন, 0910900. ৮150001০১90] 05010180100) 
০810900. 71210050855 501002105, [100121) [81158591516 [17090- 
8006 0029075001. প্রভৃতি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ । আবার 
কোন কোন ক্ষেত্রে ফার্ম যদি কোন বস্তর উৎপাদনে অত্যাবশ্যক একটি 
সীমাবদ্ধ উপকরণের উপর পূর্ণ অধিকার অর্জন করিতে পারে, তবে সেই 
ফার্ম একচেটিয়া! ব্যবস। প্রতিষ্ঠা করিতে পারে । আবার অনেক সময় বিভিন্ন 
ফার্ম একত্র হইয়াও একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে পারে। 
৮৮৩) অলিগোপলি (0115০2015 )-_-অলিগোপলির প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হইল এই প্রকার বাজারে কর্টে বহু ক্রেতা (7০875 0955), ৫) _ অল্প 
কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা (৭. হিম্য 90125 ) ও (প) নৃতন ফার্মের 
বাজারে প্রবেশের অস্থবিধা ( 18500০050 29) আছে। স্বতরাং 
এই প্রকারের বাজারে এক বিক্রেতার বিক্রয় পরিকল্পন! অন্ত বিক্রেতাদের 
ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। অলিগোপলিতে অবাধ প্রবেশের স্থুবিধ। 
থাকিলে তাহা আর অলিগোপলি থাকে না। তাই অলিগোপলি- 
বজায় থাকার জন্য তাহাতে প্রবেশ দুরূহ হওয়। দরকার। অলিগোপলিতে 
ক্রেতা ও বিক্রেতার জ্ঞান পুর্ণ বা অপুর্ণ হইতে পারে এবং বিভিন্ন বিক্রেতার 
দ্রব্য ক্রেতাদের নিকট সম্পূর্ণ পরিবর্ত (06:6০০0 9805610006 ) নাও হইতে 
পারে। যে ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিক্রেতার ভ্রব্য ক্রেতাদের নিকট সম্পূর্ণ পরিবর্ত 
তাহাকে সমজাতীয় (17010)0861)6009 ) অলিগোপলি, এবং যে ক্ষেত্রে তাহ 
সম্পূর্ণ পরিবর্ত নয় তখন তাহাকে পৃথকীকৃত (01216009650) অলিগোপলি 
বলে। ধনতান্ত্রিক অথনৈতিক ব্যবস্থায় অলিগোপলি অনেক ক্ষেত্রে দেখা 
যায়।. ইন্পাত, পাট, পেট্রোলিয়াম, সিমেপ্ট প্রভৃতির যোগান মুষ্টিমেয় কয়েকজন 
ব্যবসায়ীর ছার! নিয়ন্ত্রিত: স্থতরাং এইসব বাজার অলিগোপলির শ্রেণীভুক্ত 


৫ 


বিয়া আমর! বলিতে পারি, 








৩২ অর্থনীতি 


(৪) মনোপলিস্টিক কম্পিটিশান্‌ (00010000918560 (002221966- 
0) £ মনোপলিহিক কম্পিটিশানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে বনু ক্রেতা ও বহু 
বিক্রেতা । কিন্তু বিক্রেতা বহু হইলেও প্রত্যেক বিক্রেতারই বাজার-মূল্যের 
উপর কিছুটা আধিপত্য আছে, যাহ] পূর্ণপ্রতিযোগিতার বাজারে নাই। 
ইহার প্রধান কারণ, এই প্রকার বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতা সম্পূর্ণ একপ্রকার 
দ্রব্যের (15019561)6005 1):0901০) কারবার করে না। অর্থাৎ ক্রেতার 
নিকট এক বিক্রেতার দ্রব্য অপর বিক্রেতার দ্রব্যের সম্পূর্ণ পরিবর্ত (১০:০০ 
50030100066) নহে । সুতরাং মনোপলিষিক কম্পিটিশানের একটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হইল পৃথথকীকৃত (01961150209) দ্রব্য যাহার বিক্রেতা অনেক । 
আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজে অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ বাজারের নিদর্শন পাওয়া 
যায়। যেমন, কলিকাতা সহরে দজির দোকান অনেক । কিন্তু কেহ হয়ত 
ছকু মিঞার স্থুটের কাট পছন্দ করে, আবার কাহারে হয়ত ত্রিবেদী ব্রাদার্সের 
কাট না হইলে চলে না। আবার খরিদ্বারের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ, 
ব্যবহাব, প্রভৃতিও বিভিন্ন দোকানে হয়ত বিভিন্ন । তাই দজির দোকান, সেলুন, 
প্রভৃতি অনেক থাকিলেও প্রত্যেক ব্যবসায়ীর সামগ্রী ক্রেতা বা ক্রেতা- 
বিশেষের কাছে অপরাপর বিক্রেতার দ্রব্যের সম্পূর্ণ পরিবত্ত নয়। সেইরূপ 
হরেক বকমের সিগাবেট, প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদির ক্ষেত্রেও অনেক বিক্রেতার 
দ্রব্যের মধ্যে পৃথকীক রণ দেখা যায়। এই প্রকার বাজারের একটি বৈশিষ্ট্য 
প্রবেশ ও প্রস্থানের সুবিধা । অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকার বাজারে প্রবেশ 
করিতে মূলধন খুব সামান্থই প্রয়োজন হয়। তাই সাধারণতঃ নূতন ফার্মের 
বাজারে প্রবেশের পথে বা বাজার হইতে চলিয়া যাওয়ার পথে বিশেষ কোন 


অস্থবিধা নাই । 


(৫) এক ক্রেতা বা শ্বল্প ক্রেতার বাজার (40150979505 ৫. 011- 
£019025) £ কখনো কখনো দেখা যায় বাজারে ক্রেতা একজন, কিন্তু বিক্রেতা 
অনেকগুলি । এই প্রকারের বাজারকে বল হয় 71017090195 । সেইরূপ 
ক্রেতা৷ স্বল্প কয়েকজন কিন্তু বিক্রেতা অনেক হইলে তাহাকে 011595025 
বলা হয়। অনেক সময় দেখা যায়, গ্রামে মহাজনই হয়ত ফসল তোলার পরে 
একমাজ্র খরিদ্দার । আবার শ্রমের বাজারেও দেখা যায়, শ্রমিক অনেক, 
কিন্তু নিযোগকর্তা মাত্র অল্প কয়েকজন । এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা 11018019909 
ও 0011509050175র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। 


বাজারের শ্রেণীবিভাগ ৩৩ 


(৬) 73118665158] 0015019015- _বাইলেটার্যাল মনোপলিতে একদিকে 
ক্রেতা মাত্র একজন, অন্যদিকে যোগানও মাত্র একজনের আয়ত্তে। এই 
প্রকারের বাজারের প্রধান উদাহরণ শ্রমের বাজারে একদিকে শ্রমিক সঙ্ঘ 
(77906 [00107) ও অপর দিকে কারখানার মালিকদের স্বের (ছ100105- 
০15? 0100) মধ্যে ঘাতপ্রতিঘাতের মাধ্যমে মজুরি ইত্যাদির নির্ধারণ । 
ক্রেতা চায় সবচেয়ে কম মূল্যে ক্রয় করিতে, আবার বিক্রেতা চায় সর্বাধিক 
লাভে বিক্রয় করিতে । এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা সাধারণতঃ কোন$নিরধিষ্ট ভার- 
সাম্যের নির্দেশ দিতে পারি নাকেবল কোন্‌ কোন্‌ বিষয় এই প্রকারের 
বাজারের মূল্য নির্ধারণকে প্রভাবিত করে তাহার আলোচন1 করিতে পারি । 


জাকহনহন্ষেপ 

মূল্য নির্ধারণ আলোচনার প্রথম সোপান বাজারের শ্রেণীবিভাগ, কারণ 
«কোন জিনিসের মূল্য নির্তর করে ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবহারের উপর, 
এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবহার বাজার-ভেদে বিভিন্ন হয়। বাজারের 
শ্রেণীবিভাগ গ্রধানতঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা, দ্রব্যের প্রকৃতি, ক্রেতা ও 
বিক্রেতার জ্ঞানের মাত্রা, এবং বাজারে বিক্রেতার প্রবেশ ও প্রস্থানের 
স্থবিধা-অস্থবিধা প্রভৃতির ভিত্তিতে নানা ভাবে করা যায়। অবশ্ত অর্থনীতি- 
বিদ্গণ সাধারণতঃ কয়েকটি বিশেষ ধরণের বাজারের আলোচনার উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেন, যেমন পুর্ণপ্রতিযোগিতা (76:£5০6 09200506107), 
একচেটিয়া বাজার (10102015), অলিগোপলি (011800915), মনোপলিস্টিক 
কম্পিটিশান (1৬0700070115010 (07006610100), বাইলেটার্যাল মনোপলি 
(31196619] 1400.০0105) প্রভৃতি । 

মূল্য-তত্বের পর্যালোচনায় আমরা সর্বপ্রথম পুর্ণপ্রতিযোগিতার বাজারে 
সুল্য-নিরূপণের কথা আলোচনা করিব। ইহার প্রধান কারণ অন্যান্য বাজারে 
সৃজ্য নিরূপণ তত্বের সম্যক জ্ঞানের জন্য পু্ণপ্রতিযোগিতার বাজ্জারে মূল্য 
নির্ূপণের ভাল ধারণ। থাক দরকার । অবশ্ঠ অনেক ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন 
নাও হইতে পারে। কিন্তু পুর্ণপ্রতিযোগিতার আলোচনা সাধারণতঃ অন্য 
প্রকার বাজারের আলোচনার চেয়ে সরল--তাই এই প্রকারের বাজারের 
প্রথমে আলোচন! সুবিধাজনক । 

পূর্ণপ্রতিষোগিতার বাজারে ( এবং অন্ত গ্রকার বাজাবেও ) মূল্য নির্ভর 
করে ক্রেতা ও বিক্রেতার ব্যবহারের উপর। যে কোন দ্রব্যের বা বস্তুর 

তত 


৩৪ অর্থন্াত 


সর্বশেষ লক্ষ্য হইল মানুষের ভোগাকাজ্ষার তৃপ্তিসাধন--অবশ্ট এই তৃপ্তি 
সাধন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হইতে পারে। তাই আমর! প্রথমে কোন 
ভোগ্যবস্তর মূল্য নিরূপণের কথা আলোচনা করিব। অর্থনীতির যে কোন 
ছাত্রের এট! জানা আছে যে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ভর করে চাহিদা ও. 
যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতের উপর। কোন ভোগ্যবস্তর চাহিদার ভিত্তি তাহার 
ভোগাকাজ্ষ! মিটাইবার ক্ষমতা-_তাই চাহিদা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করিতে 
হইলে ভোগীর (002500967) প্রকৃতির ও ব্যবহারের আলোচনা করিতে 
হয়। অন্যদিকে কোন বস্তর যোগান নির্ভর করে তাহার উ্ইঈপাদনের উপর |. 
স্থতরাং যোগানের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে উৎপাদন ও উৎপাদন- 
ব্যয়ের পর্যালোচনা করিতে হয়। তাই পরবত্তা পরিচ্ছেদ্দে আমরা পূর্ণ- 
প্রতিযোগিতার বাজারে ভোগীর ব্যবহার বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


ভোগার ব্যবহারতত্ত 
(01)671)6025 ০0৫ 00105512067 13617951097) 


আমরা আগেই বলিয়াছি ভোগীর ব্যবহারের পর্যালোচনা ভোগ্যবস্তর! 
চাহিদ1 নির্ণয়ে একান্ত প্রয়োজন । ভোগ্যবস্তর চাহিদার উদ্ভব তাহার 
প্রয়োজন বা অভাব মিটাইবার সাম্য হইতে । এই চাহিদা কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং তাহাদের পরিবর্তনের ফলে বস্তুর চাহিদা কি- 
ভাঁবে প্রভাবিত হয় ভোগীর ব্যবহারতত্ব আলোচনার তাহাই প্রধান লক্ষ্য ॥ 
ভোগীর ব্যবহারের আলোচনায় আমর! প্রত্যেক লোকই কিভাবে বাজারে, 
জিনিসপত্র ক্রয় করে বা ভোগ করে তাহার আলোচনা করি না। অধিকাংশ 
লোকই বহুদিনের অভ্যাসের ফলে বিশেষ ন! ভাবিয়া, বা চুলচেরা বিচার না, 
করিম! তাহাদের অভাব মিটাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু অর্থনীতিতে আমর, 
ধরিয়! লই যে ভোগী সব সময় চেষ্টা করে তাহার অভাবের গ্রকুষ্ট পরিতৃপ্তি. 
সাধন করিতে । ভোগীর ব্যবহারত্তত্বের মূল কাজ হুইল অভাবের প্রকষ্ট 
পরিতোষ বিধানে ভোগী বিভিন্ন বস্তর ক্রয় কিভাবে নির্ণয় করে এবং বিভি্ত 
বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে তাহার ব্যবহার কিভাবে প্রভাবিত হয় তাহার 
নির্দেশ দেওয়া । এই পরিচ্ছেদে আমর] ভোগীর ব্যবহারের ছুই বিকল্প তত্বেক 


ভোগীর ব্যবহারতত্ব ৩৫ 


আলোচনা করিব। প্রথমটি হইতেছে উপযোগ তত্ব (9611165 80:08) 
এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অপক্ষপাত তত্ব (10016651:21)06 20108017) । 


উপযোগ তত্ব 0001165 4১101108881) 

উপযোগ-তাত্বিকদের মূল বক্তব্য এই যে কোন বস্তর চাহিদা তাহার 
উপযোগ হইতে উদ্ভূত হয়। উপযোগ হইতেছে অভাব মিটাইবার ক্ষমতা 
বা অভাবের পরিতৃপ্তি। উপযোগ-তাত্বিকদের মতে এই উপযোগের পরিমাপ 
সম্ভব এবং ভোগীর লক্ষ্য হইল অধিকতম উপযোগ লাভ। ভোগীর আয় 
কিন্ত পরিমিত। তাই সে ইচ্ছামত বস্তু কিনিতে পারে না এবং ইচ্ছামত 
উপযোগ পাইতে পারে না। স্থতরাং পরিমিত আয় হইতে প্রকৃষ্টভাবে 
অভাবের পরিতৃপ্চি সাধন করিয়! কিভাবে অধিকতম উপযোগ লাভ করা যায়, 
ভাহাই ভোগীর সমস্যা । এই সমস্তা সমাধানের পুর্বে আমর] কোন বস্তুর 
ভোগ হইতে উপযোগের কয়েকটি প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা! করিব । 


মোট উপযোগ (7০6৪1 06110), প্রান্তিক উপযোগ (4518135] 
[001165), এবং ক্রমহ্াসমান উপযোগের জৃত্র 09৮৮ ০£10120151917108 
8611165) 

আমর! আগেই বলিয়াছি উপযোগ-তাত্বিকদের মতে উপযোগের পরিমাপ 
করা যায়। একজন লোক যদ্দি ১০টি আম হইতে ১০০ মাঝআার উপযোগ লাভ, 
করে তবে ১০০ মাত্রাকে ১০টি আমের মোট উপযোপ বল! ম্বায়। আমের, 
প্রান্তিক উপযোগ হইল অতিরিক্ত একটি আম হইতে প্রাপ্ত উপযোগ। ১১টি 
আম হইতে যদি লোকটি ১০৫ মাত্রার উপযোগ পায়, তবে অতিরিস্ভ একটি 
আম হইতে উপযোগ হইয়াছে ৫ মাত্রার এবং ইহাকে প্রাস্তিক উপষোগ 
বলা যায়। আবার কেহ কেহ সর্বশেষ একক (2171) হইতে প্রাপ্ত 
উপষোগকেও প্রান্তিক উপযোগ বলিয়া থাফেন। ফেক্ষেত্রে বস্তটির একক 
'অতি ক্ষুদ্রভাবে স্থির করা যায় সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত এক একক বা সর্বশেষ 
একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগের বিশেষ ইতর-বিশেষ হইবে না। তাই 
আমর! এই ছুই গ্রকার উপাক্ষেই প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপ করিতে পারি। 

মোট উপষোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান ॥ 
মোট উপযোগ পুর্ববর্তাঁ সমন্ত প্রান্তিক উপযোগসমূহের সমষ্টির সমান। একটি 


উদাহরণ দিলেই ইহা! স্পষ্ট বুঝা বাইবে। 


৩৬ অর্থনীতি 


উপষোগ জ্‌চী (007611165 ১০1১০৫৪1০) 


ৃ মোট উপযোগ প্রান্তিক উপযোগ 
আমের সংখ্যা (796৪1 081165) (10918517791 00110) 
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উপরের উদাহরণে দেখা যাইতেছে লোকটি ষখন কোন আম ভোগ করে 
না, তখন তাহার মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ শৃন্ত। যখন একটি 
আম ভোগ করে, তখন সে ২০ মাত্রার উপযোগ পায়। ক্তরাং এক্ষেত্রে 
তাহার মোট উপযোগ ২ মাত্রার এবং প্রান্তিক উপযোগও ( সর্বশেষ একক 
হইতে প্রাপ্ত উপষোগঃ) ২০ মাত্রার । আর একটি আম ভোগ করিলে তাহার 
উপযোগ ১৮ মাত্রা বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং সে যখন ২টি আম ক্রয় করে তখন 
তাহার মোট উপযোগ ৩৮ মাত্রার এবং প্রাস্তিক উপযোগ ১৮ মাত্রার । 
স্বতরাং ২টি আম হইতে প্রাপ্ত মোট উপযোগ (৩৮) একটি আম ভোগের 
প্রান্তিক উপযোগ (২* ) ও ২টি আম ভোগের প্রান্তিক উপযোগের (১৮) 
সমঞ্টির সমান। এইভাবে দেখান যায়, বি সংখ্যক আম ভোগের মোট 
উপযোগ- ১টি আম ভোগের প্রান্তিক উপযোগ + ২টি আম ভোগের 
প্রান্তিক উপযোগ + **+ টব সংখ্যক আম ভোগের প্রান্তিক উপযোগ। 
এই সম্পর্কটি আমর] রেখাচিন্রের সাহায্যে ব্যক্ত করিতে পারি। 

১ নং রেখাচিত্রে দেখান হইতেছে ১টি (048) আম ভোগের ফলে 
€লোকটি 04:14: মাত্রার উপযোগ  পাইয়াছে। স্তরাং একটি আম 
ভোগের মোট উপষোগ ও প্রান্তিক উপযোগ 04:51 । আবার ২য় 
আমটি ( 4:45) ভোগের ফলে লোকটি অতিরিক্ত £১:483911॥ মাত্রার 
উপভোগ পাইয়াছে। সুতরাং ছুইটি আম ভোগের প্রান্তিক উপযোগ 
485458815 ও মোট উপযোগ হইতেছে 04১95747140. 25 85 [51 
আবার রেখাচিত্রে যু অক্ষের দ্রিকে আমের একককে এইরূপ ছোটভাবে 


ভোগীর ব্যবহারতত্ব ৩৭ 


নেওয়া যায় যাহাতে তাহা প্রায় একটি বিন্দুতে পর্যবসিত হয়। এইক্ষেত্ে 
প্রান্তিক উপযোগগুলি আয়তক্ষেত্র না হইয়৷ সরল রেখায় পরিণত হইবে 
এবং প্রান্তিক উপযোগের বিদ্দুগুলি যোগ করিয়! একটি মন্থণ রেখ! পাওয়! 
যাইবে । ইহাকে বলা যায় প্রান্তিক উপযোগ রেখা (20218610991 80115 





0 /1/2 / -» আম 
১ নং চিত্ত 

০01৮৩ )1 টে এইবপ একটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা । বিভিন্ন 
পরিমাণের আম ভোগের প্রাস্তিক উপযোগ কত ইহাতে তাহ দেখান 
হইয়াছে । আবার ইহা হইতে আম ভোগের মোট উপযোগও নির্ণয় কর] যায়; 
কারণ আমর দেখিয়াছি প্রাপ্তিক উপযোগের সমষ্টিই হইল মোট উপযোগ। 
যথা, লোকটি যখন 04 পরিমাণ আম ভোগ রে, তখন প্রান্তিক উপযোগ 
/, এবং মোট উপযোগ হইতেছে 4, এবং উহার পুর্ববর্তা সমস্ত প্রান্তিক 
উপষোগের সমষ্টি, অর্থাৎ 0431%। 

উপরের উদ্দাহরণে প্রাস্তিক উপযোগের একটি ঠবশিষ্ট্য সহজেই লক্ষ্য করা 
যায়। এখানে দেখান হইয়াছে জামের ভোগ যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, 
অতিরিক্ত একটি আম হইতে প্রাপ্ত উপযোগ বা প্রান্তিক উপযোগ ততই 
কমিতেছে । অবশ্ট সকল সময় সর্বাধস্থায় যে এইরূপ হইবে তাহার কোন 
নিশ্চয়তা নাই। কখনও কখনও দ্বিতীয় এককটি হইতে প্রার্ধ উপযোগ প্রথম 
একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগের চেয়ে অধিকতর হইতে পারে- অর্থাৎ কখনও 
কখনও প্রথমাবস্থায় প্রান্তিক উপযোগ না কমিয়া বাড়িতে পারে । কিন্ত কোন না 
কোন স্তরে কোন বন্তর ভোগ-বৃদ্ধির সঙ্গে প্রান্তিক উপযোগের হ্রাস অনিবার্ধ। 
এই নিয়মকেই ক্ষীয়মাণ উপযোগের নিয়দ (1 ০£1012215151518 


৩৮ অর্থনীতি 


061165 ) বলা হয় | অবশ্য প্রকৃতপক্ষে ক্ষীয়মাণ উপযোগ্ের নিয়মকে 
বল! উচিত ক্ষীয়মান প্রান্তিক উপযোগ্ের নিয়ম-_কারণ বস্তির 
ভোগবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক উপযোগই হ্াসপ্রাঞ্ধ হয়, মোট উপযোগ নহে 
€অবশ্ঠ যদি না চরম ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ খণাত্মক বা 6£৪6% হয়, 
অর্থাৎ যদি না অতিরিক্ত একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগ শূন্যের কম হয় )। 

দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা 'হইতে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের নিয়মের সত্যত! 
আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি । প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোন 
বস্ত যতই আমরা অধিক পরিমাণে উপভোগ করি, তাহা ভোগ করিবার 
আকাজ্ষা তখন আর পুর্বব প্রবল থাকে না। ইহার কারণ, মানুষের অভাব 
অনন্ত বটে, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট অভাব অনন্ত নহে; উপযুক্ত বস্কর ভোগে তাহার 
সাময়িক নিবৃত্তি হইতে পারে। তাই কোন বস্তর অধিক ব্যবহারে সেই 
বস্ত ছার] নিবুত্ত অভাববোধ ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং সেই সঙ্গে বস্তুটির অতিরিক্ত 
একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগও কমিতে থাকে । 

কেহ কেহ অবশ মনে করেন এই নিয়মটি সর্বাবস্থায় ব৷ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
নয় । যেমন অর্থপ্রাপ্তির বেলায় দেখা যায় লোকে যতই বেশী অর্থ লাভ 
করুক ন। কেন, অতিরিক্ত অর্থ পাইবার আকাজ্ফা তাহার বিশেষ কমে ন।। 
কিন্তু অর্থের বেলায় ইহা মনে রাখা আবশ্যক, আমরা অর্থ চা অর্থ দ্বারা 
বিভিন্ন বস্ত ক্রয় ও তন্দারা বিভিন্ন অভাব মোচন কর] যায় বলিম্পা। স্থতরাং 
কোন নির্দিষ্ট বস্তর বেলায় ক্ষীয়মাণ উপযোগের নিয়ম যেরূপ প্রযোজ্য হইবে, 
অর্থের বেলায় সেরূপ প্রযোজ্য হইবে নী__কাঁরণ কোন নির্দিষ্ট বস্ত মাত্র একটি 
বা স্বল্প কয়েকটি অভাব পুরণে সমর্থ; পরস্ত অর্থদ্বারা সব রকমের বস্বই পাওয়া 
যায় এবং তাই তাহ দ্বার। মান্ষের প্রায় সব রকমের পাথিব অভাব মিটান 
যায়। যদিও একটি নির্দিষ্ট অভাব-বোধ সসীম, মানুষের সামগ্রিক অভাববোধ 
অপরিমিত। প্রচুর অর্থ পাইবার পরেও তাই অতিরিক্ত অর্থ পাইবার আকাঙ্ষা 
মাছষের বিশেষ কমে না। কিন্তু এইক্ষেত্রেও মনে রাখা আবশ্তক প্রথমে 
অতিরিক্ত অর্থের উপযোগ যত হইবে, পরে তাহ! কম হইবে? অর্থাৎ প্রাস্তিক 
উপযোগ এইক্ষেত্রেও, বিশেষ ভাবে না হইলেও কিছুটা হাস পাইতে বাধ্য । 

সর্বশেষে একথা মনে রাখা প্রয়োজন, যে ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের 
নিয়ম তখনই কেবল গ্রযোজা ষখন ভোগীর রুচির, এবং ভোগের স্থান ব। 
সময়ের কোন পরিবর্তন হয় না। একজন লোক হয়ত প্রথমে মদ খাইতে 
আরম্ভ করিয়া পরে মত্তাবস্থায় অতিরিক্ত একক মদ্য পান হইতে পুর্বাপেক্ষা 


ভোগীর ব্যবহারতত্ব র ৩৯ 


বেশী উপঘোগ পাইতে পারে । কিন্তু ইহা দ্বারা ক্ষীয়মাণ উপযোগের নিয়মের 
'অসত্যতা প্রমাণিত হয় না। কারণ, মছপান হেতু লোকটির রুচিরই পরিবর্তন 
হইয়াছে এবং আমরা! আগেই বলিয়াছি রুচির পরিবর্তনে এই নিম্মম প্রযোজ্য 
নয়। সেইরূপ ভোগের স্থান ও সময়ের পরিবর্তনেও এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। 
কোন লোকের ১লা জানুয়ারিতে এক কাপ চ1 পান হইতে গপ্রাঞ্ধ উপযোগ 
এবং সেই ব্যক্তির ২রা জানুয়ারিতে ১ কাপ চা হইতে প্রাপ্ত উপযোগের 
তূলন। করিয়া আমরা গ্রাস্তিক উপযোগের পরিবর্তনের কোন নিয়ম পাই না। 
সৃতরাং ভোগীর ব্যবহারতত্ব স্থান, কাল ও পাত্রের রুচি ইত্যাদি অপরিবত্তিত 
ধরিয়াই আলোচন1! করা হয় এবং মাত্র এইক্ষেত্রেই ক্ষীয়মাণ (প্রান্তিক ) 
উপযোগের নিয়ম প্রযোজ্য । 


ভোগীর ভারসাম্য (00750101675 [:00111012017) ও সমপ্রাত্তিক 
€ উপযোগের ) জৃত্র (701011051511981 10221)031916) 

আমরা দেখিয়াছি ভোগী কোন বস্তব যতই অধিক পরিমাণে পাইতে থাকে, 
এসেই বস্ত হইতে লব্ধ তাহার মোট উপযোগ বাড়িতে থাকিলেও প্রাস্তিক 
উপযোগ কমিতে থাকে | সাধারণতঃ প্রত্যেক বস্ত্র ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য । 
ভোগীর আয় সীমাবদ্ধ, কিন্ত তাহার অভাব অনন্ত। স্থৃতরাং এই স্বল্প আয়দ্ার। 
ভোগী কিভাবে তাহার অভাব প্রকুষ্ট ভাবে পুরণ:করিতে পারে তাহাই সমস্তা। 
ভোগীর ভারসাম্য আমর] সেইক্ষেত্রেই হইয়াছে বলিতে পারি যখন তাহার 
সীমীব্ধ আয়দ্ধার সে অধিকতম উপযোগ লাভ করে, অর্থাৎ যখন 
বিভিন্ন বস্তর ভোগের তারতমা করিয়া সে আর উপযোগ বাড়াইতে 

পারে না। 

পূর্ণপ্রতিযোগিতার বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতা অনেক । সেখানে 
গকোন নিদিষ্ট ক্রেতার বস্তর ক্রয়ের তারতমোর ফলে মূল্যের পরিবর্তন হয় না। 
্ৃতরাং এই ক্ষেত্রে ভোগীর নিকট বস্তর মুল্য নিদিষ্ট; অর্থাৎ নির্দিষ্ট মূল্যে 
বাজারে সেষে কোন বস্তর যতটা ইচ্ছ। ক্রয় করিতে পারে-_-অবশ্ত যদ্দি 
তাহার আয়ে সন্কুলান হয়। স্থতরাং পুর্ণপ্রতিযোগিতায় ভোগী নিদিষ্ট আয়ে 
নির্দিষ্ট মূল্যে কোন্‌ বস্তর কতটা! ক্রয় করিয়া তাহার উপযোগ সর্বাধিক করিতে 
পারে তাহা স্থির করে। ধরা যাক, ভোগীর আম্ম ১ টাক এবং বাজারে মাত্র 
“ুইটি বস্ত আছে--আম ও কমলালেবু, এবং প্রতিটি আমের দ্বাম ১০ নয়! 
ীয়সা ও প্রতিটি কমলালেবুর দাম ৫ নয়৷ পয়সা । 


৪০ অর্থনীতি 


প্রথমতঃ মনে করা যাক এই দুইটি বস্ত্র ক্রয়ে ভোগী তাহার সমস্ত আফ 
বায়করে। আম ও কমলালেবুর ক্রয় হইতে প্রাপ্ত উপযোগ সর্বাধিক করিবার 
জন্য ভোগীকে তাহার নির্দিষ্ট আয় এ ছুইটি বস্ত ক্রয়ে এমনভাবে ভাগ করিতে 
হইবে যাহাতে কোন বস্ত ক্রয় হইতে খরচ কমাইয়া ও অপর বস্ত ক্রয়ে ব্যয় 
বুদ্ধি করিয়া উপযোগ আর বাঁডান যাইতে না পারা যায়। আয়ের প্রথম 
দশ নয়া পয়সা দিয়া লোকটি ১টি আম বা দুইটি কমলালেবু পাইতে পারে । 
১টি আম হইতে প্রার্থ উপযোগ ২টি কমলালেবু হইতে প্রাপ্ত উপযোগেরচেয়ে 
বেশী হইলে সে প্রথম দশ নয় পয়সা দিয়া আম কিনিবে। এইরূপে লোকটি 
তাহার অতিরিক্ত ব্যয় এইরূপভাবে সম্পন্ন করিবে যাহাতে অতিরিক্ত 
(8৫৭10092081) ব্যয় হইতে প্রাপ্ত উপযোগ সর্বাধিক হয়। ক্ষীয়মাণ উপযোগের 
নিয়ম হইতে আমরা জানি, কোন একদিকে যদ্দি তাহার বায় অধিক হইতে 
থাকে, যেমন সে যদ্দি বেশী করিয়া আম কিনিতে থাকে, তবে আম হইতে 
প্রাঞ্ প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকে । তখন সম্ভবতঃ কমলালেবুতেই 
অতিরিক্ত বায় করা লাভজনক হইবে । ক্রেতার ভারসাম্য তখনই হইবে 
যখন আমের ক্রয়ে অতিরিক্ত (বা শেষ) এক একক ব্যয় হইতে প্রার্থ উপযোগ 
(যাহাকে আম-ক্রয়ে বায়ের প্রান্তিক উপযোগ বলা যায়) কমলালেবুক্রয়ে 
অতিরিক্ত (বা শ্ষে) একক বায় হইতে প্রাপ্ত উপযোগের (যাহাকে 
কমলালেবু-ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ বল! যায়) সমান। যদি 
আম-ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ (27815105] 00115 0: 60610916016) 
কমলালেবুক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা অধিক হয়, তবে কমলালেবু 
হইতে খরচ কমাইয়! আম-ক্রয়ে নিয়োগ করিলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পাইবে ॥ 
এইরূপে দেখান যায় দি ন] ছুই প্রকার দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়ের প্রাস্তিক উপযোগ 
সমান হয়, তবে ক্রেতার ভারসাম্য হয় নাই, এবং একদিক হইতে ব্যয় হ্রাস 
ও অপরদিকে বায় বৃদ্ধি করিয়া মোট উপযোগ বাডান সম্ভবপর | ইহাকেই 
সমপ্রাস্তিক উপযোগের স্থত্র বলে। 

অবশ্ত মোট উপযোগ সর্বাধিক (23931701010) হওয়ার জন্য বিভিন্ন দিকে 
ব্যয় হইতে প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাওয়া প্রয়োজন। নতুব! বিভিন্ন দিকে 
ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হইলেও কোন একদিকে অধিকতর 
ব্যয়ে যদি প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পায় তবে এঁদ্দিকে বায় বুদ্ধি করিলে মোট 
উপযষোগও বৃদ্ধি পাইবে । ক্থুতরাং ঠিকমত বলিতে গেলে, সমপ্রাস্তিক 
উপযোগের হুত্রটি প্রযোজ্য হওয়ার জন্ত সকল বস্তর প্রান্তিক উপযোগী 


ভোগীর ব্যবহারতত্ব ৪১ 


হাস পাওয়া প্রয়োজন১। এই স্থত্রটি রেখাচিত্রের -সাহাযো খুব সহজে 
দেখানো যায়। 
/ 





২নং চিত্রে 90 লোকটির আয়। এই চিত্রে 0 হইতে ডানদিকে 
আম ক্রয়ে ব্যয় এবং 0 হইতে বামদ্দিকে কমলালেবু ক্রয়ে ব্যয় দেখান 
হইতেছে । 00এর উপর ঘযে কোন বিন্দু লোকটি আম ও কমলালেবু 
ক্রয়ে তাহার নিদিষ্ট আয় কিভাবে বায় করিতেছে তাহা নির্দেশ করে। 
যেমন 3 বিন্দুতে লোকটি 083 পরিমাণ অর্থ আম ক্রয় করিতে বায় 
করে ও 08 পরিমাণ অর্থ কমলালেবু ক্রয়ে ব্যয় করে। ্বঞ& রেখা 
আম ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থের শেষ একক হইতে প্রাঞ্ধ উপযোগ নির্দেশ করে 
(যেমন আমের ক্রয়ে যদি ৫€ একক অর্থ ব্যয়িত হয়, তবে ব্যয়ের শেষ 
একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগ হইবে «ম একক অর্থ হইতে, অর্থাৎ ৫ম একক 
অর্থভ্বার যত আম পাওয়া যায় তাহ। হইতে প্রাপ্ত উপযোগ )। স্থতরাং বি & 
রেখাকে আম ক্রয়ে বায়ের প্রান্তিক উপযোগ রেখা বলা যায় এবং এই রেখা 


১ অর্থনীতির অনেক ক্ষেঞ্জেই সমপ্রীস্তিক উপযোগের সুজ্ের স্যায় নিয়ম প্রয়োগ করা যায় । 
যেমন, কোন “ফার্ম যখন তাহার লাভ সর্বাধিক করিতে চাহে, বা উৎপাদন ব্যয় নুশতম 
করিতে ইচ্ছুক তথন তাহার কতকগুলি সমপ্রাত্তিক সর্ত 'পালন করা প্রয়োজন । এই সকল' 
ক্ষেগ্রেও বিভিন্ন দিকে প্রাত্তিক সমতা ব্যতীত প্রান্তিক মানগুলির হাস বা বৃদ্ধি সম্পর্কেও উপরোক্ত 
প্রকার নিয়ষ পালিত হওয়া প্রয়োজন । কোন কিছুর মান সর্বাধিক ব! ননতম হইবার উপরোক্ত ছুই 
প্রকারের সর্তকে ফথারুমে প্রথম ক্রম (58৮ 9:52) ও দ্বিতীয় ক্রম ৫5০০: 0:96£) সর্ত বলা 


হয়। ,পযে আমরা এই জাতীয় সর্তের আরও দুটা পাইব। 


৪২ অর্থনীতি 


আম ভোগের প্রান্তিক উপযোগ রেখ! ( ১নং চিত্রে যে) ও আমের মূল্য 
জানা থাকিলে সহজেই স্থির করা যায়। এই রেখা নিম্বমুখী হইবে, কারণ 
আমের মূল্য স্থির বলিয়া প্রতি একক ব্যয় হইতে সমান আম পাওয়! যায়, 
কিন্ত আম ভোগের বৃদ্ধির সঙ্গে আমের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। খ'/ 
অন্থরূপে কমলালেবু ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ নির্দেশ করে । এই রেখা- 
চিত্র হইতে সহজেই বুঝা যায়, উপযোগ সর্বাধিক পাওয়ার জন্য ক্রেতাকে 
এমনভাবে তাহার ব্যয় ছুই দিকে ভাগ করিতে হইবে যাহাতে ছুই দিকে 
ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। [বিন্দু যদি মোট ব্যয়ের ছুইদিকে 
বিভাগ নির্দেশ করে, লোকটি 0973 পরিমাণ অর্থদ্ধারা আম ও 003 পরিমাণ 
অর্থদ্ধার কমলালেবু ক্রয় করিতেছে । এইক্ষেত্রে আম ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক 
উপযোগ ৪ণা', কিন্ত কমলালেবু ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ 77২ এবং 
লোকটি মোট 07:8+ 008 পরিমাণ উপযোগ লাভ করিতেছে 
(কারণ মোট উপযোগ -আম ও কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগগুলির সমষ্টি)। 
স্বতরাং এক্ষেত্রে কমলালেবু ক্রয়ে এক একক অর্থ কম ব্যয় করিয়া তাহা আম 
ক্রয়ে নিয়োগ করিলে মোট উপযোগ প্রায় (87--8২) বা ঘন পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইবে। এইবরূপে দেখান ষায় যতক্ষণ ন1 ছুইদ্দিকে ব্যয়ের প্রান্তিক 
উপযোগ সমান হয়, ততক্ষণ ছুইদ্িকে ব্যয়ের তারতম্য করিয়! মোট উপযোগ 
বৃদ্ধি করা যাইবে । একমাত্র ঠ বিন্দুতেই, অর্থাৎ লোকটি যখন আম ক্রয়ে 0 
পরিমাণ অর্থ ও কমলালেবু ক্রয়ে 0] পরিমাণ অর্থ বায় করিতেছে তখনই 
দ্ুইদ্িকে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ সুমান (30) ও মোট উপযোগ 
€- 080)0') সর্বাধিক । স্থৃতরাং এই ক্ষেত্রে ক্রেতার ভারসাম্যের সর্ত 
হইতেছে £__ আম ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ 
কমলালেবু ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ। 


আবার আম ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ আমের প্রাস্তিক 
উপযোগকে আমের মৃল্যদ্বারা ভাগ করিলে পাওয়া যাইবে; কারণ 
আমের মূল্য যদি চ1) ও আমের প্রান্তিক উপযোগ ষদ্দি 000 হয়, 


তবে নির্দেশ করে এক একক অর্থ দ্বারা কত আম পাওয়া যাইবে। 


স্থতরাং চা ১৫1৮071) নির্দেশ করে শেষ একক অর্থ ব্যয়ে কত 


অতিরিক্ত উপযোগ পাওয়া যাইবে । অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে 


ভোগীর ব্যবহারতত্ব ৪৩ 


“কাম ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ ৭ 2 


__ আমের প্রান্তিক উপযোগ 
আমের মূল্য 


'অনুবূপে, কমলালেবু ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ 
_ কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ 


কমলালেবুর খুল্য 
স্থতরাং সমপ্রান্তিক উপযোগের শ্ত্রকে নিম্নলিখিত ভাবেও ব্যক্ত করা 
যায় 
আমের প্রান্তিক উপযোগ__ কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ 


আমের মূল্য কমলালেবুর মূল্য 


সমপ্রান্তিক উপযোগের স্থত্র ঘে বাজারে শুধু দুইটি দ্রব্য থাকিলেই প্রযোজ্য 
তাহ নহে, ইহা ক্রেতা বহু দ্রব্য কিনিলেও সমভাবে প্রযোজ্য । কারণ 
এক্ষেত্রেও সহজে দেখান যায়, ভোগীর ভারসাম্যের জন্য সবদিকে খরচের 
প্রান্তিক উপযোগ সমান হওয়া দরকার, নতুবা কোনদিকে বেশী খরচ করিয়া 
ও অন্যদিক হইতে খরচ কমাইয়! মোট উপযোগ বৃদ্ধি কর! যাইবে । আবার এই 
সত্্ শুধু ক্রেতা যেখানে তাহার আয়ের সবটুকু খরচ না করিয়া কিছুট! সঞ্চয় 
করে সে ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । কারণ ভোগীব নিকট সঞ্চয়েরও উপযোগ 
'আছে। সঞ্চয় দ্বার লোকে ভবিষ্যতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারে এবং 
দুর্দিনে সাহাধ্য পায়। আবার সঞ্চয়ের বেলায়ও ক্ষীয়মাণ উপযোগের স্ুজ্রটি 
প্রযোজ্য । কারণ লোকে যতই বেশী সঞ্চয় করে, ততই অতিরিক্ত এক একক 
সঞ্চয় হইতে উপযোগ কমিতে থাকে । স্ৃতরাং এইক্ষেত্রেও সমপ্রাস্তিক 
ভপযোগের স্থত্র প্রযুক্ত, অর্থাৎ ক্রেতার ভারসাম্যের জন্ত যে কোন দ্দিকে 
ব্রয়ের প্রান্তিক উপযোগ সঞ্চয়ের প্রান্তিক উপযোগের সমান হওয়। দরকার । 

অবশ্ঠ সমপ্রাস্তিক উপযোগের স্ুত্রটি সব সময় ঠিকমত প্রয়োগ করা যায় 
না। প্রথমতঃ আমর। আগেই বলিয়াছি অধিকাংশ লোক ঠিক জ্ঞাতসারে 
সুন্্রভাবে প্রান্তিক সাম্যস্থাপনের চেষ্টা করে না। তবে তাহাদের অভাব 
মিটাইবার তাগিদে এই দ্দিকে প্রবণতা দেখা দিতে বাধ্য। আবার 
্ঘর্থনীতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের উপযোগ-বর্ধনাকাজ্ষী (6110 
'ঞা),য81012806 ) বিচারশক্তিসম্পন্ন (080101581) লোক লইয়। কারবার । তাই 
সাহার] সমগ্রান্তিক উপযোগের শুত্র গ্রয়োগে চেষ্টিত হইবে বলিয়া আমরা 
শ্ররিয়। লইতে পারি। অবশ্ত এইরূপ উপযোগ-বর্ধনাকাজ্ী ধীশক্তিসম্পর 


8৪ অর্থনীতি 


লোকের পক্ষেও সর্বাবস্থায় সুক্মরভাবে সমপ্রাস্তিক উপযোগের নিয়ম রক্ষা! করা: 
সম্ভব হয় না। তাহার প্রধান কারণ বস্তগুলির অবিভাজ্যত] ( 100115- 
11105 )। যে ক্ষেত্রে বস্তগুলির এক একক ক্রয় করিতেই অনেক অর্থের 
দরকার, সেক্ষেত্রে সাধারণতঃ বিভিন্ন দিকে ব্যয়ের প্রান্তিক উপষোগগুলির 
সমতা] রক্ষা কর! যায় না। ধরা যাক একটি রেডিওর দাম ১০০* টাকা ও 
ক্রেতা তাহ৷ হইতে ৫০০০ মাত্রার উপযোগ লাভ করে। রেডিও ক্রয়ে ব্যয়ের 
প্রান্তিক উপযোগ ৫ মাত্রার (ফদিও এক এককের খরচ খুব বেশী বলিয়া 
তাহাকে ঠিক ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগ বলা যায় না)। অন্তদিকে খরচের 
প্রান্তিক উপযোগ যদি ৩ মাত্রার হয়, তবে সমপ্রান্তিক উপযোগের নিয়ম 
রক্ষিত হয় নাই। কিন্তু অন্তদ্দিক হইতে খরচ কমাইয়! আর একটি রেডিও 
ক্রয় কর] হয়ত লাভজনক হইবে না; কারণ অন্দ্দিক হইতে ১০০০ টাকা 
খরচ কমাইলে উপযোগের হ্রাসের পরিমাণ দ্বিতীয় রেডিও হইতে উপযোগ 
অপেক্ষা হয়ত বেশী হইবে । সুতরাং অবিভাজ্য বস্তর ক্ষেত্রে সমপ্রাস্তিক 
উপযোগের নিয়ম রক্ষিত না হইয়াও ক্রেতার ভারসাম্য হইতে পারে। 


ক্রেতার চাহিদা রেখা (106778000. 052৮2 0£ 65০ 100$57009] 
80561) 

পুর্বের আলোচনা হইতেই আমরা ক্রেতার চাহিদ। রেখা নির্ণয়ের নির্দেশ 
দিতে পারি। চাহিদ! রেখায় কোন একটি বস্তর বিভিন্ন মূল্যে ক্রেতা কতটা 
ক্রয় করিবে তাহা দেখানো হয়। চাহিদা রেখা নির্ণয়ের সময় অন্যান্ত বিষয়___ 
যেমন ক্রেতার আয়, রুচি, অন্যান্য বস্তর মূল্য ইত্যাি--স্থির আছে বলিয়া 
ধরিয়া লওয়1 হয়। পুর্ববর্তা উদ্াাহরণের আমের চাহিদ1! রেখা নির্ণয়ের কথা 
আলোচনা করাযাক। এই ক্ষেত্রে লোকটির আয় ১০ টাকা, আমের মূল্য, 
১০ নয়া পয়সা ও কমলালেবুর মূল্য ৫ নয়া পয়সা । ধর! যাক লোকটি যখন 
৬০টি আম (৬ টাকা ব্যয়ে) ও ৮০টি কমলালেবু (৪ টাকা ব্যয়ে) ক্রয় করে 
তখন তাহার দুইদিকে খরচের প্রান্তিক উপযোগ সমান। এই ক্ষেত্রে ১০ 
নয়! পয়সা মূল্যে লোকটির আমের চাহিদা ৬*টি। এখন আমের মূল্য যদি 
১০ নয়া পয়সা হইতে কমিয়া ৫ নয়া পয়সা হয়, তবে আম ও কমলালেবু 
ক্রয়ের ভারসাম্যের পরিবর্তন হইবে । সে যপ্দি পূর্বের মত ৬০টি আম ও. 
৮*টি কমলালেবু ক্রয় করে তবে তাহার মোট ৭ টাকা খরচ হইবে, অর্থাৎ, 
৩ টাকা হাতে থাকিবে । ব্তরাং সে এখন আম ও কমলালেবু এই ছুই প্রকার 


ভোগীর বাবহারতত্ব 9৫ 


-বস্তই পুর্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে। ইহাকেই মূল্য 
পরিবর্তনের আয়গ্ত প্রভাব (10০০25685০6) বলে ; কারণ মূল্যের হ্রাসের 
ফলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহা প্রকৃত আয় (681 £700776) 
বৃদ্ধির তুল্য । এই হেতু লোকটি প্রত্যেক ভ্রবাই বেশী ক্রয় করিতে পারে এবং 
তাই আমের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। আবার আমর! দেখিয়াছি পর্বের দামে 
লোকটি ধখন ৬০টি আম ও ৮০টি কমলালেবু ক্রয় করিতেছিল তখন আম ক্রয়ে 
ব্যয়ের প্রাস্তিক উপযোগ কমলালেবু ক্রয়ে ব্যয়ের প্রান্তিক উপযোগের সমান। 
অর্থাৎ এ অবস্থায় শেষ একটি আম হইতে প্রাপ্ত উপযোগ ( ১৭ নয়৷ পয়সায় ) 
শেষ দুটি কমলালেবু হইতে গ্রাঞ্ উপযোগের সমান। এখন আমের দাম 
€ নয়! পয়স। হওয়ায় ১০ নয়া পয়সায় দুইটি আম পাওয়া যাইবে ; 
হ্থতরাং কমলালেবুতে খরচ না করিয়া আমে খরচ করিলে মোট 
উপযোগ বৃদ্ধি পাইবে । ইহার ফলেও আমের চাহিদা বুদ্ধি পাইবে। 
ইহাকে মূল্য পরিবর্তনের বিমিময়গত প্রভাব (501956102010128 ০6606) 
বলা যায়। অর্থাৎ আমের মূল্য হ্রাস পাওয়ার ফলে ২নং চিত্রে টব& 
রেখাটি (ডান দিকে ) পরিবতিত হইবে, কিন্তু টব স্থির থাকিবে । 
স্থৃতরাং ক্রেতা একটি নতুন ভারসাম্য বিন্দুতে আসিয়। উপস্থিত হইবে যেখানে 
আম ক্রয়ে ব্যয়িত অর্থের প্রান্তিক উপযোগ কমলালেবু ক্রয়ে বায়িত অর্থের 
প্রান্তিক উপযোগের সমান হইবে । এই ভারসাম্য বিন্দুতে আয়গত ও 





৪৬ অর্থনীতি 


বিনিময়গত এই ছুই কারণেই ক্রেতা পুর্বাপেক্ষা আম বেশী ক্রয় করিবে 1" 
এইরূপে দেখান যায় আমের দাম যতই হ্রাস পাইবে, আমের চাহিদার পরিমাণ: 
ততই বুদ্ধি পাইবে । বিভিন্ন মূল্যে আমের চাহিদা কত হইবে তাহ1 একটি 
রেখাচিত্রে সন্্িবেশিত করিলেই আমরা কোন ব্যক্তির চাহিদ1 রেখ! পাই। 
৩নং চিত্রে চাহিদ। রেখার প্রকৃতি দেখান হইল । এখানে 110+ ক্রেতার আমের 
জন্য চাহিদা রেখা । আমের দাম যদি 071 হয়, তবে লোকটি 2:0 পরিমাণ; 
আম ক্রয় করিবে। আমের দাম 078 হইলে লোকটি ঢ01 পরিমাণ আম ক্রয্ব 
করিবে । এইরূপে আমের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে চাহিদার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে । 


উপযোগের পরিমাপ (69501670676 0£ 000110) ও মার্শাল- 
নিদেশিত চাহিদা রেখা! ($0515178111617 106108170 00156) 

ভোগীর ব্যবহারের আলোচনা প্রসঙ্গে উপযোগতত্বের ব্যাখ্যায় আমর 
ধরিয়! লইয়াছি ষে উপযোগ কোন না কোন উপায়ে পরিমাপ করা যায়; 
কিন্তু কিভাবে বস্তৃতঃ এইব্প পরিমাপ সম্ভব তাহার কোন নির্দেশ দিই নাই॥ 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ অর্থনীতিবিদ মার্শাল কোন বস্তর উপযোগের -পরিমাপ 
নির্ণয়ের একটি সহজ পদ্থার নির্দেশ দিয়াছেন। তাহার মতে, ক্রেতার নিকট 
কোন বস্তর উপযোগ ক্রেতা সেই বস্তুটির জন্য সর্বাপেক্ষা কত বেশী টাক! 
খরচ করিতে রাজি আছে তাহার দ্বারা নির্দেশ করা যায়। যদি ১টি আমের, 
জন্য ভোগী ৫ টাক1 দিতে রাজি থাকে, তবে আমর] ভোগীর নিকট ১টি 
আমের উপযোগ ৫ টাক বলিয়া! ধরিতে পারি । লোকে যতই ভ্রব্যটি বেশ্ট 
ভোগ করিতে থাকে, তাহ হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগও তত কমিছে 
থাকে, অর্থাৎ সর্বশেষ (বা অতিরিক্ত ) এক একক দ্রব্যের জন্য সর্বাধিক যত 
টাঁক1দিতে রাজি থাকিবে তাহ। কমিতে থাকে । ৩নং চিত্রে ধর। যাক, লোকটি 
০04 পরিমাণ আম ভোগ করে। সর্বশেষ আমটির জন্য যদি সে 0 
পরিমাণ অর্থ দিতে রাজি থাকে তবে &0কে বলা যায় 04 পরিমাণ আমেক 
প্রান্তিক উপযোগ । এইরপে মার্শাল-নির্দেশিত পথে বিভিন্ন পরিমাণ আঙ্, 
ভোগের গ্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করা যায় এবং তাহা হইতে প্রান্তিক উপষোগ 
রেখা পাওয়া যায়। ধর] ধাক 101) এইরূপ একটি প্রান্তিক উপযোগ রেখা ॥ 
আমর] আগেই লিখিয়াছি ইহা নিম্মুখী হওয়ার কারণ ক্ষীয়মাণ (প্রান্তিক ) 
উপযোগের নিয়ম । 

মার্শাল-নির্দেশিত পন্থায় এই প্রান্তিক উপযোগ রেখা হইতেই আমরা 


ভোগীর ব্যবহারতত্ ৪ ৭ 


ক্রেতার চাহিদ। নির্ণয় করিতে পারি । যেমন, এই ক্ষেত্রে লোকটি ততটা আম, 
ক্রয় করিবে যাহাতে আম ক্রয় হইতে তাহার নিট উপষোগ* সর্বাধিক 
হয়, অর্থাৎ যখন সে আর একটি আম কম বা বেশী কিনিয়া তাহার 
নিট উপযোগ বৃদ্ধি করিতে পারে না। ধরা যাক, আমের মূল্য 07২1 
এই মূল্যে সে তাহার সামর্থ্যান্ছসারে যত ইচ্ছা আম ক্রয় করিতে পারে। 
ন্ৃতরাং যতক্ষণ অতিরিক্ত আম হইতে প্রাপ্ত উপযোগ আমের মুল্যের চেয়ে 
বেশী থাকিবে ততক্ষণ তাহার অতিরিক্ত আম কেনা লাভজনক হইবে । 
যখন আমের মূল্য আমের প্রান্তিক উপযোগের সমান, তখনই কেবল ক্রেতার 
আম ক্রয়ের ভারসাম্য হইবে । যথা, লোকটি 0০: মূল্যে যদি 04" পরিমাণ 
আম ক্রয় করে, তবে আমের প্রান্তিক উপযোগ ( _ 410) আমের মূল্যের 
চেয়ে বেশী। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আরও বেশী আম কিনিয়! লোকটি তাহার 
নিট উপযোগ বাড়াইতে পারিবে । আবার লোকটি 0: মূল্যে যদি 08 
পরিমাণ আম ক্রয় করে তবে প্রান্তিক উপযোগ (90:) আমের মূল্যের 
চেয়ে কম। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমের ক্রয় কমাইয়া লোকটি তাহার নিট 
উপযোগ বাড়াইতে পারিবে । লোকটি যখন 04 পরিমাণ আম ক্রয় করে 
তখনই কেবল সে আমের ক্রয় বাড়াইয়! বা কমাইয়া নিট উপযোগ বাড়াইতে 
পারে না, কারণ তখন আমের ক্রয় বাড়াইলে বা কমাইলে নিট উপযোগ 
কমিবে। স্থতরাং আম ক্রয়ে ক্রেতার ভারসাম্যের নিয়ম হইল 
আমের প্রান্তিক উপযোগ - আমের মূল্য । 

আবার আমের মূল্য 0৮. হইতে হ্রাস পাইয়া 02 হইলে লোকটি 
অধিকতর আম ক্রয় করিবে। কারণ 0৮ মূল্যে 94 আম ক্রয় 
করিলে প্রান্তিক উপযোগ মূল্যের সমান হয়। কিন্তু মূল্য 0,» হইলে 
04 পরিমাণ আম ক্রয়ে আমের প্রান্তিক উপযোগ (40) মূল্য 
অপেক্ষা বেশী ঈ্াড়াইবে। সুতরাং মুল্য হ্রাসের সঙ্গে আমের চাহিদ। 
বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রেতা নৃতন ভারসাম্য বিন্দু 01এ আসিয়া 
পৌছিবে। এই ভারসাম্য বিন্ুও প্রান্তিক উপযোগ রেখা 707)'এর উপর 
অবস্থিত, কারণ দেখা যাইতেছে 0 মূল্যে 3 বিন্দুতেই মূল্য ও গ্রাস্তিক 
উপযোগ সমতা গ্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব মার্শাল-গ্রবন্তিত ক্রেতার প্রাস্তিক 
*নিট উপযোগ (776৮ 5115 ) হইতেছে ভোগী যতটা উপযোগ লা করে তাহা হইতে মূল্যের 


বিয়োগ ফল। ইহীকে মাশশীল বলিয়াছেন ভোগোদত্ত (০9999026£8 53121083) | এই 
পরিচ্ছেদের পরিশিষ্টে আমর] এই সম্পর্কে জালোচন! করিব । 


৪৮ অর্থনীতি 


উপযোগ রেখ। ও ক্রেতার চাহিদা রেখা অভিন্ন এবং ক্ষীয়মাণ (প্রান্তিক ) 
উপযোগের নিয়ম হইতেই নিয়া ভিমুখী চাহিদা রেখ। পাওয়া যায়। 

কোন বস্তর চাহিদ! নির্ণয়ে মার্শাল-প্রবত্তিত এই পন্থা আপাতদৃষ্টিতে 
সরল ও স্থুগম মনে হইলেও ইহার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আছে। মার্শাল 
বস্তটি ক্রয় করিতে একটি লোক সর্বাধিক কত মূল্য দিতে রাজি তাহাঘার! 
বস্তটির উপধোগ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে অর্থকে 
উপযোগ-পরিমাপের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে । স্থতরাং 
উপযোগের পরিমাপের সময় অর্থের উপযোগ স্থির থাক একান্ত প্রয়োজন । 
কিন্তু বস্তটির অধিক পরিমাণ ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের স্বল্পত1 ঘটে এবং সেই 
জন্য অর্থের প্রান্তিক উপযোগের পরিবর্তন হইতে পারে। একটি উদাহরণ 
দিলেই ইহা] স্পষ্ট হইবে। ধরাযাক, লোকটির আয় ১০ টাকা ও প্রতিটি 
আমের মূল্য ১২ টাকা। এই ক্ষেত্রে প্রথম আমটি ক্রয় করিতে হয়ত সে ৫২ 
টাক! দিতে রাজি থাকিবে ; স্থৃতরাং মার্শালের মতে প্রথম আমটির উপযোগ 
হইবে ৫ টাকা। কিন্তু প্রথম আমটি ক্রয় করার ফলে তাহার হাঁতে অর্থ 
রহিল মোট ৯২ টাকা । স্থৃতরাং অর্থের স্বল্পতা! হেতু অতিরিক্ত এক একক 
অর্থের উপযোগ তাহার কাছে বৃদ্ধি পাইবে । স্থতরাং এইক্ষেত্রে মার্শাল- 
নির্দেশিত পন্থায় উপযোগের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আবার মার্শালের 
চাহিদার আলোচনাও সম্পূর্ণ নহে, কারণ চাহিদার নিয়মের বিশ্লেষণে মার্শাল 
বিনিময়গত (585008002) ও আয়গত (৫০০20) প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য 
নির্দেশ করিয়া আলোচন! করেন নাই। বস্ততঃ মার্শালের আলোচনায় কেবল 
বিনিময়গত প্রভাবই দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে আয়গত প্রভাবের 
কোন স্থান নাই। 

কিন্ত একথাও মনে রাখা আবশ্তক, মার্শাল 'প্রধানতঃ আংশিক ভারসাম্য 
পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছেন এবং সেইজন্য তিনি কোনে একটি বস্তর চাহিদা 
নির্ণয়ের ব্যাখ্যাই গ্রধানতঃ করিয়াছেন। সেইক্ষেত্রে লোকটি তাহার আয়ের 
একটি ক্ষুত্র অংশ যদি বস্তটি ক্রয়ে ব্যয় করিয়। থাকে, তবে বস্তটি ক্রয়ের সামান্য 
পার্থক্যের ফলে অর্থের প্রাস্তিক উপযোগের তারতম্য হইবে না এবং বস্তাটর 
মূল্যপরিবর্তনজনিত আম্গত গ্রভাবও (ঠ5০01006 665০0) যৎসামান্ত হইবে। 
যেমন, ধর যাক, কোন লোকের আয় ১*** টাকা, লবণের মূল্য প্রতি মের 
১০ নয়! পয়সা এবং লোকটি মোট € সের লবণ ক্রয় করে। এই ক্ষেত্রে 
লবণের ক্রয়ের হাস বুদ্ধি হেতু মোট ব্যয় এত লামান্ত পরিবন্তিত হইবে মে 


ভোগীর ব্যবহারতত্ব ৪৯ 


তাহার ফলে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা বিশেষ প্রভাবিত হইবে না। 
একই কারণে, লবণের মূল্য ১০ নয়া পয়সা হইতে যদি ২০ নয়! পয়সা হইয়া 
যায়, তাহার ফলেও লোকটির খুব বেশী ক্ষতি হইবে না, অর্থাৎ এইক্ষেত্রে 
লবণের মৃল্যপরিবর্তনজনিত আয়গত প্রভাব খুব সামান্য হইবে। স্থতরাং 
মার্শাল-প্রদশিত পন্থা কেবল এইরূপ কোন একটি বস্তর চাহিদার ব্যাখ্যায় 
অনুসরণ করা যায় যাহা ক্রয়ে ক্রেতা তাহার আয়ের অতি সামান্য অংশ 
ব্যয় করে। 


অপক্ষপাত রেখা (01701616161505 00152) 2 অপক্ষপাত ব্যাখ্যার 
প্রয়োজনীয়তা 


কোন কোন অর্থনীতিবিদের মতে উপযোগ পরিমেয় ধরিয়া লইয়া 
ভোগীর ব্যবহারের ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। কারণ, 
প্রথমতঃ উপযোগের পরিমাপ করা যায় না, বা এযাবৎ তাহা পরিমাপের 
কোন উপায় স্থির হয় নাই। আমরা দেখিয়াছি মার্শাল-প্রবন্ডিত পন্থা ও 
কেবল কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য--তাহার বিস্তৃত প্রয়োগ সম্ভব 
নয়। দ্বিতীয়তঃ, এই প্রকারের ব্যাখ্যায় আয়গত ও পরিমাণগত প্রভাবের 
বিভাগ ও পরিমাণ নির্দেশ করা খুব সহজ নয়, অর্থাৎ এই ব্যাখ্যায় চাহিদার 
পরিবর্তনের সমাক নির্দেশ দেওয়া হয় নাই । সর্বশেষে বলা যায়, উপযোগ 
পরিমেয় না ধরিয়াও আমর। ভোগীর ব্যবহারের সুষ্ঠু বিশ্লেষণ ও চাহিদা রেখা 
নর্য়ের সম্যক আলোচনা করিতে পারি। সুতরাং বর্তমানে অধিকাংশ 
ধনবিজ্ঞানীর মতে, উপযোগ পরিমাপ করিয়৷ ক্রেতার ব্যবহার “বঙশ্লেষণের 
কোন আবশ্কত। নাই। ক্রেতার ব্যবহারের যাবতীয় তত্ব বা নিয়ম 
আমরা অপক্ষপাত (115015512০2) রেখার সাহায্যে পাইতে পারি । 

অপক্ষপাত রেখা যদিও এজওয়ার্থ (77£5.09:67), পাারেটে। (70581509 
প্রভৃতি ধনবিজ্ঞানী পুর্বে ব্যবহার করিয়াছেন, আধুনিক অর্থনীতির ব্যাখ্যায় 
অপক্ষপাত রেখার গুরুত্ব প্রধানতঃ হিকস্‌ (71555) ও এলেন্‌ (41162)-এর 
অবদানের ফল। অপক্ষপাত তাত্বিকর্দের মতে, যদ্দিও কোন ব্যক্তি কোন 
বস্তর ভোগ হইতে কতটা উপযোগ পায় তাহ। বলিতে পারে না, তবুও সে 
বিভিন্ন প্রকারের ও/ব। পরিমাণের বস্ত হইতে প্রাঞ্ধ উপযোগের তুলন। করিয়া 
কোনট। হইতে সমান, বেশী বা কম উপযোগ পাইতেছে তাহা বলিতে পারে । 
অর্থাৎ উপযোগ পরিমেয় (0069931901) না হইলেও তুলনীয় (0201১81:- 

৪ 
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81015)। একটি উদাহরণের সাহায্যে ইহ পরিক্ষার বুঝান যায় | ধরা যাক বাজারে 
আম ও কমলালেবু এই ই প্রকারের ভোগ্যবস্ত আছে । ১৯টি আম ও ১টি 
কমলালেবু, এবং ২০টি আম ও ১টি কমলালেবু এই দুইটি সংগ্রহের 
(০0911600101) মধ্যে কোন লোক ১ম সংগ্রতটি অপেক্ষা ২য় সংগ্রহটি পছন্দ 
করিবে । এইক্ষেত্রে ভোগী কোন্‌ সংগ্রহ হইতে কতটা উপযোগ পায় তাভ। 
বলিতে না পারিলেও ২য় সংগ্রহ হইতে যে সে ১ম সংগ্রহ অপেক্ষা অধিকতর 
উপযোগ পায় তাহ সহজেই বলিতে পারিবে । উপরের উদ্দাহরণে ২য় 
সংগ্রহে আমের পরিমাণ ১ম সংগ্রহের তুলনায় বেশী; কিন্ত কমলালেবুর 
পরিমাণ কম নহে। স্থভরাং এই ক্ষেত্রে ভোগীর পছন্দ অপছন্দ স্থির করা 
নিতান্তই সহজ । সকল ভোগীই ২য় সংগ্রহটি ১ম সংগ্রহটি অপেক্ষা বেশী 
পছন্দ করিবে । কিন্তু যেক্ষেত্রে দুইটি সংগ্রহের মধ্যে একটি সংগ্রহে অপব 
সংগ্রহ অপেক্ষা আমের পরিমাণ বেশী, কিন্তু কমলালেবুর পরিমাণ কম 
( ষেমন ১ম সংগ্রহে যদি ২০টি আম এবং ২য় সংগ্রহে যদ্দি ১৬টি আম ও ১টি 
কমলালেবু থাকে ) সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ছুইটি সংগ্রহের মধ্যে 
পছন্দ অপছন্দের মধ্যে তারতম্য থাকিতে পারে । কিন্তু কোন ব্যক্তি 
কোন্‌ সংগ্রহটি হইতে অধিকতর উপযোগ পায়, বা দুইটি সংগ্রহ হইতেই 
সমান উপষোগ পায় কিনা তাহ] বলিতে পারিবে । ধরা যাক লোকটি 
২টি সংগ্রহ হইতেই সমান উপযোগ পায়। স্তরাং এইক্ষেত্রে আমর বলিতে 
পারি লোকটি ২০টি আম ভোগ, এবং ১৬টি আম ও ১টি কমলালেবু ভোগের 
মধ্যে নিরপেক্ষ; কারণ উভয় ক্ষেত্রেই সে সমান তৃষ্চি পায় (যদিও কতট। 
উপযোগ পায় তাহা বলা যায় না)। এইরূপে.আম ও কমলালেবুর অন্যান্য 
সমন্বয় (০0001115200) নির্ণয় কর] যায় যাহ হইতে ভোগী সমান তৃপ্ধি পায়, 
বা যেগুলির মধ্যে ভোগী নিরপেক্ষ । এই সমন্বয়গুলি একটি রেখাচিন্রে 
সন্লিবেশিত কিয়! যোগ করিলে আমর। পাই ভোগীর একটি অপক্ষপাত রেখা 
€([7016:61706 041৮6) | 

৪নং চিত্রে [0 এইরূপ একটি অপক্ষপাত রেখ । 10$এর উপর কোন 
বিন্দু আম ও কমলালেবুর একটি সমন্বয় নিদেশ করে এবং একই অপক্ষপাত 
রেখায় থাকার জন্ত [0.এর উপর বিভিন্ন বিন্দুনির্দিষ্ট সমস্থয়সমূহ ভোগীর নিকট 
সমান তৃপ্তিদায়ক বলিয়া ্ুচিত। যথা ৮ বিন্দু 5২ পরিমাণ আম ও 0 
পারমাণ কমলালেবুর একটি সমন্বয় নির্দেশ করে। এই সমন্বয় হইতে ভোগী 
কিছুটা তৃষ্থি লাভ করে। সেইরূপ 3 বিন্দু 217 পরিমাণ আম ও 0ন5 
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পরিমাণ কমলালেবুর সমন্থয়স্থচক | কিন্তু 2 ও 0 বিন্দু ছুইটি একই 
অপক্ষপাত বেখায় থাকার অর্থ এই যে এই দুইটি সমন্বয় হইতে ভোগ সমান 
তৃপ্তি লাভ কবে, বা তাহাদের মধ্যে ভোগী নিবপেক্ষ । অনুরূপে [01 বেখার 
উপব অন্ত যে কোন বিন্দু নির্দেশিত সমন্বয় হইতেও ভোগী সমান তৃপ্তি লাভ 





৪নং চিন 


কবে। তাই এই অপক্ষপাত রেখাকে সম-উপযোগ রেখাও (15০-0011 
001৮০) বলা যাইতে পারে। 

পুর্বে আমরা ২০টি আমের সম-উপযোগ বিশিষ্ট আম ও কমলালেবুর 
অন্যান্য সংগ্রত স্থির করিয়া! একটি অপক্ষপাত রেখ নির্ণয় করিয়াছি । অনুরূপে 
পূর্ববর্তী পন্থায় আমর] আম ও কমলালেবুর অন্ঠান্য সমন্বয় বাহির করিতে পারি 
যাহা হইতে ক্রেত1 ২১টি আমের সমান তৃপ্তি পায় এবং এই সকল সমন্বয় ৪নং 
চিত্রে সন্নিবেশিত করিয়া! যোগ করিলে আমরা অপর একটি অপক্ষপাত বেখা 
পাই । স্পষ্টত: এই অপক্ষপাত রেখা পুর্ববত্ত অপক্ষপাত রেখাটি হইতে উধের্ব ও 
ডানদিকে অবস্থিত হইবে এবং ইহা পুর্ব অপক্ষপাত রেখা অপেক্ষা অধিকতর 
উপযোগ নির্দেশ করিবে (যদিও কতট। অধিক তাহ! পরিমাপ কর] যায় না)। 
কারণ ২১টি আম হইতে ভোগী ২০টি আম অপেক্ষা অধিক উপষোগ পায়। 
সুতরাং যে সকল সংগ্রহ ২০টি আমের সম-উপযোগ নিদেশ করে তাহ1 অপেক্ষা 
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যে সকল সংগ্রহ ২১টি আমের সম-উপযোগ নির্দেশ করে তাহা ভোগীর নিকট 
অধিকতর কাম্য হইবে । 

এই ভাবে আম ও কমলালেবুর বিভিন্ন সমন্বয়ের অপক্ষপাত রেখা নির্ণয় 
করা যায়। বস্তৃতঃ ৪নং চিত্রের প্রতি বিন্দুর মধ্য দিয়াই একটি অপক্ষপাত 
রেখ! গিয়াছে-_কারণ ৪নং চিজ্রে যে কোন বিন্দু আম ও কমলালেবুর কোন 
একটি সমন্বয় নির্দেশ করে এবং সেই সমন্বয়ের সম-উপযোগদায়ক অপরাপর 
সমন্বয় বাহির করিয়৷ সহজেই উক্ত বিন্দুর মধ্য দিয়া যে অপক্ষপাত রেখাটি 
গিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায়। এইবূপে ষখন অসংখ্য অপক্ষপাত রেখা দ্বার 
আমর] ভোগীর নিকট আম ও কমলালেবুর বিভিন্ন সমন্বয়ের পক্ষপাত বা 
অপক্ষপাত নির্দেশ করি তখন চিত্রটিকে বলা যায় ভোগীর অপক্ষপাত মানচিত্র 
(11)0102121)02 1191) । 


অপক্ষপাত রেখার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (86012 & €01,8:28065115105 
০0 [112011666121)05 (01529) 

অপক্ষপাত রেখার সম্যক ধারণার জন্য মআামরা এখানে অপক্ষপাত রেখার 
কয়েকটি বৈশিষ্টা ও প্রকৃতির আলোচনা করিতে পারি । 

প্রথমতঃ, আমরা আগেই বলিয়াছি কোন অপক্ষপাত রেখার উপর 
সকল বিন্দুগুলিই ভোগীর নিকট সমান, অর্থাৎ সেই সব বিন্দু-নির্দেশিত 
সমন্বয় গুলি ভোগীকে সমান তৃপ্তি দেয়। অপক্ষপাত রেখার সংজ্ঞা হইতেই 
এই সত্য পরিস্ফুট। 

দ্বিতীয়তঃ, ডানদিকে ও উর্ধ্বদিকে অবস্থিত অপক্ষপাত রেখাগুলি অধিকতর 

তৃপ্তি নির্দেশ করে এবং অপর পক্ষে বামদ্িকে ও নিম্নদিকে অবস্থিত অপক্ষপাত 
রেখাগুলি হ্বল্পতর উপযোগ নির্দেশ করে । ইহা একটি উদাহরণ হইতে 
স্থম্পষ্ট হইবে । ৪নং চিত্রে [08 অপক্ষপাত রেখা [0 অপক্ষপাত রেখার 
উর্ধ্বে ও ডানদিকে অবস্থিত । 03,709 অপক্ষপাত রেখার উপর কোন 
বিন্দু এবং 0, [05এর উপর অবস্থিত একটি বিন্দু। বিন্দুতে ভোগী 917 
পরিমাণ কমলালেবু ও 70 পরিমাণ আম ভোগ করে; কিন্তু 0 বিন্দুতে 
সে টেল পরিমাণ কমলালেবু ও [303 পরিমাণ আম ভোগ করে। ম্থৃতরাং 
0 বিন্দুতে ভোগীর উপযোগ এ বিন্দুতে ভোগীর উপযোগ অপেক্ষা অধিক। 
আবার 10%এর উপরে সকল বিন্দুতেই উপযোগ (3 বিন্দু নির্দেশিত 
উপযোগের সমান এবং [01এর উপর সকল বিন্দুতে উপযোগ বিন্দু 
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নির্দেশিত উপযোগের সমান । স্থৃতরাং [0£ঃএর যে কোন বিন্দু-নির্দেশিত 
উপযোগ [07এর উপর যে কোন বিন্দু-নির্দেশিত উপযোগের চেয়ে বেশী। 
অতএব ডানদিকে ও উর্ধ্বদিকে অবস্থিত অপক্ষপাত রেখাগুলি অধিকতর, এবং 
বামদিকে ও নিম্দিকে অবস্থিত অপক্ষপাত রেখাগুলি স্বল্পতর উপযোগ-নির্দেশক। 
কিন্তু একথা মনে রাখা আবস্তক যদিও কোন্‌ কোন্‌ সমন্বয়ে উপযোগ অধিকতর 
বা শ্বল্পতর আমরা তাহার নির্দেশ দিতে পারি, এই সমন্বয়গুলি একটি অপরটি 
হইতে কত বেশী বা কত কম উপযোগ দেয় তাহ! বলিতে পারি না। কারণ 
আমর আগেই বলিয়াছি উপযোগ তৃলনীয়, কিন্তু পরিমেয় নহে। 
/ তৃতীয়তঃ, অপক্ষপাত রেখাগুলি নিম্াভিমুখী হইবে ও 0 বিন্দুর দিকে 
উত্তল (০01$5%) হইবে১। যে কোন অপক্ষপাত রেখার সকল বিন্দু সম- 
উপযোগস্চক । তাই সমান উপযোগ পাইতে হইলে আমের ভোগ হাস 
পাইলে কমলালেবুর ভোগ বুদ্ধি পাওয়া দরকার, নতুব1 উপযোগ সমান 
থাকিতে পারে না। 

আবার আমের ভোগ যতই হ্রাস ও কমলালেবুর ভোগ যতই বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে উপযোগ সমান রাখিয়া ( সমান অপক্ষপাত রেখায়) একটি অতিরিক্ত 
কমলালেবু পাইবার জন্য ভোগী যতটা আম দ্দিতে পারে তাহ] কমিতে থাকে । 
কারণ, উপযোগ যদিও পরিমাপ করা যায় না তবুও আমরা বলিতে 
পারি, কোন বস্তু অধিকতর ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই বস্তুটি আরও 
ভোগ করিবার ইচ্ছা সাধারণতঃ কমিতে থাকে ।” একই অপক্ষপাত 
রেখায় আমের ভোগ যতই হাস পায় এবং কমলালেবুর ভোগ যতই 
বুদ্ধি পায়, ততই অতিরিক্ত একটি কমলালেবু পাইবার জন্য ভোগী পুর্বে 
যতট। আমের ভোগ হাস করিতে প্রস্তত ছিল এখন তাহ অপেক্ষা কম 
পরিমাণ হস করিতে চাহিবে। উপযোগ সমান রাখিয়া একটি অতিরিক্ত 
কমলালেবু পাইবার জন্য ভোগী যতট! আম দিতে রাজ তাহাকে বল! হয় 
আম ও কমলালেবুর প্রান্তিক বিনিময় হার (14921811581 [২906 ০৫ 901950- 
96109) 1 ৪নং চিত্রে [0$ অপক্ষপাত রেখার 2 বিন্দুতে ভোগী 0%. 
পরিমাণ কমলালেবু এবং ৮ পরিমাণ আম ভোগ করে। ু, [02 
অপক্ষপাত রেখার উপর ঢ-এর সান্নকটে অবস্থিত একটি বিন্দু। ইহা দ্বার! বুঝা 
যায়, অতিরিক্ত £' পরিমাণ কমলালেবুর জন্ত লোকটি £'৮ পরিমাণ আম 


 জীপিসদিলাদপ শী পাস আপ্পাসছিসপাপসপিসিতিশাপশীশিপপপপপপা পাপ পিপি পপিপাসপিসীিল পাপা পা 


উধ্বদিকে থাকে, তবে রেখাটিকে নিক্মদিক হইতে উত্তল বলা হয়। 


৫৪ অর্থনীতি 


£ 


8১$.কে আম ও কমলা- 


দিলে তাহার উপযোগ সমান থাকিবে । স্ৃতরাং । 


£ 


লেবুর মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় বলা যাইতে পারে । লি আবার চশা? 


কোণের ঢাল (9106 বা 09:05100 নির্দেশ করে । এ বিন্দু ষদ্দি 2এর অতি 
নিকটে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ অতিরিক্ত কমলালেবুর পরিমাণ যদি অতি ক্ষুন 
হয় তবে 1] রেখা ০ বিন্দুতে স্পর্শক (691)86170) &0-তে আসিয়া! মিলিবে 
এবং ঘা কোণ 280 কোণের সমান হইবে । স্থতরাৎ অপক্ষপাত রেখার 
কোন বিন্দৃতে প্রান্তিক বিনিময় হার এঁ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল (51012 বা 
2762170) দ্বারা নির্দেশিত হয়। অপক্ষপাত রেখায় যতই আমরা নিম্নদিকে 
আসিতে থাকি, ততই আমের পরিমাণ হাস ও কমলালেবুর পরিমাণ বুদ্ধি 
পায়। সুতরাং তখন অতিরিক্ত একটি কমলালেবুর জন্য ভোগী স্বল্লতর আম 
দিতে রাজি থাকিবে-__অর্থাৎ আম ও কমলালেবুর প্রান্তিক বিনিময় হার 
এবং সেইসঙ্গে অপক্ষপাত রেখার বিন্দুগুলিতে স্পর্শকের ঢাল ক্রমশঃ কমিতে 
থাকিবে । অতএব অপক্ষপাত রেখা 0এর দ্দিকে উত্তল (50759) হইবে । 

+“সর্বশেষে আমরা বলিতে পারি, ছুইটি অপক্ষপাত রেখা কখনে! পরম্পরকে 
স্পর্শ বা ছেদ করিতে পারে না, কারণ দুইটি অপক্ষপাত রেখার একটি সাধারণ 
বিন্দু থাকিলে দুইটি রেখার সকলবিন্দুই সমান উপযোগ দিবে (কারণ অপক্ষপাত 
রেখার সকল বিন্দুই সমান উপযোগ নির্দেশক )। এই ক্ষেত্রে দুইটি পূথক 
অপক্ষপাত রেখার কোন অর্থ হয় না এবং তখন আম ও কমলালেবুব একটি 
বৃহত্তর সমন্বয় একটি ক্ষুত্রতর সমন্বয়ের সমান উপযোগপ্রদায়ক বলিয়া সুচিত 
হইবে ; স্পষ্টতঃ ইহা অসঙ্গত । সুতরাং অপক্ষপাত রেখাগুলির একটি অপরটিকে 
ছেদ বাস্পর্শ করিতে পারে না। 


ক্রেতার ভারসাম্য (75:00111101101 01 006 00521) 

অপক্ষপাত মানচিত্র (1591%5:67)০০ 1487) হইতে আমর] পাই ক্রেতার 
মানসিক চিত্র, বা তাহার বিভিন্ন বস্তর বিভিন্ন পরিমাণের মধ্যে পছন্দ-অপছন্দ 
বা পক্ষপাত-অপক্ষপাতের নির্দেশ । কিন্তু ক্রেতা কোন্‌ বস্তব কতট1 কিনিবে 
তাহা জানিতে গেলে অপক্ষপাত মানচিত্রের সঙ্গে ক্রেতার আয় ও বস্তু ছুইটির 
মূল্যও জান' প্রয়োজন । পূর্বের ন্যায় এই ক্ষেত্রেও আমরা ধরিয়া লইব সে 
ক্রেতা তাহার আয়ের সবটুকু ছুইটি বস্ত ক্রয় করিতে ব্যয় করে এবং ক্রেতার 
নিকট বস্ত ছুইটির দাম নির্দিষ্ট । পর্বের স্তায় ধর যাক ক্রেতার আম ১০২, প্রতিটি 


ভোগীর ব্যবহারতত্ব ৫৫ 


আমের মূল্য ১০ নয়া পয়সা এবং প্রতিটি কমলালেবুর মূল্য ৫ নয়া পয়স|। 


এই ক্ষেত্রে ক্রেতা তাহার সমস্ত আয় ব্যয় করিয়া ( ১১ ) বা ১০০টি 


আম ক্রয় করিতে পারে : আবার সে সমস্ত আয় বায় করিয়া ( রঃ রঃ রি) বা 


২০০টি কমলালেবুও ক্রয় করিতে পারে । অপরপক্ষে সে হয়ত ৯৯টি আম ও 
২টি কমলালেবু, বা ৯৮টি আম ও ৪টি কমলালেবু ইত্যাদিও ক্রয় করিতে 
পারে। যদি আমরা ক্রেতার আয়কে [, আমের সংখ্যাকে 5, কমলালেবুর 
সংখাকে %, আমের দ্ামকে ৮ এবং কমলালেবুর দামকে ৮% দ্বার 
নির্দেশিত করি, তবে নিদিষ্ট আয়ে আম ও কমলালেবুর কোন্‌ কোন্‌ সমন্বয় 
সে ক্রয় করিতে পারে তাহ নিম়লিখিত সমীকরণের (০0080100 ) সাহায্যে 
প্রকাশ করা যায় £-_ 
50747 15-51 

এই সমীকরণ ৪নং চিত্রে &3 রেখা দ্বারা নির্দেশিত হইয়াছে । ইহাকে 
বলা হয় বাজেট রেখা (88550 1100০ )1 43 রেখার উপর বিন্দুগুলি 
নিদিষ্ট মূল্যে সমস্ত আয় ব্যয় করিয়া লোকটি আম ও কমলালেবুর কোন্‌ 
কোন্‌ সমন্বয় ক্রয় করিতে পারে তাহা দেখাইতেছে । আবার £&8 সরল 


(রেখার ঢাল (5107062 ) নি | 004 বনসমন্ত আয় আম ক্রয়ে বায় 
ক _ মোট আয় _ ৃ 
করিয়া যতটা আম পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ আমের মূল্য | 


অন্রূপে 085? ্ | স্থতরাং 283 সরলবেখার ঢাল 
ঠা 


1 
04 2% _ 55 
0083 | | 
15 


অর্থাৎ বাজেট রেখার ঢাল কমলালেবু ও আমের মূল্যের অন্কপাত 
নির্দেশক | 

ক্রেতার লক্ষ্য হইল নির্দিষ্ট আয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক তৃপ্তি লাভ করা । 
বাজেট রেখার উপরে বিন্দুগুলি আয়ের সবটুকু ব্যয় করিয়া ক্রেতা আম ও 
কমলালেবুর কোন্‌ কোন্‌ সমন্বয় পাইতে পারে তাহ নির্দেশ করে। আবার 


৫৬ অর্থনীতি 


বাজেট রেখার প্রতিটি বিন্দুর মধ্য দিয়া একটি অপক্ষপাত রেখ! গিয়াছে। 
স্থতরাং সর্বাধিক তৃপ্তিলাভের জন্য ক্রেতা বাজেট রেখার সেই বিন্কুই নির্বাচন 
করিবে যাহার মধ্য দিয়! গত অপক্ষপাত রেখ! বাজেট রেখার অন্ত যে কোন 
বিন্দু দরিয়া গত অপক্ষপাত রেখার চেয়ে উচ্চতর ( অর্থাৎ যাহ। বাজেট রেখার 
অন্ত যে কোন বিন্দু অপেক্ষা অধিকতর তৃপ্তিস্থচক )। 48 বাজেট রেখার 
£ হইতে 8 অভিমুখে গেলে ক্রেতা ক্রমশঃ উচ্চতর অপক্ষপাত রেখায় যায়; 
কিন্ত 2 বিন্দুর পরে আবার ক্রমশঃ নিম্নতর অপক্ষপাত রেখায় যায়। চ 
বিন্দুতে অপক্ষপাত রেখা £8-কে স্পর্শ করিয়াছে । স্থতরাং 7 বিন্দুই ক্রেতার 
ভারসাম্য বিন্দু, কারণ 7 বিন্দুর মধ্য দিয়া গত অপক্ষপাত রেখা £&9 
বাজেট রেখার অন্য যে কোন বিন্দু দিয়া গত অপক্ষপাত রেখা অপেক্ষা উচ্চতর | 
£9 রেখা [0 অপক্ষপাত রেখার ৮ বিন্দুতে স্পর্শক তওয়ায় /3-এর 
ঢাল অপক্ষপাত রেখার চ-বিন্দুতে আম ও কমলালেবুর মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় 
হার (00815178] 1806 02 91050108000 ) নির্দেশ করে । আবার 48 
বাজেট রেখার ঢাল আম ও কমলালেবুর মূল্যের অন্পাতের সমান । স্থৃতরাং 
ক্রেতার ভারসাম্যের সর্ত এইভাবে ব্যক্ত করা যায়; ক্রেতার ভারসাম্য 
সেই বিন্দুতে ঘটে যেখানে দুইটি বস্তর প্রান্তিক বিনিময় হার 
(20816105] 1565 01 91961656101) ও তাহাদের মূল্যের অনুপাত 
(206 186০) সমান । উপরোক্ত সর্তটিকে ক্রেতার ভারসাম্যের প্রথম 
ক্রম সর্ত (1156 01021 ০0170101019) বলা যায়। 

দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতার ভারসাম্যের জন্য অপক্ষপাত রেখা ও বাজেট রেখার 
স্পর্শবিন্দুতে অপক্ষপাত রেখাটি কেন্দ্রবিন্দুর দিকে উত্তল হওয়। প্রয়োজন-_ 
অর্থাৎ আম ও কমলালেবুর প্রান্তিক বিনিময় ভার হাস পাওয়া প্রয়োজন । 
নতুবা ৮ বিন্দু হইতে বাজেট রেখা ধরিয়! অগ্রসর হইলে ক্রেতার উচ্চতর 
অপক্ষপাত রেখা পাওয়া! যাইবে । সাধারণতঃ ক্রেতার প্রান্তিক বিনিময় হার 
হাস পায় বলিয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারসাম্যের প্রথম ক্রম সর্তটি পালিত হইলে 
দ্বিতীয় ক্রম সর্তটিও পালিত হয়। 


ব্যক্তিগত চাহিদ! নির্ণয় 006661201778607) 0 [12001510091 
[001178190) 

ক্রেতার ভারসাম্যের বিশ্লেষণ হইতেই আমর] মূল্য পরিবর্তনের ফলে 
ক্রেতা তাহার চাহিদ1 কিভাবে পরিবন্তিত করিবে তাহার আলোচন1 করিতে 


ভোগীর ব্যবহার তত্ব ৫৭ 


পারি। পুর্বের উদাহরণের ন্যায় আমর] মনে করি ক্রেতা তাহার সমস্ত আয় 
আম ও কমলালেবু ক্রয় করিতে ব্যয় করে । ক্রেতার আয় এবং কমলালেবু ও 
আমের মূল্য যদি নিদিষ্ট হয় তবে আমরা ক্রেতার বাজেট রেখা (9386 
1102) এবং সেই সঙ্গে ক্রেতার অপক্ষপাত মানচিত্রের (00166612106 10919) 
সাহায্যে ক্রেতার ভারসাম্য নির্ণয় করিতে পারি । ৫নং চিত্রে আমর] দেখি, 
ক্রেতার নির্দিষ্ট আয়ে এবং আম ও কমলালেবুর নিদিষ্ট মূল্যে 48 ক্রেতার 
বাজেট রেখা এবং ০ ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দু । ০ বিন্দুতে ক্রেতা 07 
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৫ নং চিত্র 


পরিমাণ কমলালেবু এবং £৮ পরিমাণ আম ক্রয় করে। বস্তু দুইটির মূল্য অপরি- 
বন্তিত থাকিয়া! যদি ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পায় তবে ক্রেতার বাজেট রেখা 4৪- 
এর সমাস্তরাল থাকিয়। ডানদিকে পরিবত্তিত হইবে-__কারণ £8-এর ঢাল (080 
4১80) কমলালেবু ও আমের মূল্যের অন্ুপাতের সমান ; স্থতরাং বস্ত ছুটির 
মূল্য অপরিবন্তিত থাকায় বাজেট রেখার ঢালও সমান থাকিবে । ধরা যাউক 
বস্তদ্বয়ের মূল্য অপরিবত্তিত থাকিষ1 আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় নূতন বাজেট রেখা হইল 
4101 এই বাজেট রেখ] 0 বিন্দুতে [09 অপক্ষপাত রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে । 
সথতরাং 0 হইল আয় পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার নৃতন ভারসাম্য বিন্দু । এখানে 
দেখা যাইতেছে আয় পরিবর্তনের ফলে কমলালেবুর চাহিদা 0৮ হইতে 0 


৫৮ অর্থনীতি 


এবং আমের চাহিদা ঢু হইতে তে বৃদ্ধি পাউয়াছে। অবশ্তঠ আয় বুদ্ধির 
সঙ্গে যে প্রত্যেক বস্তুর চাহিদ] বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে । কতকগুলি বস্ত আছে 
যেগুলি স্বল্প আয়েই লোকে ক্রয় কবে, যেমন মোটা চাল বা মোটা কাপ 
ইত্যাদি। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোক এইসব বস্ত কম কিনিয়! অপেক্ষাকৃত 
ভাল বস্তু ক্রয় করে। স্বতরাং এইসকল দ্রবের বেলায় আয় বুদ্ধির সঙ্গে বস্তটির 
চাভিদা ন1 বাড়িয়া কমিয়া যায়। এই প্রকার দ্রবাকে বল' হয় নিকৃষ্ট দ্রব্য 
(177661107০০) । অবশা অধিকাংশ দ্রবোর ক্ষেত্রে আয় বুদ্ধির ফলে 
চাহিদ! বাডিয়াই যায়, কমে না । এইব্ূপে মুলা অপরিবন্তিত থাকিয়া! আয়বুদ্ধির 
ফলে ক্রেতাব বাজেট রেখার সমাস্তরাল পরিবর্তন হয় এবং সেইহেতু ক্রেতার 
ভারসামা বিন্দুও পরিবন্তিত তয়। এইভাবে বিভিন্ন আয়ে ক্রেতার ভারসাম্য 
বিন্দু নির্ণয় করিয়া তাহাদের যোগ করিলে আমর পাই ক্রেতার আয়-ভোগ 
রেখা (115001756-00175021201061010 001৮2) । 00 এইরূপ একটি আয়- 
ভোগ রেখা । 

অন্থর্ূপে আয় অপরিবত্তিত থাকিয়৷ মূলা পরিবত্তিত হওয়ার প্রভাবও 
আমরা বিশ্লেষণ করিতে পারি । প্রথমে ধরা যাক্‌ ক্রেতা ৫নং চিত্রে &9 
বাজেট রেখার 7 বিন্দুতে ভরিসাম্যাবস্থায় আছে। আয় ও আমের মূল্য 
অপরিবতিত থাকিয়া যদি কমলালেবুর মূলা হ্রাস পায়, তবে ধরা যাউক নূতন 
বাজেট রেখা হইল 401 আয় ও আমের মূল্য অপরিবর্তিত থাকায় 
ক্রেতার সর্বাধিক সম্ভাব্য আম ক্রয়ের পরিমাণ (04) অপরিবর্তিত থাকিবে । 
অপরপক্ষে কমলালেবুর মূল্য হ্রাস পাওয়ায় আয় অপরিবতিত থাকিলেও 
সর্বাধিক সম্ভাব্য কমলালেবু ক্রয়েব পরিমাণ 08 হইতে 0170-তে বুদ্ধি 
পাইয়াছে। সুতরাং বর্তমান বাজেট রেখা হইয়াছে ঞ& এবং £&7)-এর 
ঢাল (02 4১100) আম ও কমলালেবুর মূল্যের পরিবতিত অনুপাত নির্দেশ 
করিতেছে । স্পষ্টতঃ এই অবস্থায় 7" হইতেছে ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দু এবং 
এই বিন্দুতে ক্রেতা 03 পরিমাণ কমলালেবু ও 0৮ পরিমাণ আম ক্রয় 
করে। স্থতরাং মূল্য হ্রাসের ফলে কমলালেবুর চাহিদা 0 হইতে 03তে 
বুদ্ধি পাইরাছে। 

কোন বস্ত্র মূল্যহাস জনিত চাহিদার এই বুদ্ধিকে সাধারণতঃ ছইভাগে ভাগ 
কর] হয়--আয়গত প্রভাব (70০0289 ৪£65০৫) এবং বিনিময়গত প্রভাব 
(959506860 65০6) ॥ উপরের উদাহরণে মূল্য হ্রাসের ফলে ৮ হইতে 
৮'এ ভারসাম্য বিন্দু পরিবত্তিত হওয়ায় ক্রেতার প্রকৃত আয় বা পরিত্ৃপ্ি 


ভোগীর ব্যবহারতত্ত ৫৯ 


বৃদ্ধি পাইয়াছে । 2 বিন্দুতে ক্রেতা [05 অপক্ষপাত রেখায় অবস্থিত। 
মূল্য অপরিবতিত থাকিয়৷ ক্রেতার আয় যদি এমনভাবে বৃদ্ধি পাইত যাহাতে 
বাজেট রেখা 4181 হইত, তাহা হইলেও ক্রেতা [05 অপক্ষপাত রেখা 
নির্দেশিত পরিতৃপ্তি লাভ করিত। স্থতরাৎ কমলালেবুর এই মূল্য হ্রাস 
ক্রেতার উপযোগের দিক হইতে বাজেট রেখার 4 হইতে £8এ 
পরিবর্তন স্থচিত আয় বুদ্ধির সমান । কিন্তু এই অবস্থায় কমলালেবুর চাহিদা! 
মাত্র দঢ পরিমাণ বুদ্ধি পাইত। ম্বতরাং বলা যায় কমলালেবুর মূল্য-হাস 
জনিত প্ররুত আয় বুদ্ধির কমলালেবুর চাহিদার উপর প্রভাব দ'দ দ্বারা স্থচিত 
হইতেছে । তাই দ্দ-কে আমরা চাহিদার উপর মূল্য পরিবর্তনের আয়গত 
প্রভাব বলিতে পারি । আবার কমলালেবুর মূল্যহ্বাসের ফলে পূর্বাপেক্ষা 
কমলালেবু আম হইতে অপেক্ষারুত সম্তা হইয়াছে । সুতরাং ক্রেতা আমের 
পরিবর্তে অধিকতর কমলালেবু ক্রয় করিবে এবং উহার ফলেও কমলালেবুর 
চাঠিদ] বুদ্ধি পাইবে । [08 অপক্ষপাত রেখার 0 বিন্দুতে আম ও কমলা- 
লেবুব প্রান্তিক বিনিময় হার (0081:5109] 7865 06 50109616001017) 0 
বিন্দুতে তাহাদের প্রান্তিক বিনিময় হারের সমান। কিন্তু কমলালেবুর মূল্য 
হাস পাওয়ায় কমলালেবু ও আমের মূল্যের অন্ুপাতও হ্বাস পাইয়াছে। তাই 
বর্তমানে এই স্বল্পতর প্রান্তিক বিনিময় হারে (+ বিন্দুতে ) ক্রেতার ভারসাম্য 
হইবে । এইজন্য £3-কে কমলালেবুর চাহিদার উপর মূলা পরিবর্তনের 
বিনিময়গত প্রভাব (91990160010 2৪০০) বল যায় । অর্থাৎ এখানে 
চ হইতে 72'এ পরিবর্তনকে চ2 হইতে 0, এবং 0 হইতে চ5" এই ছুই 
ংশে ভাগ করা ভইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথমটি দ্বারা আয়গত প্রভাব 
ও দ্বিতীয়টি দ্বার] বিনিময়গত প্রভাব স্থচিত হইতেছে । 
আমর। আগেই দেখিয়াছি আয়গত প্রভাবের ফলে বস্তুটির চাহিদা কোন্‌ 
দ্রিকে পরিবতিত হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। নিকৃষ্ট দ্রব্যের 
(105110£ £০০) বেলায় মূল্য হাস জনিত আয়-গত প্রভাব খণাত্বক 
(5688015০)। নিকষ্ট ত্রব্য ব্যতীত অপরাপর সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে 
এই প্রভাব ধনাত্মক (095161৬)। আয়গত-প্রভাবের পরিমাণ অবশ্ঠ নির্ভর 
করে ক্রেতা তাহার আয়ের কত অংশ বস্তুটি ক্রয় করিতে ব্যয় করে তাহার 
উপর। ক্রেত৷ যখন তাহার আয়ের অতি শ্ব্প অংশ বস্তুটির উপর বায় করে, 
সেইক্ষেত্রে মূল্যের সামান্য পরিবর্তনেষ্রীফলে আগত প্রভাব বিশেষ অনুভূত 
হইবে না। বিনিময়-গত প্রভাব অবশ সকল ক্ষেত্রেই ধনাত্মক-_অর্থাৎ বস্তটির 
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মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিনিময়-গত প্রভাবে তাহার চাহিদা হ্রাস পাইবে এবং মূল্য 
হাসের ফলে এই প্রভাবে তাহার চাহিদ! বুদ্ধি পাইবে। বিনিময়গত 
প্রভাবের পরিমাণ নির্ভর করে ভোগীর নিকট বস্ত্বটির অন্ত নিকট পরিবর্ত 
(০1952 3501030০) আছে কিনা তার উপর | উপরের উদ্াহরণে যদি ভোগীর 
নিকট আম ও কমলালেবু খুব নিকট পরিবর্ত হয়, অর্থাৎ আম ও কমলালেবু 
যদি তাহার কাছে প্রায় এক হয় তবে বিনিময়-গত প্রভাব বেশী হইবে । 
অগ্ভথা এই প্রভাব কম হইবে । অতএব আমরা বলিতে পারি, বস্তাটি যদি 
নিকৃষ্ট ন| হয়, তবে মূল্য হাসের ফলে তাহার চাহিদা] বৃদ্ধি পাইবে । নিকুষ্ট 
বস্ত হইলেও মূল্য হাসের ফলে বস্তটির চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে যদি 
বিনিময়-গত প্রভাব আযম্-গত প্রভাবের চেয়ে বেশী হয় ( অর্থাৎ যদ্দি না নিকুষ্ট 
্রব্যটি ক্রেতার বাজেটে এত গুরুত্বপুর্ণ হয় যে আয়-গত প্রভাব তেতু চাহিদা 
হাসের পরিমাণ বিনিময়-গত প্রভাব হেতু চাহিদ1 বুদ্ধির পরিমাণের চেয়ে 
বেশী হয় )। 

এই ভাবে আয় ও আমের মূল্য অপরিবত্তিত রাখিয়া কমলালেবুর মূল্য 
পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাব বাজেট রেখা ও তৎসহ ক্রেতার ভারসাম্য 
বিন্দুর পরিবর্তন আমরা সহজেই নির্ণয় করিতে পারি । এই ভারসাম্য বিন্দু- 
গুলি যোগ করিলে আমরা পাই ক্রেতার মুল্যভোগ রেখা (70106-0013- 
91110196101 00156) 1 ৫নং চিত্রে 27 এইরূপ একটি মৃল্য-ভোগ রেখা। 
আবার এই ভারসাম্য বিন্দুগুলি হইতে আমরা পাই বিভিন্ন মূল্যে কমলালেবুর 
চাহিদার পরিমাণ। কমলালেবুর বিভিন্ন মূল্য ও কমলালেবুর চাহিদার 
পরিমাণের এই সম্পর্কটি অপর একটি রেখাচিত্রে সন্গিবেশিত করিয়া! যোগ 
করিলে আমর পাই কমলালেবুর চাহিদ! রেখা । ইহ] ৩নং চিত্রের আমের 
চাহিদা রেখার ন্যায় নিম্বাভিমুখী হইবে; কারণ মূলা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে 
আয়-গত ও বিনিময়-গত প্রভাবের জন্য কমলালেবুর চাহিদ। বৃদ্ধি পাইবে। 

এই পর্যস্ত ক্রেত! মাত্র ছুটি বস্ত ক্রয় করে ধরিয়া! লইয়াই আমরা ক্রেতার 
ব্যবহারের পধালোচন] করিয়াছি । ক্রেত]1 যেখানে অনেকগুলি বস্ত ক্রয় করে 
সেখানেও অনুরূপ বিশ্লেষণ সামান্য পরিবর্তন করিয়া করা যায়। তখন অনেক 
বস্তর সম-উপযোগ-প্রদায়ক সমন্থয়গুলি অপক্ষপাত রেখাদ্বারা দেখাইতে না 
পারিলেও আমর! বলিতে পারি ক্রেতার ভারসামোর জন্য যে কোন দুইটি 
বস্তুর প্রান্তিক বিনিময়-হার তাহাদের মৃল্যান্ুপাতের সমান হওয়া প্রয়োজন ) 
নতুবা একটির ক্রয় বাড়াইয়1 ও অপরটির ক্রয় কমাইয়। ক্রেত! অধিকতর তৃপ্তি 
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পাইতে পারে । অবশ্য ক্রেতার একটি বস্তর চাহিদ। সম্বন্ধে আলোচনায় 
এই ক্ষেত্রেও আমরা অপক্ষপাত রেখার ব্যবহার করিতে পারি। অপরাপর 
সকল বস্তর মূল্য যদি নির্দিষ্ট থাকে, তবে অর্থকে (50065) আমর! অপরাপর 
সকল বস্তর প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করিতে পারি; কারণ অর্থ তখন 
অপরাপর বস্তুর উপর ক্রয়ক্ষমতা নির্দেশ করে । স্থতরাং এই ক্ষেত্রেও 
ক্রেতার ওই বস্তটির চাহিদার বিশ্লেষণ অর্থ ও বস্তুটির সমন্বয়ের অপক্ষপাত 
মানচিত্রের সাহায্যে সহজেই করা যায়। 

[ ভোণীর ব্যবহার বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্ঠ হইল (১) চাভিদ! রেখা নির্ণয়, 
(২) আয় কিন্বা অন্য বিষয়ের পরিবর্তনে চাহিদা কিভাবে পরিবতিত হইবে 
তাহার আলোচন1; এবং (৩) ভোগীর কল্যাণ সম্পর্কে সর্ত নির্দেশ । যেমন 
অপক্ষপাত বিশ্লেষণে আমর] চাহিদা রেখ! নির্ণয় কিভাবে করা যায় ও আয়ের 
কিম্বা অন্য বস্তর মূল্যের পরিবঙনে চাহিদা! কি ভাবে পরিবতিত হয় তাহা 
দেখিয়াছি । অনেক আধুনিক অর্থবিজ্ঞানীর মতে উপরোক্ত বিষয়গুলি 
নির্ণয়ের জন্ত উপযোগ কিম্বা অপক্ষপাত বিশ্লেষণ কোনটিরই প্রয়োজন 
নাই। কোন নিদিষ্ট আয় ও বস্তগুলির নিপিষ্ট মূল্যে ভোগী যর্দি বস্তগুলির 
কেবল একটি সুনিদদিষ্ট সমাবেশই ক্রয় করে, যে কোন বস্তর অধিকতর পরিমাণ 
যদি শ্ব্পতর পরিমাণ অপেক্ষা ভোগীর নিকট অধিকতর কাম্য হয়, এবং ভোগীর 
পছন্দ অপছন্দ ইত্যাদি যদি স্থির ধরিয়া লওয়৷ যায় তবে বিভিন্ন আয় ও 
মূল্যে ভোগী কতট। ক্রয় করে তাহা লক্ষ্য করিয়।৷ আমরা ভোগীর চাহিদা 
রেখা ও আমাদের অন্ঠান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে জানিতে পারি। বস্ততঃ 
মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনার জন্য সোজান্থঁজি ক্রেতার চাহিদা, আয়, 
মূল্য ইত্যাদির মধ্যে সম্পর্ক বাজারে ক্রেতার প্ররুত ব্যবহার পরিদর্শনে 
স্থির করিলেই আমাদের চলে । তাহার জন্ত ভোগীর উপযোগ কিন্বা 
অপক্ষপাত বিষয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই ।] 


শনাল্লশ্নহক্ষ্ঞগে 


যে বাজারে কোন একজন ক্রেতার বাঞ্জারমূল্যের উপর প্রভাব নাই, 
সেইরূপ বাজারে ক্রেতার ব্যবহারের পর্যালোচনাই এই পরিচ্ছেদে কর 
হইয়াছে । ক্রেতা তাহার নিদদিই্ ব্যয় তইতে সর্বাধিক পরিতৃষ্থি লাভ করিতে 
চায় ধরিয়া লইয়া আমর! প্রথমতঃ উপযোগ পরিমেয় (20068982916 ) 
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অন্থমানে (2530190102 ) এই আলোচন। করিয়াছি । আমর] দেখাইয়াছি 
এই অবস্থায় ক্রেতার ভারসাম্যের জন্ত বিভিন্ন দিকে বায় হইতে প্রান্তিক 
উপযোগ (বা বিভিন্ন বস্তুর প্রান্তিক উপযোগ ও মূল্যের অনুপাত ) সমান 
হওয়] দরকার । কোন একটি বস্তর মূল্য হ্রাস পাইলে ক্রমহ্াসমান (প্রাস্তিক) 
উপযোগের নিয়ম হইতে আমরা জানি যে ক্রেতার নৃতন ভারসাম্য 
অবস্থায় বস্তটির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে । এই ভাবে মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে 
বস্তটির ক্রয়েব পরিবর্তন স্থির করিয়া! আমরা বস্তুটির চাহিদ। রেখ। (196179170 
081৬6) নির্ণয় কবিতে পারি। কিন্তু এই বিশ্লেষণের প্রধান ক্রুটি হইল এই যে 
ইহাতে উপযোগ পরিমেয় ধরিয়া লওয়া হইয়াছে । কিন্তু উপযোগ পরিমাপের 
কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। আমর দেখিয়াছি ক্রেতা কোন বস্ত ক্রয়ে 
সবাধিক কত অর্থ দিতে ইচ্ছুক এই ভিত্তিতে উপযোগ পরিমাপের মার্শালীয় 
(12151781112 ) পদ্ধতি কেবল তখনই ব্যবহার করা যায় যখন বস্তুটি ক্রয়ের 
সময় অথের প্রান্তিক উপযোগ সমান থাকে । এই সর্ত তখনই পালিত হয় 
যখন ক্রেতা বস্তটির ক্রয়ে তাহার আয়ের অতি সামান্য অংশ ব্যয় করে। 
স্থতরাং এই পদ্ধতি কেবলমাত্র ক্রেতার একটি বস্তর চাহিদার আলোচনায় 
ব্যবহার কর। চলে, এবং তাহাও সকল বস্তর ক্ষেত্রে নয়। 

কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানীর মতে ক্রেতার ব্যবহার বিশ্লেষণে 
উপযোগ পরিমেয় অন্থমানের কোন প্রয়োজনীয়তা) নাই । ভপযোগ তুলনীয় 
ধরিয়া লইয়াই আমর? অপক্ষপাত রেখার সাহায্যে ক্রেতার আয় ও মূল্য 
পরিবর্তনের ফলে চাহিদ। পরিবর্তনের বিশ্লেষণ করিতে পারি । এই বিশ্লেষণ 
পুর্ববতী আলোচনা অপেক্ষা অনেক বেশী সুষ্ঠু, কারণ ইহাতে মূল্য পরিবর্তনের 
আযম়গত প্রভাব ( 17)501006 77০০) ও বিনিময়গত প্রভাব (93155000001 
ঢ£5০€) পৃথকভাবে দ্রেখান যায়। সর্বশেষে এই পদ্ধতিতেও আমর মূল্য 
পরিবতনের ফলে কোন বস্তর চাহিদার পরিমাণের পরিবতন স্থির করিয়া 
ক্রেতাব চাহিদ] রেখা নির্ণয় করিতে পারি। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদের পা্িশিষ্ট 
ভোগোদ্ব.ত € (00708500975 220)105 ) 
ভোগীর ব্যবহারের বিশ্লেষণকালে মার্শাল ভোগোছংত্ত তত্বটির সন্ধান 
পান। ভোগোছ্ত্ত বলিতে মার্শাল কোন বস্তর ক্রয় হইতে ক্রেত। ব্যয়ের 
অতিরিক্ত যে উপযোগ পায় তাহা বুঝাইয়াছেন। আমর আগেই দেখিয়াছি 
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ক্রেতার কোন একটি বস্তর চাহিদার বিশ্লেষণকালে মার্শাল সেই বস্তুটির কোন 
এককের জন্ত ক্রেতা সর্বাপেক্ষা বেশী যত অর্থ দিতে রাজি থাকিবে তাহা দ্বারা 
ক্রেতার বস্তটির সেই এককের উপযোগের পরিমাপ করেন । ক্ষীয়মাণ 
(প্রান্তিক ) উপযোগের নিয়ম অন্সারে ক্রেতা বস্তুটি যতই অধিক ভোগ 
করিবে ততই অতিরিক্ত এককের জন্য ক্রেতা পুর্বাপেক্ষা শ্বল্পতর অথ দিতে 
রাজ থাকিবে, অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ ততই কমিতে খাকিবে। ধরা যাক 
আম ক্রয়ের বেলায় ক্রেতা প্রথম আমটির জন্য ১০২ টাক। দিতে রাজি। 
স্থুতরাং ১টি আমভোগের প্রান্তিক উপযোগ হইল ১০২ টাকা1। ক্ষীয়মাণ 
উপযোগের জন্য ক্রেত৷ দ্বিতীয় আমটির জন্য দশ টাকার চেয়ে কিছু কম, 
ধর! যাক ৯২ টাক দিতে রাজি থাকিবে । স্থতরাং দুইটি আম ভোগের 
প্রান্তিক উপযোগ হইল ৯২ টাকা। এইরূপে আমরা ক্রেতার বিভিন্ন 
পরিমাণ আম ভোগের প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করিয়া একটি রেখাচিত্রেব 
সাহায্যে এই সম্বন্ধটি প্রকীশ করিতে পারি । ৬নং চিত্রে ঞ&1৬ রেখাটি বিভিন্ন 





৩ বি নি --৯» আজ 
৬নং চিত্ত 


পরিমাণ আমের প্রাস্তিক উপযোগ নির্দেশ করে । মারশশালীয় চাহিদ1 রেখার 
আলোচন! কালে আমরা! পুবেই দেখিয়াছি, এই রেখাটিই ক্রেতার চাহিদ] 
রেখা । ক্রেতা চাহিবে আমের ক্রয় হইতে সর্বাধিক নিট উপযোগ লাভ 
করিতে । ধরা যাক আমের মূল্য 91 প্রথম একক আম হইতে ক্রেতা 04 
টাকার সমান উপযোগ পায়; সুতরাং প্রথম আমটি হইতে তাহার নিট উপযোগ 
হইল 74. | এই ৮4ই প্রথম আম ক্রয় হইতে ক্রেতার ভোগোদত্ত (০01090- 
[0615 80109 )। অতিরিক্ত আম ক্রয় হইতে যতক্ষণ ক্রেতার কোন নিট 
উপযোগ থাকিবে ততক্ষণ সে আম ক্রয় করিবে; অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যস্ত আমের 


৩৪ অর্থ নীতি 


প্রাস্তিক উপযোগ আমের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইবে ততক্ষণ আমের ক্রয় 
লাভজনক হইবে। ন্ততরাং 3 হইবে ক্রেতার ভারসাম্য বিন্বু-_অর্থাৎ 
ক্রেতা 0 পরিমাণ আম ক্রয় করিবে, কারণ 07২-এর চেয়ে কম ক্রয় 
করিলে প্রান্তিক উপযোগ মূল্যের চেয়ে বেশী হইবে, এবং 0৮২-এর চেয়ে 
বেশী ক্রয় করিলে প্রান্তিক উপযোগ মূল্যের চেয়ে কম হইবে ; স্থৃতরাং ক্রেতা 
প্রথম ক্ষেত্রে আমের ক্রয় বৃদ্ধি ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমের ক্রয় হ্রাস কবিয়া 0 
বিন্দুতে আসিবে । 

এই ক্ষেত্রে মাশালের পন্থায় সহজেই €ভোগোদ্ত্ত নির্ণয় কবা যায়। 
মার্শালেব সংজ্ঞায় ভোগোছত্ত হইল বস্তটির ভোগের মোট উপযোগ হইতে 
বস্তটির মোট মূল্য বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা। আমরা আগেই 
দেখিয়াছি, মোট উপযোগ পূর্ববর্তী প্রান্তিক উপযোগগ্ুলির সমষ্টির সমান। 
স্থতরাং ৬নং চিত্রে আমেব ভোগোদ্ত্ত- মোট উপযোগ _ মোট মূল্য 
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মার্শাল মনে করিতেন ভোগোদ্ুত্ত তত্টি ব্যবহারিক দিক হইতে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । কারণ ক্রেতার অর্থ নৈতিক মঙ্গল ভোগোছত্ব ছার! নির্দেশিত । 
সুতরাং কোন পরিবতনের ফলে ক্রেতার অর্থনৈতিক ম্ঙগলামঙ্গলের ধারণা 
পাওয়া যাহবে তাহার ভোগোছ্‌ত্তের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে । মার্শাল আরও 
মনে করিতেন বিভিন্ন সমাজে ভোগীর মঙ্গল তাহাদের ভোগোদ্ত্তের পার্থক্য 
দ্বারা সথচিত হয়। বিভিন্ন বিষয়ের (যেমন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ) 
অর্থনৈতিক মঙ্গলামঙ্গলও সেইসব বিষয়ের ভোগোদুত্বের উপর প্রভাব হইতে 
জানা যায়। 

কিন্তু ব্যবহারিক দিক হইতে মার্শালের তত্বটির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। একথা অবশ্ঠ ঠিক যে প্রায় প্রত্যেক 
বস্তর ভোগ হহতেই ক্রেতা কিছুট। নিট বা অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করে। 
কিন্তু সেই অতিরিক্ত উপযোগ পরিমাপ করিবার কোন উপায় নাই। আমরা 
আগেই দেখাহয়াছি মার্শালীয় পদ্ধতিতে উপষোগের পরিমাণ কেবল 
সেক্ষেত্রেই করা যাইতে পারে, যেখানে ক্রেতা বস্তটির উপর তাহার আয়ের 
অতি সামান্ট অংশ ব্যয় করিয়া থাকে । অন্থথা অর্থতারা বা অন্ত কোন 
উপায়ে উপযোগের এবং সেই সঙ্গে ভোগোছ্ুত্ের পরিমাপ সম্ভব নয়। 

ঘিতীয়তঃ, মার্শালীয় পদ্ধতি কোন একটি বস্তুর ক্রয়ের ক্ষেত্রে কখনে! কখনো 
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প্রয়োগ করা সম্ভব হইলেও ক্রেতার সকল বস্তর ক্রয় হইতে সামগ্রিক 
ভোগোদ্বত্ত কখনই নির্ণয় করা যায় না, কারণ সকল বস্তর ক্রয়ের পরিবর্তনের 
সঙ্গে অর্থেব উপযোগেরও পরিবর্তন ঘটে এবং অর্থ-দ্ার৷ তখন আর উপযোগের 
পরিমাপ করা যায় ন৷। স্থতরাং মার্শালীয় পদ্ধতিতে সামগ্রিক ভোগোদ্ব_ত্ের 
পরিবর্তনের পরিমাপ করাও সম্ভব নয়। 

সর্বশেষে আমর! বলিতে পারি বিভিন্ন সমাজের ব। বিভিন্ন লোকের 
অর্থনৈতিক মঙঞ্গলামঙ্গলের তুলনা এই তত্বটির সাহাযো সম্ভব নয়__কারণ 
যেখানে মার্শালীয় পদ্ধতিতে উপযোগের পরিমাপ করা যায়, সেক্ষেত্রেও 
বাভন্ন ব্যক্তির উপযোগ তুলনীয় নয়। যাহার মাসিক আয় ৫ হাজার টাকা 
সে হয়ত একটি আমেব জন্য ১০০ টাক। দিতে রাজি থাকিবে , কিন্তু যাহার 
মাসিক আয় ১০০ টাক] সে হয়ত ৫ টাকা মাত্র দিতে রাজি থাকিবে । কিন্ত 
ইহা হইতে বলা যাস না যে প্রথম ব্যক্তির ১টি আম হইতে প্রাপ্ত উপযোগ 
দ্বিতীয় ব্যক্তির ১টি আন হইতে প্রাপ্ত উপযোগ অপেক্ষা ২০ গুণ বেশী । বিভিন্ন 
ব্যক্তির নিকট অর্থের উপযোগ বিভিন্ন; স্তরাং েক্ষেত্রে অর্থদ্বারা উপযোগের 
পরিমাপ করা হইতেছে, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির উপযোগ এবং ভোগোদ্ত্ত 
তুলনীয় নয়। 

অধ্যাপক হিকৃস (71505) অপক্ষপাত রেখার সাহায্যে মার্শালের 





৭নং চিন্তে 
ভোগোছ্ত্ত তত্বটি ব্যবহারিক দিক দিয়া প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । হিকৃস-এর পদ্ধতিতে কোন বস্তর ক্রয় হইতে মার্শালীয় ভোগোছত্ত 


৬৬ অর্থনীতি 


উপযোগ পরিমেয় ন। ধরিয়াও টাকায় গ্রকাশ করা যায়। ৭নং চিত্রে ক্রেতার 
মোট আয় 04 এবং 4৪ ক্রেতার বাজেট রেখা। ক্রেতা 43 বাজেট 
রেখার ৮ বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করে, অর্থাৎ এ নিদিষ্ট মূল্যে ক্রেতা 0 
পরিমাণ আম ক্রয় করে এবং দ'ঢ পরিমাণ অর্থ ( অন্তান্য দ্রবা ক্রয়ের জন্য ) 
হাতে রাখে । অর্থাৎ (04--) বা &দ পরিমাণ অর্থ আম ক্রয়ে ব্যয় 
করিয়! ক্রেত1 [0 অপক্ষপাত রেখায় যায়। সে যদি কোন আম ক্রয়না 
করিত তবে সে & বিন্দুতে 40 অপক্ষপাত রেখার উপর থাকিত। আবার 
0 বিন্দুও 40 অপক্ষপাত রেখায় থাকার জন্য তাহ &-এর সমউপযোগ 
নির্দেশ করে। ম্থতরাৎ ক্রেতা টের পরিমাণ ' আম ও ঢ0 পরিমাণ 
অর্থ হইতে যত তৃপ্তি পায়, কোন আম ক্রয় না করিয়া (4 বিন্দুতে থাকিলেও) 
তাহার সমান তৃপ্তি পায়। ন্তরাং ক্রেতা 0চঢ পরিমাণ আম ক্রয়ের জন্য 
0 ( বা 4৯ ) পরিমাণ অর্থ দিলে আম ক্রয় হইতে তাহার নিট উপযোগ 
কিছুই হয় না অর্থাৎ মার্শালের ভাষায় 0চ আমের জন্য লোকটি সবাধিক 
01২ (বা 74) পরিমাণ অর্থ দিতে রাজি থাকিবে । কিন্তু প্ররুতপক্ষে 
লোকটি 0 পরিমাণ আম ক্রয়ের জন্ট 27২ (বা ঞ&;) পরিমাণ অর্থ ব্যয় 
করে। হ্ৃতরাং মার্শালীয় ভোগোছ-ত্ত হইতেছে (0-5চ২) বা 0, বা 
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এইরূপে ক্রেতার অপক্ষপাত মানচিত্রের সাহাযো কোন বস্তর মূল্য. 
পরিবর্তনের ফলে, বা বাজারে নূতন বস্তর আবির্ভাব বা পুরাতন বস্তর 
তিরোভাব প্রভৃতি হইতে ক্রেতার লাভ-ক্ষতিও হিকৃস্‌ নির্ণয় করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন । ধর যাক ৫নং চিত্রে স্ু-অক্ষরেখায় আমরা আমের পরিবর্তে 
আয় নিতেছি। প্রথমে ক্রেতার আয় 04 এবং কমলালেবুর নিদিষ্ মূল্যে 
£) ক্রেতার বাজেট রেখা । এই অবস্থায় ক্রেত1 2 বিন্দুতে [05 নির্দেশিত 
অপক্ষপাত রেখায় আছে। ধর যাক সরকার কমলালেবুর উপর কর ধাধ 
করিবার জন্য কমলালেবুর মূল্য বাড়িয়া গিয়া বাজেট রেখা £8-তে 
পরিবতিত্ত হওয়ায় ক্রেতা পুর্বাপেক্ষ। নিয়তর অপক্ষপাত রেখা [0ঃএর উপর 
অবস্থান করিতেছে, অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধির ফলে তাহার তৃপ্তি হ্রাস পাইয়াছে। 
কিন্ত তাহার আয় য্দি 4১4১ পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তবে বর্ধিত মূল্যে ক্রেতার 
বাজেট রেখা হইবে 418 এবং ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দু 0, [08 অপক্ষপাত 
রেখার উপর থাকিবে । অর্থাৎ মূল্য বুদ্ধি পাওয়ায় ক্রেতার যে তৃপ্তি হাস 
পাইয়াছে তাই 2. পরিমাণ আয় বৃদ্ধি করিলে ক্ষতিপূরণ হয়। অতএব 


ভোগীর ব্যবহারতত্ ৬৭ 


£১4'কে বলা যাইতে পারে মৃলা-বৃদ্ধির ক্ষতির সমান (০001060580178 
ড8119001)| অন্থুরূপে য্দি কোন বস্ত্র মূল্য হাস পায় তবে ক্রেতা একটি 
উচ্চতর অপক্ষপাত রেখায় যাইবে বা তাহার তৃপ্তি বৃদ্ধি পাইবে । এই ক্ষেত্রে 
্বল্পতর মূল্যে ক্রেতার আয় কত হ্রাস করিলে তাহার তৃষ্চি পূর্বের ন্যায় হইবে, 
ব] সে পুর্বের অপক্ষপাত রেখায় থাকিবে তাহাও সহজে নির্ণয় করা যায়। 
ইহাকে বল। যাইতে পারে মূলা-হ্বাসের লাভের সমান (৪0015816076 ড৪119- 
007)। সাধারণতঃ অথ নৈতিক ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তনের ফলে কাহারো 
হয় লাভ এবং কাহারো হয় ক্ষতি । অপক্ষপাত রেখার সাহায্যে উপরোক্ত 
পর্থতিতে লাভবানদের আয় সবাধিক কতটা হ্রাস করিলে তাহারা তাহাদের 
পুর্ব-অপক্ষপাত রেখায় থাকিবে, এবং ক্ষতিগ্রস্তদের পুব-তৃপ্তি লাভের জন্য 
ন্যুনতম কতট। ক্ষতিপুরণ দেওয়া! প্রয়োজন তাহ। নির্ণয় করা চলে। সুতরাং 
তখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোন পরিবত্তন কাম্য কিনা তাহা! সহজেই নির্দেশ 
কর] যায়। পরিবর্তনটির ফলে ( উপরোক্ত অর্থে ) লাভবানদের লাভেব পরিমাণ 
যদি ক্ষতিগ্রস্তদের (উপরোক্ত অর্থে) ক্ষতির পরিমাণের চেয়ে বেশী হয়, 
তবে পরিবঙনটি সমথনযোগ্য, কারণ তখন লাভবানদের লাভ হইতে ক্ষতি- 
গ্রন্তদের ক্ষতিপুরণ করা সম্ভব। কিন্তু একথা মনে রাখা আবশ্যক, কোন 
বিষয়ের পরিবত্তনেব ফলে যখন বহু লোক প্রভাবিত হয় তখন প্রত্যেকের 
অপক্ষপাত মানচিত্র জানা সম্ভব নয়; ম্থতরাং সে ক্ষেত্রে লাভের এবং 
ক্ষতিব পরিমাণ ইত্যাদিও নির্ণয় কব প্রায় অসম্ভব হইয়া দাড়ায় । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
চাহিদ। ত্রেখা 


(191098170 (07:৮6) 


পুর্ববতা পরিচ্ছেদে আমরা ক্রেতার ব্যবহারের বিশ্লেষণ করিয়া তাহাব 
কোন বস্তর চাহিদ1 বস্তটির মূল্য পরিবর্তনের ফলে কি ভাবে পরিবতিত 
হইবে তাহা আলোচনা করিয়াছি । বস্তটির বিভিন্ন মূল্যে ক্রেতা কত 
ক্রয় করিবে তাহা একটি রেখাচিত্র প্রকাশ করিলে আমরা পাই বস্তুটির 
ব্যক্তিগত চাহিদ। রেখ। (11701517091 0610800 011:5০) বা একজন ক্রেতার 
বস্তটির চাহিদা রেখা । কিন্তু চাহিদা রেখা বিভিন্ন প্রকারের ; স্তরাং 
চাহিদা রেখা বলিতে আমরা কোন্‌ প্রকারের চাহিদা রেখা বুঝাই তাহা 
জান! দরকার | অর্থনীতিতে আমরা কোন বস্তর নিয়লিখিত চাহিদা রেখাগুলিগ 
মধ্যে প্রভেদ করিতে পারি £- 

(১) ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহি রেখা! (17001৮19.81 ()০10087)0 
0016 0 68০ 805০:)--এই প্রকারের চাহিদা রেখার আলোচনাই 
আমরা পুর্ব পরিচ্ছেদ করিয়াছি । বিভিন্ন মূল্যে ক্রেতা বস্তটির কত ক্রয় করে 
তাহ? এই প্রকারের চাহিদ। রেখাদ্বারা স্থচিত। চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৩নং চিত্রে 
[070 এইরূপ একটি ব্যক্তিগত চাহিদ। রেখা । 


(২) বাজারের চাহিদা রেখা (14811.66 106178190 0016)-- 
বিভিন্ন মূল্যে বস্তুটির কত পরিমাণ বাজারে বিক্রি হইবে তাহা একটি রেখা- 
চিত্রের সাহাষে; প্রকাশ করিলে আমর] পাই বস্তটির বাজারের চাহিদ। রেখা । 
ধর যাক আমের মূল্য ষখন ১ টাকা তখন সকল ক্রেতা মিলিয়! ১০০০টি আম 
কেনে ; যখন ২ টাকা তখন কেনে ৮০টি, যখন ৩ টাকা তখন কেনে 
৪০০টি...ইত্যাদি। আমের মূল্য ও বাজারে আমের মোট চাহিদাকে একটি 
রেখাচিত্রে সন্গিবেশিত করিয়। প্রকাশ করিলে আমর পাই আমের বাজারের 
চাহিদা রেখা (00801556 06009170 ০01৮৪) আবার বাজারের চাহিদা 
হইল ব্যক্তিগত চাহিদাগুলির সমঙ্টি। কোন মূল্যে বাজারের আমের মোট 
চাহিদার পরিমাণ বাজারে বিভিন্ন ক্রেতা যতট] ক্রয় করে তাহার সমষ্টির সমান । 


৬৪ 


চাহিদা রেখ! 


সুতরাং বাজারের চাহিদ1 রেখা (00810566 06109100 ০০:৮৪) ব্যক্তিগত 


চাহিদা রেখাগুলির (1001৮100121 06108170 ০:৮৪) উপর নির্ভর করে, এবং 
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৭০ অর্থনীতি 


বিভিন্ন ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলি পাশাপাশি “ (1866581) যোগ 
করিয়! আমর] পাই বাজারের চাহিদ1 রেখা। ৮নং চিত্রে ব্যক্তিগত চাহিদ। 
রেখাগুলি হইতে বাজারের চাহিদা রেখা নির্ণয় দেখানো হইয়াছে। 
৮ক, ৮খ ও ৮গ চিত্রে 1081), [081১১ ও 108]02 রেখা যথাক্রমে 
১ম, ২য় ও ৩য় ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখ।। আমের মূল্য 
যদি 90: হয়, তবে প্রথম ক্রেতা 7954, দ্বিতীয় ক্রেতা 74৪ 
এবং তৃতীয় ক্রেতা 1১148 পরিমাণ আম ক্রয় করে। অনুরূপে অগ্ঠান্ত 
ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা হইতে 097 মূলো তাহাদের আম 
ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। স্থতরাৎ 07২ মূলো বাজারে আমের 
মোট চাহিদা 21474771457 754887770 ৮ঘ চিত্রে ঞ বিন্দু 0. 
মূল্যে বাজারে আমের মোট চাহিদার পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে ; অর্থাৎ 
এখানে & বিন্ু এক্ূপভাবে বসান হইয়াছে যাহাতে 034৯ _ 34১77014১87 
714১৪4-৮৮৭। অন্থরূপে 98 মূল্যে বাজারে মোট চাহিদা 189, এই মূলো 
ব্যক্তিগত চাহিদাগুলির সমষ্টি 081341১23১4 083৪4 - "এর সমান। 
স্থতরাং এইভাবে ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদ। রেখাগুলি পাশাপাশি (1806781) 
যোগ করিয়া আমর। পাই বাজারের চাহিদা রেখা। 


(৩) বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদ। রেখ (07061008170 0576 £80৪0 
9০5 0০ 17090151009] 9০1161)-- 

বাজারের চাহিদা রেখা বিভিন্ন মূল্যে সকল বিক্রেতার দ্রব্য মোট কতটা 
বিক্রয় হইবে তাহা নির্দেশ করে । অপরপক্ষে বিক্রেতার বাক্তিগত চাহিদা 
রেখা নির্দেশ দেয় মূল্য পরিবর্তন করিয়া একজন বিক্রেতা তাহার বিক্রয়ের 
পরিমাণ কতটা পরিবর্তন করিতে পারে । বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা] রেখা 
প্রধানতঃ নির্ভর করে বাজারের চাহিদ1 রেখা ও বাজারে বিক্রেতার সংখ্যার 
উপর, এবং ইহা বিভিন্ন প্রকারের বাজারে বিভিন্ন হয়। এই বিষয়ে এই 
পরিচ্ছেদের শেষাংশে আমরা বিস্তৃত আলোচন। করিব। 


ব্যক্তিগভ ও বাজারের চাছিদ। রেখার কতিপয় বৈশিষ্ট্য (5০136 
(0০1581806651186105 01 6106 11705510081 8100 £1)6 1091066 17061708790 


08:65) 
(১) চাহিদা রেখার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল উহা! নিয়াভিমুখী | 


চাহিদা রেখা ৭১ 


মূলোর বৃদ্ধির সঙ্গে চাতিদার পরিমাণ হ্রাস পায় এবং মূল্য হাস পাইলে চাহিদার 
পরিমাণ বুদ্ধি পায়। ইহাকে বল হয় চাহিদার নিয়ম (15৬ ০: 
060082)0) | বাক্কিগত চাহিদার ক্ষেত্রে এই নিয়মের ভিত্তি আমরা পূর্ববর্তী 
পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি । আমরা দেখিয়াছি, বস্তটির মূল্য হ্রাসের ফলে 
ক্রেতার প্ররুত আয় বৃদ্ধি পায় এবং এই আয়বুদ্ধিজনিত প্রভাবে বস্তটির চাহিদা 
বৃদ্ধি পায় (1700109 ৪০০০), যদি ন1 বস্তটি নিকষ্ট দ্রব্য ( 1)210101 £090995) 
হয়। আবার বস্তির মূলা হ্বাস পাওয়ায় উহ? অপরাপর দ্রব্য অপেক্ষা পুর্ব 
হইতে অপেক্ষারুত স্থলভতর হওয়ায় ক্রেতা অপরাপর দ্রব্যের পরিবর্তে বস্তি 
অধিকতর পরিমাণে ভোগ করিতে তৎপর হয়। এই বিনিময়-গত প্রভাবের 
(50050010101) ০92০0) ফলেও বস্ত্রটির চাহিদা বুদ্ধি পায়। অর্থাৎ বস্তির 
মূল্য যদি হ্রাস পায়, তবে নিকষ্ট দ্রব্য না হইলে আয়-গত প্রভাব ও বিনিময়- 
গত প্রভাবের ফলে বস্তটির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে । আবার বস্তুটি নিকষ্ট দ্রব্য 
হইলেও চাহিদার নিয়ম খাটিতে পারে । কারণ তখন বস্তটির মূল্য হাস 
পাইলে আয়-গত প্রভাবের ফলে বস্তটির চাহিদা কমিলেও বিনিময়-গত 
প্রভাবের ফলে বস্ত্রটির চাহিদ! বুদ্ধি পাইবার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। 
স্ৃতরাং ব্াক্তিগত চাহিদা রেখার ক্ষেত্রে যদি না আয়-গত প্রভাব 
বিনিময়-গত প্রভাবের চেয়ে বেশী হয় ( অর্থাৎ যদি না বস্তটির উপর ক্রেতা 
আয়ের একটি মোটা অংশ ব্যয় করে), তবে নিকুষ্ট দ্রবা হওয়া সত্বেণ চাহিদার 
নিয়ম প্রতিপালিত হইতে পারে। 

আমরা দেখিয়াছি বাজারের চাহিদা ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টি। স্থতরাং 
মূল্য হাস পাইলে প্রত্যেক ক্রেত। অধিক ক্রয় করায় বাজারে মোট চাহিদ। বৃদ্ধি 
পাইবে । আবার অধিকতর মূলো কোন কোন লোৌক বস্ত্রটি মোটেই ক্রয় করে 
না| মূল্যটি হ্রাস পাইলে হয়ত তাহারা বস্তুটি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে । স্তরাং 
পুরাতন ক্রেতার চাহিদার পরিমাণ বুদ্ধি ও নৃতন ক্রেতার বাজারে প্রবেশ এই 
উভয় কারণেই শ্বল্লতর মূল্যে বাজারের চাহিদার পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে।* 
অর্থাৎ বাজারের চাহিদা রেখাও ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার ন্যায় নিয়াভিমূখী 
হইবে । 


* বন্টির মূলা ১০২ টাক] ও তদুরধ্ব হইলে ধরা যাক কোন ক্রেত। স্্ব্যটি ক্রয় করে ন! এবং মূলা 
১০ টাকার কম হইলে ক্রয় করিতে আরম্ড করে। এই ক্ষেত্রে এ ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা 
রেখা খ-অক্ষে ( অর্থাৎ মূলা-নির্দেশক অক্ষে ) ১৯২ টাকা নির্দেশক বিন্দু হইতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী 
হইবে। 
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আবার বাজারের চাহিদার ক্ষেত্রে কোন কোন ব্যক্তির নিকট বস্তুটি 
নিকঈ হইলেও অপরের নিকট তাহ! নিকৃষ্ট নাও হইতে পারে। স্থৃতরাং মূল্য 
হাসের আয়গত প্রভাব তখন কাহারো ক্ষেত্রে খণাত্মক (176£901%5 ) ও 
কাহারে ক্ষেত্রে ধনাত্মক (70099161৮5); কিন্তু বিনিময়গত প্রভাব মকল ক্ষেত্রেই 
এক প্রকারের । হ্ৃতরাং অধিকাংশ দ্রব্যের ক্ষেত্রেই মূল্য হ্রাসের ফলে চাহিদার 
পরিমাণের বুদ্ধি ও মূল্য বৃদ্ধিতে চাহিদার পরিমাণের হাস হইবে__অর্থাৎ 
চাতিদার নিয়মটি প্রযুক্ত হইবে । কেবল যদি বস্ত্রটি অধিকাংশ ক্রেতার নিকট 
নিরুষ্ট দ্রব্য হয় এবং তাহাদের আয়ের একটি মোট] অংশ বস্তুটি ক্রয়ে ব্যয়িত 
হয়, তখনই কেবল চাহিদার নিয়মেব অন্যথা হইতে পারে, অর্থাৎ তখনই 
কেবল মূল্য হ্রাসে বস্তটির চাহিদার পরিমাণ না বাড়িয়া কমিতে পারে। 

উপরোক্ত ব্যতিক্রম ব্যতীত চাহিদার নিয়মের অন্য ছুইটি ব্যতিক্রম 
আমরা এখানে লক্ষ্য করিতে পাবি । যে সকল দ্রব্যের ভোগ শুধুমাত্র আড়ম্বর 
প্রদর্শনের জন্য, বা যে সকল দুর্লভ দ্রব্যের ভোগী স্বল্প কয়েকজন হওয়ায় সেই 
সকল দ্রব্যের ভোগী সমাজে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, তাহাদের ক্ষেত্রে চাহিদার 
নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে । এই সকল দ্রব্যের মূল্য যদি ত্রাস পায়, তবে সেই 
সকল দ্রব্য ভোগের আর বিশেষত্ব থাকে না। স্ততরাং তাহাদের চাতিদ। 
তখন হ্রাস পায়। যেমন হীরকের মূল্য অত্যন্ত অধিক ও ্থুছুর্লভ বলিয়া 
হীরকের যে চাভিদা আছে, হীরক যদি অত্যন্ত অল্প মূলো বিক্রীত হয় তবে 
তাহার চাহিদার পরিমাণ হাস পাইবে । 

সর্বশেষে আমরা বলিতে পারি কোন কোন ক্ষেত্রে বাজারের মূল্য 
পরিবর্তনের জন্য ক্রেতার ভবিষ্যৎ প্রত্য।শিত মৃল্যও পরিবতিত হইতে পারে। 
যেমন চায়ের মূল্য যদি ১০ টাক কিলোগ্রাম হইতে ৯ টাক] কিলোগ্রামে হাস 
পায়, তবে ক্রেতা মনে করিতে পারে যে ভবিষ্যতে চায়ের মূল্য আরও হ্থাস 
পাইবে । এই অবস্থায় চায়ের মূল্য হ্রাস পাওয়। সত্বেও চায়ের চাহিদার পরিমাণ 
বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস পাইবে । 

(২) ক্রেতার চাহিদ1 রেখ! কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল । ক্রেতার 
ব্যবহারের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, ক্রেতার আয়, তাহার 
রুচি, অন্থান্য ভ্রব্যের মূল্য ইত্যাদি স্থির ধরিয়া লইয়াই ক্রেতার চাহিদা! রেখা 
নির্ণয় কর হয়। এই সকল বিষয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতার চাহিদা 
রেখারও পরিবর্তন ঘটিবে। স্থতরাং মৃল্য-পরিবর্তনজনিত চাহিদার 
পরিবর্তন (01590756 1) 006 2100016 06120215060 ৫06 00 ৪ 01:27786 
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17 01102) ও চাহিদা রেখা পবিবর্তনজনিত চাহিদার পরিবর্তনের (০1091755 
1) 021708100. 25 2. 590010 01£ 0106 50160 10. 056 0:61002100 ০০:৮০) মধ্যে 


প্রভেদ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
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৯ নং চিত [91101 আমেব চাহিদা রেখা । 08 মূলো আমের চাহিদা 
[14 পরিমাণ | ক্রেতাদের আয় ইত্যাদি অন্যান্য বিষয় স্থিব থাকিয়া (০669115 
7818055 বা 00176] 0017)55 1610817)106 006 5910)6) আমের মূল্য 0৮এতে 
হাস পাইলে আমের চাহিদ] বুদ্ধি পাহয়া চ20তে দীভাইবে। ভহাকে বলা 
যায় মূলা-পরিবর্তন জনিত আমেব চাহিদার পরিবর্তন | অপব পক্ষে ক্রেতাদের 
আয় বুদ্ধি পাইলে (বা শন্যান্ত বিষয়ের পবিবতনের ফলে) চাহিদা রেখা ডান- 
দিকে পরিবর্তিত হইতে পারে । এই অবস্থায় সকল মৃল্যেই ক্রেতার? পুর্বা- 
পেক্ষা বস্তুটির বেশী পরিমাণ ক্রয় করিবে । যেমন পুর্বে চাহিদা রেখা ছিল 
[0,011 তখন 0চ: মূল্যে ক্রেতা 74 পরিমাণ আম ক্রয় করিত। 
চাহিদা রেখা [02])৪তে পরিবতিত হওয়ায় 0, মূল্যে আমের চাহিদা 
7,৪তে বৃদ্ধি পাইবে । প্রকৃতপক্ষে ইহাকেই চাহিদার পরিবর্তন (০1081)86 
11) 06177810) বল হয়। আমরা পুর্বেই বলিয়াছি কোন চাহিদা রেখা 
অপরাপর বিষয় স্থির আছে ধরিয়। নির্ণয় করা হয়, সুতরাং সেই বিষয়গুলির 
পরিবর্তনের ফলে চাহিদা রেখাও পরিবন্তিত হইবে । এই বিষয়গুলির মধ্যে 


নিয্নলিখিতগুলিই প্রধান £ 
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(ক) ক্রেতার আয়--মামরা পুর্বেই দেখিয়াছি ক্রেতার আয় বৃদ্ধি 
পাইলে একই মূল্যে ক্রেতা পুর্বাপেক্ষা৷ বেশী পরিমাণ বস্ত ক্রয় করিবে, যদি না 
বস্তটি নিরষ্ট দ্রবা ভয়। শুতরাং নিকুষ্ট দ্রব্য ব্যতীত অপর সকল ভ্রবোর 
ক্ষেত্রে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা রেখা ডান দিকে এবং আয় হ্রাস 
পাইলে চাহিদা রেখা বাম দিকে সরিয়া যাইবে । অবশ্ঠ নিকষ্ট দ্রবোর চাহদা 
রেখার ক্ষেত্রে হইবে ইহার বিপরীত । 

বাজারের চাহিদ। রেখার ক্ষেত্রেও সকল ক্রেতার আয় বুদ্ধি পাইলে চাহিদা! 
রেখার উপরোক্ত প্রকার পরিবর্তন ঘটিবে। কিন্তু বাজারের চাহিদ। রেখার 
ক্ষেত্রে ক্রেতাদের শুধু মোট আয় সমান থাকিলেই চাহিদা রেখা অপরিবত্তিত 
থাকিবে না। কাবণ মোট আয় সমান থাকিয়া যদি ক্রেতাদের মধ্যে তাহার 
বণ্টনের পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলেও চাহিদা রেখার পরিবর্তন হইতে পারে । 
ধর! যাউক ক্রেতাদের মোট আয সমান আছে, কিন্তু বামের আয় ২* টাক 
বৃদ্ধি ওশ্টামের আয় ১০ টাক হ্বাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় বস্তটির জগ 
রামের চাহিদা বুদ্ধি পাইবে, এবং শ্যামেব চাহিদ] হ্রাস পাইবে । কিন্তু শ্যাম 
ও রামেব চাহিদার হাস-বুদ্ধির পরিমাণ সমান নাতইতে পাবে। বাম হয়ত 
শ্যাম অপেক্ষা বস্তটি বেশী পছন্দ কবে । এই অবস্থায় রামের চাঠিদা বুদ্ধির 
পরিমাণ শ্ঠামেব চাহিদা হাসের পরিমাণের চেয়ে বেশী হওয়ায় মোট চাতিদা 
বৃদ্ধি পাইবে । আবার আয় বণ্টনের অন্ত প্রকার পরিবর্তনের জন্য চাহিদ] হাস 
পাইতে পারে। অতএব আয় বণ্টনেব পরিবতন হেতু ক্রেতাদেব মোট 
আয় অপরিবত্তিত থাকিলে ও চাহিদা রেখা ডানদিকে বা বামদিকে সবিয়া 
যাইতে পারে। 

(খ) অন্যান দ্রব্যের মুল্য-_ক্রেতার চাহিদা রেখা অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য 
স্থির ধরিয়া নির্ণয় করা হয়। অন্যান্য দ্রব্যে মূল্যের পরিবর্তন হইলে বস্তটির 
চাহিদ1 রেখাও পরিবত্তিত হইবে । অবশ্ত এই পরিবর্তন কিবূপ হইবে তাহ। 
নির্ভর করে ষে দ্রব/টির মূল্য পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার সঙ্গে বস্তটির সম্পর্কের 
উপর । চাহিদার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আমর! বস্তগুলির দুই 
প্রকার সম্পর্কের মধো প্রভেদ করিতে পারি। কতকগুলি ক্ষেত্রে একটি 
দ্রব্য ভোগের পরিবর্তে অপর কোন দ্রব্য ভোগ কর! চলে। এই প্রকারের 
দ্রব্যগুলিকে বলা হয় পরিবর্ত দ্রব্য (98090160665) । যেমন কফি চায়ের 
পরিবর্ত দ্রব্য, মিলের কাপড তাতের কাপড়ের পরিবর্ত, চিনি গুড়ে পরিবর্ত। 
আবার গ্ররুষ্ট তৃপ্থির জন্ত কতকগুলি দ্রব্য একসঙ্গে ভোগ কর। প্রয়োজন । যেমন 
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চা ও চিনি, রুটি ও মাখন, কালি ও কলম ইত্যাদি । এই প্রকারের দ্রবাকে 
বলা হয় অনুপুরক ভ্রবা (০09070121021010] £০০5)। পরিবর্ত দ্রব্যের মূল্য বুদ্ধি 
পাইলে বস্তটির চাহি'দ] বৃদ্ধি পায়, কারণ তখন 'ক্রতা পরিবর্ত ভ্ুবাটির পরিবর্তে 
প্রতোক মূলো বস্তটির অধিকতর পরিমাণ ক্রয় কবিবে । যেমন কফির মূলা বৃদ্ধি 
পাইলে চায়ের চাতিদা রেখা ডান দিকে সবিয়! যাইবে, কারণ, কফি চায়ের 
পরিবর্ত সামগ্রী (58950100165) | আবার কফিব মূলা ত্রাস পাইলে ক্রেতা সকল 
মূল্যেই চায়ের পরিবর্তে পুর্বাপেক্ষা অধিকতব কফি পান করিবে । স্কতবাং 
পরিবর্ত ভ্রবোব (5২06006) মূলা বরধধিত হইলে চাহিদা রেখা ডান দিকে, 
এবং মূল্য হাস পাইলে চাহিদা! রেখ! বাম দ্রিকে সবিয় ষাউবে । আবার চায়ের 
মূলা হাস পাইলে লোকে অধিকতব চা পান কবিবে। স্বতরাং চায়ের মূল্য 
হাঁস পাওয়ার ফলে লোকে সঞ্চল মূলোই পুর্বাপেক্ষা অধিকতব পরিমাণে চিনি 
ক্রয় করিবে, অর্থাৎ চিনিব চাহিদা বেখা ভান দিকে সবিয়া যাইবে । এই 
ক্ষেত্রে চিনি চায়েব অন্তপুবক দ্রব্য (০01019167001068] ০01710001) | 
সতবাং অন্রপুরক দ্রব্যেব মূলা বুদ্ধি পাইলে চাতিদ1] রেখা বাম দিকে, এবং মূলা 
হাস পাইলে চাতিদ! বেখা ডানদিকে সবিষা যাইবে । অবশ্য অনেক দ্রৰোর 
ক্ষেত্রে সম্পর্কটি এইবপ স্পষ্ট নয়। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও আয় নিদিষ্ট হওয়ায় একটি 
বস্তব অধিকতর ক্রয় কৰিলে অপরটির স্বল্লতব পবিমাণ ক্রয় কবা ধায়, স্থতরাং 
এই অর্থে তাতাদের পরস্পরের পবিবত (5819016062) বলা যায় | 

(গ) ক্রেতার কুচি__ক্রেতাব অপক্ষপাত মানচিত্র (1001662161706 
1891১) বাঁ তাহাব রুচি অপরিবত্িত ধরিয়াই কোন বস্ত্র চাহিদ1] রেখা নির্ণয় 
কর] হয়। স্পষ্টতঃ ক্রেতার রুচির পরিবর্তন ঘটিলে বস্তির চাহিদা রেখাও 
পরিবন্তিত হইবে । যেমন কোন কারণে যদি ক্রেতা পূর্বাপেক্ষা চ] বেশী 
পছন্দ করে, তবে একই মূল্যে সে অধিকতর চা ক্রয় করিবে, অর্থাৎ চায়ের 
চাহিদা রেখ! ডানদিকে পরিবতিত হইবে । অপরপক্ষে ক্রেতার চায়ের গছন্দ 
হাস পাইলে চায়ের চাহিদা রেখা বামদিকে পরিবত্তিত হইবে । 

(ঘ) প্রত্যাশিত আয় ও মুল্য_-ক্রেতার চাহিদ| রেখা নির্ণয়ের সময়ে 
ক্রেতার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ আয় এবং বিভিন্ন বস্ত্র প্রত্যাশিত ভবিষ্বাৎ মূলা স্থির 
আছে ধরিয়া লওয়াহয়। ভোগীর ব্যবহার তত্ব আলোচন1 সরল রাখিবার জন্ত 
এক সকল বিষয় আমরা বিশেষ আলোচন! করি নাই এবং কেবল বর্তমান মূল্য 
ও বর্তমান আয়ের কথাই বিবেচনা করিয়াছি । কিন্তু কোনে! ক্রেতার চাহিদা 
সে ভবিষ্যতে কত আয করিবে এবং ভবিষ্ততে বিভিন্ন বস্তর মূলা কি হইবার 
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সম্ভাবনা! তাহার সম্পর্কে ধারণার উপরেও নির্ভর করে । যেমন ক্রেত। যদি মনে 
করে যে ভবিষাতে সে অধিক পরিমাণ আয় কারবে তবে সাধারণতঃ তাহার 
মোট ভোগ বেশী ও মোট সঞ্চয় স্বপ্লতর হয়, এবং সেই সঙ্গে কোন বস্তর 
চাতিদাও সাধারণতঃ অধিক হয়। আবার ক্রেতা যা মনে করে যে ভবিষ্যতে 
ভাশার আয় শ্বল্পতর হইবে তবে বতমানেও তাহার চাহদা স্বপ্পতর হওয়ার 
সম্ভাবনা । স্থতরাং ক্রেতার ভবিষ্যৎ. আয় সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন হহলে 
সেই সঙ্গে কোন বস্তর চাহিদ৷ রেখারও পরিবর্তন ঘটিবে। অন্তরূপে 
ক্রেতার ভবিষ্যৎ মূল্য সম্পর্কে ধারণার পরিবতন ইইলেও চাভিদা রেখা পরি- 
বতিত হইবে । আবার শুধু এ দ্রব্যটির প্রত্যাশিত মুল্যের পরিবততনই চাতিদা 
রেখাকে প্রভাবত করিবে না, দ্রব্যটির সকল পরিবত ও অগ্পুরক বস্তর 
প্রত্যাশিত মূলা পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটিবে । যেমন পরি- 
বর্ত দ্রব্যের প্রত্যাশিত মূল্য হাস পাইলে, ক্রেতা বস্তটির পরিবত সামগ্রী 
ভবিষ্যতে অধিকতর ক্রয় করিবে ভাবিয়া বতমানে বস্তবটি কম ক্রয় করিবে। 
অস্গপুরক দ্রব্যের প্রত্যাশিত মূল্য হাসে ইহার বিপরীত ফল হইবে । 

($) ভোগীর ব্যবহারের আলোচনাকালে আমরা সাধারণতঃ ধরিয়া লই 
যে একজন ভোগীর ব্যবহার অন্তান্ত ভোগীর ব্যবহার দ্বারা প্রভাবত হয় ন|। 
কিন্তু একজন ভোগ্ীর ব্যবহার তাহার প্রতিবেশী ও অন্যান্থ ভোগীর ব্যবষ্ঠারের 
উপরেও নির্ভর করে। ইনা আধুনিক অন্করণপ্রিয় সমাজের পক্ষে বিশেষ 
ভাবে প্রযোজ্য । যেমন প্রতিবেশীর নূতন মোটর দেখিয়া কোন লোকের 
মোটর ক্রয় করিবার ইচ্ছা বুদ্ধি পাইতে পারে । সুতরাং এই ক্ষেত্রে কোন 
ক্রেতার চাহিদা রেখা নির্ণক্বের সময় উল্লিখিত অপরাপর বিষয়ের সঙ্গে 
অন্যান্য ক্রেতার বিভিন্ন বস্ত ক্রয়ের পরিমাণ নিপিষ্ট বলিয়া ধরা প্রয়োজন । এই 
ক্ষেত্রে বাজারে ক্রেতার সংখ্য। ও অন্যান্য ক্রেতার ক্রয়ের পরিমাণ পরিবন্তিত্ত 
হইলে কোন ক্রেতার চাহিদা রেখাও পরিবতিত হইবে । 

ক্রেতাদের চাহির্দ৷ যখন এইভাবে পরস্পরের চাহিদাকে প্রভাবিত করে 
তখন আমাদের পূর্ব বণিত পদ্ধতিতে* ক্রেতাদের চাহিদা রেখাগুলির পাশাপাশি 
যোগ করিয়া বাজারের চাহিদা রেখা পাওয়া যায় না। কারণ অপরাপর 
ক্রেতার চাহিদা জানা ন1 থাকিলে কোন ক্রেতার চাহিদা জানা যায় না; 
কিন্তু মূল্য পরিবর্তনহেতু অপর ক্রেতাদের চাহিদার পরিবর্তনে সকলের চাহিদা 

রেখাহ একই সঙ্গে পরিবতিত হয়। তাই আলোচনার স্থবিধার জনক আমরা 


সপ নদ, 


+৬৪-ও ০পৃষ্ঠা সঃ 


চাতিদ। বেখ। ৭৭ 


কোন ক্রেতাব চাহিদ1] অপব ক্রেতার চাহিদা দ্বাবা প্রভাবিত নহে বলিয়। 
ধরিয়া লই। 


চান্বিদার স্থিতিষ্ছাপকতা (5:195610165 0£ 106170910) ও তাহার 
পরিমাপ 

চাহিদাব স্থিতিস্থাপকতার দ্বাব। মুল্য পবিবর্তনেব ফলে চাহিদার 
পরিবর্তনের পবিমাপ কর] হয় । ইহা সাধারণতঃ চাতিদা পবিবতনেব হার ও 


মূল্য পবিবঙনেব ভাবেব অনুপাত দ্বাবা প্রকাশ কবা হয়। অর্থাৎ 
চাহিদা পবিবর্তনের তাব* 

মূল্য পবিবঙনেব হাব 

আবাব চাহিদাব পবিবত্তন মূল্য পবিবর্তনেব ধিপবীতমূখী বলিয়' ( অর্থাৎ মূল্য 


বৃদ্ধিতে চাহিধাব পরিমাণ হ্রাস এবং মূলা হ্রাসে চাহিদাব পবিমাণ বুদ্ধি হয় 
বলিয়া) উপবোক্ত সংজ্ঞায় চাহিদাব স্থিতিস্থাপকতা খণাত্মক (2658016) হইবে। 
কিছু সাধাবণ-নঃ চাতিদার স্থিতস্থাপকতাকে ধনাত্মক (0931116) বলিয়া 
প্রকাশ কবা হয়, এবং -দন্রসাবে চাহিদাব স্থিতিস্থাপকতাব সংজ্ঞাও সামান্য 
পরিবর্তন কৰা হয়, অর্থাৎ চাহদাব স্থিতিস্থাপকতাব পুধবতী স্যত্রেব পূর্বে 
একটি খণাত্মরক চিহ্ন (19596155 51£) বসান হয়। স্ুতবাং চাহিদার 
পরিমাণকে যি 0, তাহাব পরিবর্তনকে যদ্দি 2১০ মূল্যকে যদি 7 এবং 
তাহাব পরিবতনকে যদি /১৮০ দ্বাবা স্থচিত করা হয় তবে সংজ্ঞাটি তখন 
্াডাইবে নিয়রূপ £-- 


চাহিপাব স্থিতিস্থাপকতা- 


4১০ ১ 


চাতিদ্রাব স্থিতিস্কাপকতা _-_ মিঃ 


০ 
 *স্থিতিস্থাপকতার এই সংজ্ঞা শুধু যে চাহিদার ক্ষেঞ্জেই প্রযোজ্য তাহা নহে, পরস্ত ইহা 
জর্থনীতিতে সকল ক্ষেগ্জেই প্রধযোজা । বন্ততঃ যেখানে কোন বিষয় %-এর মান অপর একটি 
বিষয় এর মানের উপর নির্ভর করে এবং /১% যদি -এর পরিবর্তনের মান, এবং /১% যদি 
এর ১2. পরিমাণ পরিবর্তনের হেতু %-এর পরিবর্তনের মান সুচিত করে, তৰে স-পরিবর্তন 
জনিত ৬-এর স্িতিস্থাপক তা (6155010105 0: % 10) 1550৪০৮ €০ ৪ 0190£6 £0 30 
রি 28/0 যেমন,যোগান যদি মূলোর উপর নির্ভর করে, তবে মূল্য-পরিবর্তন জনিত যোগানের 
ঘোগান পরিবর্তনের হার 


িষ্থাপকতা মলা পাবনা হার 
23. 


ও 
- যেখানে 59 ও 7 যথাক্রমে ফোগান ও মুলা নিশি করে 
মা 


৭৮ অর্থনীতি 


উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক আমের মূল্য ১ টাক হইতে ১'২৫ টাকা হওয়ায় 
আমের চাহিদা ১০* হইতে ৮*তে হ্থাস পাইয়াছে। এই ক্ষেত্রে চাহিদা 


২5 ৃ এ ২৫ 
পরিবর্তনেব হার, 32 ৯২০৭%, এবং মূল্য পরিবর্তনের হার- -১ ৯২৫%। 


২৩ ৪ 
স্থৃতরাং এখানে আমের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা- ৯ ৫1 অন্থরূপে কোন 


বস্তর মূল্যের পরিবর্তন ও তজ্জনিত চাহিদার পরিবর্তন জানা থাকিলে আমবা 
সহজেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকত] নির্ণয় করিতে পারি । 

চাহিদার ছুই প্রকারের স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে আমর] পার্থক্য করিতে 
পারি--(ক) চাপ-গত স্থিতিস্থাপকত]। (৪7০ 6€1950010) এবং (খ) বিন্দু-গত 
স্থিতিস্থাপকতা। (1১0100 612,500105)। মূলোর অকির্ধিৎকর (1910106- 
91008]) পবিবর্তনে চাহিদার স্থিতিস্তাপকতাকে বল ভয় চাহিদার বিন্দু-গত 
স্থিতিস্থাপকতা, এবং যে ক্ষেত্রে মূল্যের পরিবতন অতি ক্ষুদ্র নয় সে ক্ষেত্রে 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে চাপ-গত স্থিতিস্থাপক'তা (510 618561010) বলা 
হয়। এই নাম ছুইটির সার্থকতা চাঠিদা রেখা হইতে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় 
করিতে গেলে স্পষ্ট হইবে । ১*নং চিত্রে 1010 কোন বস্তুর চাহিদা রেখা । 





১*নং চিজ্জে 
05. মূলো ক্রেতা বন্তটির চ10 পরিমাণ বস্ত ক্রয় করে। বস্তটির মূল্য যদি 


চাহিদা রেখা ৭৯ 


078তে হ্রাস পায় তবে বস্তটির চাহিদা 2হানুএ বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং 07২ 
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এন ক্ষেত্রে মূল্যের পরিবর্তন অকিঞ্চিৎকর (17011065511081) নয় বলিয়া এই 
স্থিতিস্থাপকতাকে চাপ-গন স্থিতিস্থাপকতা। (21:0০ 61850105105) বলা যায়, 
কারণ উহা চাহিদা বেখাৰ টেল চাপে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ 
করিতেছে । এই ক্ষেত্রে সহজেই দেখা যায় চাপ-গত স্থিতিস্থাপকতা 
শুধু আদি মূল্যে (0:18109] 79:16€ ) উপবেই নয়, মূল্য কোনদিকে 
এবং কতটা পরিবত্তিত হইয়াছে তাহার উপবেও নির্ভর করে। 
0 চাপের উপরেই মূল্য যদি 07 হইতে 0;-এ পরিবতিত হয় 
তবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। 08/0ছ না হইয়া হইবে [চা । এই 
বৈষম্য দূৰ করিবার জন্ত অনেকে মূল্য পরিবর্তনের পরিমাণকে পুব 
ও পরিবতিত মূল্যের গভের দ্বারা ভাগ করিয়া! মূল্য পরিবর্তনের হার নির্ণয় 
করেন। যেমন পুৰ মূল্যে যদি হয় 79: এবং পরিবতিত মুল্য যদি 99 হয়, তবে 


) 


এই পন্থা! অন্যায় মূল্য পরিবর্তনের হাব হইবে (0৪ - চ,)/16272) , কারণ 


(9+-05)12 দুই মূল্যের গড, এবং (9৪-05) মূল্যেব পরিবর্তন । অনুরূপ পুর্ব 


চাহিদা যর্দি0+ এবং পরিবতিত চাহিদা যদি 2৪ হয়, তবে (0৪ - লও 8792) 


এর হ্বার৷ চাহিদ| পরিবর্তনের হার নির্দেশ করা হয়। স্থতরাং তখন চাহিদার 





স্থিতিস্থাপক তা -এ 3" --69 725 | এই নুজ্ঞান্লারে ১* নং চিজ্ে 3 
0৪401 0705 


যদি 0 রেখার মধ্যবিন্ু হয় তবে লু চাপে চাহিদার স্থিতিস্থাগকত 
হইবে 0510৮ 1 


৮৩ অর্থনী তি 


অপর পক্ষে (১৭নং চিত্রে) 075 হইতে মূল্যের পবিবর্তন যদি অকিঞ্চিংকর 
(1061106911091) হয় তবে 72) চ3-এব এবং নু, 0-এর অতি সন্ধিকটে 
অবস্থান কবিবে, এবং তৎসঙ্গে চু) বেখা। 0 বিন্দুতে চাহিদ। রেণ11010-কে প্রায় 
স্পর্শ কবিবে । স্থৃতবাং শু, যদি ] বিন্দুতে 1010-কে স্পর্শ কবে, তবে 05: মূল 


চাহিদার বিন্দু-গত স্থিতিস্থাপকত] হইবে 3 চাহিদ্1 রেখা জান। থাকিলে 


যেকোন মূল্যে চাহিদাব বিন্দু-গত স্থিতিস্থাপকতা আমবা সেই মূল্যে চাহিদা 
রেখাব উপব ম্পর্শক অস্কিত কবিয়া পবোক্ত পদ্ধতিতে নির্ণয় করিতে পাবি। 
চাহিদাব স্থিতিস্থাপকতাব মান শূন্য হইতে অসংখোব মধ্যে থাকিতে 
পারে । চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান যদি অসংখ্য হয় তবে তাহাকে পুর্ণ 
স্থিতিস্থাপক (6165০015 519,500) চাহিদা, এবং চাহির্দাব স্থিতিস্থাপক তার 
মান যদি শৃন্ত হয় তবে তাহাকে পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (০0709156515 1 
৪189610) চাহিদা বল] হয়। মূল অতি সামান্ঠ পরিবর্তনে চাতিদ্ার পরিমাণ 
যদি অসংখা হয় তবে চাহিদাকে পূর্ণস্থিতিস্থাপক চাহিদা বল] যায়। অপব 
পক্ষে যূলোর পরিবর্তন হেতু চাহিদরাব পবিমাণেব ষ্দি কোন পরিবর্তন না হয় 
তবে চাহিদা পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক | ১০ক ও ১০খ নং চিজ্রে আমরা যথাক্রমে 


টু ছা 
[) ) 
৬) বন্তর পবিহ্যাণ 0 [0 বস্র পরিমাণ 
পুর্ণ স্থিতিষ্ঘাপক চাহিদা পর্ণ আস্ট্িতিস্থাপক চাহিদা 
১০ (ক) ১০ (থ) 


পুর্ণ স্থিতিস্থাপক ও পুর্ণ অস্থিতিগ্থাপক চাহিদার নমুন1 দেখিতে পাই । অবশ্থয 
সাধারণতঃ বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্ত ব! অসংখা না হইয়া এই 
দুই প্রান্তের মধ্যে থাকে । 

উপরোক্ত আলোচনা হইতে সহজেই দেখা যায়, কোন বস্তর ঢাহিদার 
স্থিতিস্বাপকতা সাধারণতঃ বস্তটির বিভিন্ন মুল বিভিন্ন হবে । তাং 
বন্তটির মল্য দেওয়া! ন! থাকিলে চাহিদার বিদ্ু-গত স্ষিতিন্থাপরগ্ষ! নির্নয় বর! 


চাহিদা রেখা ৮১ 


যায় না। আবার চাহিদার চাপগত স্থিতিস্থাপকতা' শুধু আদি মূল্যের উপরেই 
নয়, পরিবতিত মূলোর উপরেও নির্ভরশীল। স্থৃতরাং চাঁপগত স্থিতিস্থাপকতা৷ 
নির্ণয়ের জন্য জানা প্রয়োজন আদি মূল্যে পরিবর্তনের পরিমাণ ও দ্দিক, অর্থাৎ 
চাহিদা রেখার উপরে চাপ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়! থাকিলে তবেই আমরা 
চাহিদার চাপগত স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করিতে পারি। 

মাশাল চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের একটি সহজ উপায়ের নির্দেশ 
দিয়াছেন। কোন বস্তর মৃল্যহ্বাসের ফলে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া যদি মোট 
বিক্রয়লন্ধ অর্থ (09081 [৪৮1)৪০) পুর্বাপেক্ষা অধিকতর হয়, তবে চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা৷ ১-এর চেয়ে বেশী, বা এ মূল্যে চাহিদা স্থিতিস্থাপক (61296০) 
বল] হয়। অপর পক্ষে মূল্যত্রাসের ফলে যদি মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ অপবিবতিত 
থাকে, তবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১ বলিয়া ধর! হয়। যেমন আমের মূল্য 
১০ টাক] হইলে মোট চাহিদ। যদি ১০০ হয়, তবে আম হইতে মোট বিক্রয়- 
লব্ধ অর্থ ১০১১০০--১*০০ টাকা। আমের মূল্য ১০ টাকা হইতে ৯ টাকায় 
হাস পাইলে আমের চাহিদার পরিমাণ যদ্দি ১২০ হয় তবে মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ 
হইবে ১২০১৯-১০৮০ টাক1। এই ক্ষেত্রে মৃল্যহ্াসের ফলে আম হইতে মোট 
বিক্রয়লন্ধ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইম়াছে। স্থৃতরাং মার্শালের মতে এইক্ষেত্রে 
আমের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ ১ এর চেয়ে বেশী। কিন্ত আমের মূল্য ৯ টাকা 
হওয়ায় মোট চাহিদার পরিমাণ যদি ১০৫ হয়, তবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
হইবে ১-এর চেয়ে কম , এবং ৯ টাঁক। মূল্যে মোট চাহিদা যদ্দি ১১১ হয়, তবে 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। (প্রায়) ১-এর সমান হইবে । আবার এই গ্থা 
অন্থসারে মূল্যবৃদ্ধি হেতু মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ হ্রাস পাইলে চাহিদাকে স্থিতি- 
স্থাপক, মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ বুদ্ধি পাইলে চাহিদাকে অস্থিতিস্থাপক, এবং 
মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ সমান থাকিলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ ১ বলা 
যায়। তাই আমরা বলিতে পারি এই প্রথা অনুসারে মূল্য ও মোট 
রেভিনিউ যদ্দি একই দিকে পরিবত্তিত হয় ( অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধিতে মোট 
রেভিনিউ বৃদ্ধি ও মূল্যহ্াসে যদি মোট রেভিনিউ হ্রাস পায় ), তবে চাহিদাকে 
অস্থিতিস্থাপক বল! হয়। কিন্ত মূল্য ও মোট রেভিনিউর পরিবর্তন 
বিপরীত্ষুধী হইলে চাহিদাকে স্থতিস্থাপক, এবং মূল্য পরিবর্তন হেতু 
মোট রেভিনিউর কোন পরিবর্তন না৷ হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
১ ধরা হয়। ন্থতরাং মার্শালের মতে, মূল্য পরিবর্তনের ফলে মোট 
রেভিনি্উটর পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াই আমর! চাহিদার স্থিতিস্থাপকত।, 


ঙ 


৮২ অর্থনীতি 


১-এর সমান, অথব। ১-এর কম কিন্বা বেশী কিনা তাহ। সহজেই নির্ণয় করিতে 
পারি। 

মার্শালের স্থিতিস্থাপকত1 পরিমাপের এই পদ্ধতির সার্থকতা মূল্য, মোট 
রেভিনিউ (6০6৪] 15$608০), প্রান্তিক রেভিনিউ (1021£109] 15৮217006) 
এবং স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে সম্বন্ধ আলোচন1 করিলে পরিক্ষার বোঝা! যাইবে । 

চাহিদার স্ফিতিস্থাপকতা, মুল্য ও প্রান্তিক রেভিনিউ (70০9, 
11716110791 7২০৬৮210186 2100 1106 ৮0185610165 01 10621008180) 

কোন বস্তর চাহিদা রেখা বিভিন্ন মূল্যে বস্তুটির বিক্রয়ের পরিমাণ, বা 
বস্তটির বিভিন্ন পরিমাণ কত মূল্যে বিক্রীত হয় তাহা নির্দেশ করে। স্বতরাং 
চাহিদ রেখাকে গড় রেভিনিউ রেখাও (4৬21856 [২6৮61006 (001৮০) 
বল যাইতে পারে, কারণ বস্তটির বিক্রয় হইতে মোট রেভিনিউ বস্তটির মূল্য 
ও পরিমাণের গুণফলের সমান, অর্থাৎ মূল্য হইল গড়পড়তা রেভিনিউ । 
প্রান্তিক রেভিনিউ (14097161791 1২০৮০10176) হইতেছে বস্তাটির সর্বশেষ বা 
অতিরিক্ত একক বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অর্থ । নিমের উদাহরণ হইতে মূল্য, 
মোট রেভিনিউ ও প্রান্তিক রেভিনিউ সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হইবে । 





রেভিনিউ সূচী 
বস্তর মূল্য বা গড় প্রান্তিক 
পরিমাণ রেভিনিউ মোট রেভিনিউ রেভিনিউ 
৩ ৰ ৬ ৰ শত | ৩ 
১ ন্‌ ০ ০ ূ ০ 
সর ১৮ ৩৩৬ | ১৩ 
৩ ১৬ ৪৮ ১২ 
৪ ৯৭ ৪৮ ূ 5 
৫ ৯ ৪৫ ৰ _৩ 


উপরের উদ্াহরণে, ২০ টাক মূল্যে বস্তটির এক একক বিক্রয় হয়। সুতরাং 
তখন মোট রেভিনিউ, গড় রেভিনিউ ও প্রাস্তিক রেভিনিউ ২০ টাকা । আবার 
বস্তটির ২ একক বিক্রয় হয় ১৮ টাক] মূল্যে। স্থৃতরাং ২ একক বিক্রয় হইতে 
মোট রেভিনিউ হইবে ১৮৮২ বা ৩৬ টাকা। এখন মোট রেভিনিউ পুর্বাপেক্ষা 
(৩৬--২*) বা ১৬ টাকা বুদ্ধি পাইয়াছে। স্থতরাং ২ একক বিক্রয়ের প্রাস্তিক 
রেভিনিউ হইতেছে ১৬ টাকা । আবার রেভিনিউ স্থচী হইতে দেখা যায়, 


চাহিদা রেখ! ৮৩ 


১৬ টাকা হইতে ১২ টাকায় মূল্য পরিবত্তিত হইলে মোট রেভিনিউ অপরি- 
বব্তিত থাকে; স্ৃতরাং তখন প্রান্তিক রেভিনিউ ০। আবার মোট বিক্রয়ের 
পরিমাণ ৪ একক হইতে বৃদ্ধি পাইয়1 ৫ একক হওয়ায় মোট রেভিনিউ ৩ টাক! 
হাস পায় ; সুতরাং € একক বিক্রয়ের প্রান্তিক রেভিনিউ খণাত্মক । এখানে 
মোট রেভিনিউ, প্রাস্তিক রেভিনিউ ও গড়পডত! রেভিনিউর মধ্যে কয়েকটি 
সম্পর্ক সহজেই লক্ষ্য করা যায় (এবং এই সম্পর্কগুলি কেবল রেভিনিউর ক্ষেত্রেই 
নয় সকল ক্ষেত্রেই প্রান্তিক, গডপডতা। ও মোট পরিমাণের মধ্যে বিদ্যমান) 

(ক) মোট রেভিনিউ -গডপডত1 বেভিনিউ * বস্তটির পরিমাণ ( এই 
সম্পর্ক গড রেভিনিউর সংজ্ঞ। হইতেই পাওয়। যায়)। 

(খ) মোট রেভিনিউ-পূর্ববর্তী প্রাস্তিক রেভিনিউগুলির যোগফল ৷ আমরা 
পুর্বেই দেখিয়াছি (চতুর্থ পরিচ্ছেদে, ৩৬ পৃষ্ঠায়) মোট উপযোগ পুববত্র সকল 
প্রাস্তক উপযোগের যোগফলের সমান । রেভিনিউর ক্ষেত্রেও এই সম্পর্কটি 
খাটে এবং পুর্বের রেভিনিউ-স্থচী হইতেই আমরা তাহ লক্ষ্য করিতে পারি । যথা, 
৩টি আম বিক্রয়ের মোট রেভিনিউ (৪৮ টাকা)- ১টি আম বিক্রয়ের প্রান্তিক 
রেভিনিউ (২*২)+২টি আম বিক্রয়ের প্রান্তিক রেভিনিউ (১৬২)+৩টি আম 
বিক্রয়ের প্রান্তিক রেভিনিউ (১২২)। এই সম্পর্ক হইতেই বোঝা যায়, 
যতক্ষণ প্রান্তিক রেভিনিউ ধনাত্মক (005161৮6) থাকিবে, ততক্ষণ মোট রেভি- 
নিউ বাড়িতে থাকিবে; প্রান্তিক রেভিনিউ শুন্য হইলে মোট রেভিনিউ 
অপরিবত্তিত থাকিবে, এবং প্রান্তিক রেভিনিউ খণাত্মবক (7,6£901৮৪) হইলে 
মোট রেভিনিউ হাস পাইবে । 

কোন বস্তর চাহিদ। রেখ! পেওয় থাকিলে তাহ! হইতে প্রান্তিক রেভি- 
নিউ রেখা (109181781 [২০৮০1)06 ০1৪) সহজেই নির্ণয় করা যায়। ১১নং 
চিত্রে ধরা যাউক 45 কোন বস্তুর চাহিদা রেখা এবং &7 বস্তটির গ্রাস্তিক 
রেভিনিউ রেখা । 45 রেখা ও চা রেখ দ্রব্যটির বিভিম্ন পরিমাণ 
বিক্রয়ে ষথাক্রমে গড় ও প্রান্তিক রেভিনিউ নির্দেশে করে। যথা 07 
মূল্যে ক্রেতারা বস্তটির 0 পরিমাণ ক্রয় করে, এবং বস্তটির একক 
যখন খুব ক্ষুদ্র তখন বস্তটির বিক্রয় ১ একক পরিবতিত হইলে মোট 
রেভিনিউ 8ছ. পরিমাণ বুদ্ধি পায়; অর্থাৎ 08 পরিমাণ বিক্রয়ে ৪87 
হইতেছে প্রান্তিক রেভিনিউ ( 1:08:81738] 1২6521505)% 1 এই ক্ষেত্রে 


প্বস্থাটির একক অতান্ত শুস্ব হইলে সধশেষ একক হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ এবং অতিরিজ্ত একক 
বিক্রয় হইতে প্রা্থ রেঝিনিউ প্রা সধান | 


৮৪ অর্থনীতি 


মোট রেভিনিউ - মূল্য % বস্তুটি বিক্রয়ের পরিমাণ 
-০0০১৮০৪ 
- 09032 





১১ নং চিদ্ 


আবার মোট রেভিনিউ - পর্ববর্তী গ্রাস্তিক রেভিনিউগুলির ষোগফল 
7. 004৯78 

08002704758 
ছুই দিক হইতেই 00:98 বাদ দিলে আমর পাই 

/১০036-এর ক্ষেত্রফল _ /১০০-এর ক্ষেত্রফল । 

আবার / 70034 ০0305 এবং £40ভ্তেল / হটেক্রে। 
অর্থাৎ 4১0 ও চ00 জ্রিভূজদ্বধয়ের ক্ষেত্রফল সমান এবং কোণগুলিও সমান । 
স্থতরাং ত্রিভুজ ছুইটি সর্বসম | 

“১ 4৯7১০ 73 এবং চেল ওেজ্রে 

অর্থাৎ 0, 20এর মধ্যবিন্দু। 

স্থৃতরাং 4৩ চাহিদা রেখাটি সরল রেখা হইলে ইহার যে ফোন বিন্দু 
3-তে প্রান্তিক রেভিনিউ, ৮0-কে 3তে সমদ্ধিখপ্ডিত করিয়া £১৫যুক্ধ করিয়া 
বর্ধিত করিলেই পাওয়া যায়। চাহিদা! রেখাটি বদি সরল রেখা ন হয় 
তবে প্রান্তিক রেভিনিউ রেখ! নির্ণয় একটু কষ্টকর; কিন্ত সেই ক্ষেতেও 


চাহিদা রেখা ৮৫ 


প্রান্তিক রেভিনিউ রেখ! নির্ণয় পদ্ধতি সহজেই দেখান যায় । ধর! যাক (১১নং 
চিত্রে) 49-এর পরিবর্তে 10] বস্তটির চাহিদা রেখা । 4১9 ৫ বিন্ফৃতে [01- 
এর উপর স্পর্শক। বন্তটির বিক্রয়ের অতি সামান্ত পরিবর্তন জনিত মোট 
রেভিনিউর পরিবর্তন হইতে প্রান্তিক রেভিনিউ নির্ণয় কর! হয়। স্তরাং 0 
বিন্দুতে [01 চাহিদ] রেখা হইলে যাহ! প্রাস্তিক রেভিনিউ হইবে, 49 
চাহিদা রেখা :হইলেও তাহাই প্রান্তিক রেভিনিউ হইবে । স্থতরাং 203কে 
ও বিন্দুতে সমদ্বিখগ্িত করিয়া 4.0 যুক্ত করিয়। বর্ধিত করিলে উহা 803-কে 
যে বিন্দুতে ছেদ করে তাহাই [0] চাহিদ। রেখার 0 বিন্দুতে প্রান্তিক রেভি- 
নিউ নির্দেশ করে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে 0 বিন্দুতে প্রাস্তিক রেভিনিউ 
হইতেছে 8; । অম্থরূপে 70 রেখার যেকোন বিন্দুতে ম্পর্শক অঙ্কিত 
করিয়! উপরোক্ত পদ্ধতিতে সেই বিন্দুতে প্রাস্তিক রেভিনিউ নির্ণয় করা যায়, 
এবং এঁ সকল প্রান্তিক রেভিনিউ নির্দেশকারী বিন্দুপ্ডলি যোগ করিয়া আমরা 
পাই [079 চাহিদ1 রেখ। হইতে প্রাপ্ত গ্রাস্তিক রেভিনিউ রেখা । ১১নং চিত্রে 
141 রেখ। 701) রেখ সম্পকিত (০০0:65199150178) প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা 
(00816110091 165521002 ০01৬6) | 

মুল্য ও প্রান্তিক রেভিনিউর মধ্যে উপরোক্ত সম্পর্ক হইতে আমরা 
সহজেই মূল্য, প্রান্তিক রেভিনিউ ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে একটি 
গুরুত্বপুর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারি । আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি 0৮ মূল্যে 
[010 চাহিদা রেখার 0 বিন্দুতে 


[67 চাহিদার ( বিন্দুগত ) স্থিতিস্থাপকতা! 
_039._7509 


ভা ৮ স্স্প্্্প 


08 চ5& 


্ 20 
৬ ৬ চ/ ঢও 


আবার 3 বিন্দুতে 
প্রাস্তিক রেভিনিউ _ 


7303." 03 
ল্১০0-04 (তি 24৬৮০ ও ঠ50 ভে সর্বসম) 


20 ..১এ_ 6০ 
৪০ - ৫ (৮৯ রি 


এ আজে শু. 
চ০ ্ ) 


৮৬ অর্থনীতি 
আবার 20-মূল্য 


৬ লি বত রুছিক্া- 
** প্রান্তিক রেভিনিউ _ মূল্য ( 1 চাহিদার স্থিতিস্থাপক তা ) 


এই স্থআ্ হইতে সহজেই দেখা যায় চাহিদার স্থিতিস্বাগকত! ১এর সমান হইলে 
প্রান্তিক রেভিনিউ হইবে 0 (অর্থাৎ বিক্রয়ের সামান্ত বৃদ্ধিতে মোট রেভিনিউ 
অপরিব্তিত থাকিবে ); চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ ১এর চেয়ে বেশী হইলে 
প্রান্তিক রেভিনিউ ধনাত্মক (১০99102) হইবে (অর্থাৎ বিক্রয়ের সামান্য বৃদ্ধিতে 
মোট রেভিনিউ বুদ্ধি পাইবে ); এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১এর চেয়ে 
কম হইলে প্রান্তিক রেভিনিউ খণাত্মক (1750০ ) হইবে (অর্থাৎ বিক্রয়ের 
সামান্য বৃদ্ধিতে মোট রেভিনিউ হাঁসপ্রাঞ্ধ হইবে)। স্থতরাং প্রান্তিক রেভিনিউ 
ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে উপরোক্ত সম্পর্ক হইতে চাহিদার স্থিতি- 
স্থবাপকত। পরিমাপের মার্শাল প্রবর্তিত মোট রেভিনিউ পদ্ধতির সার্থকতা বুঝা 
ষায়। কিন্তু মার্শালীয় পদ্ধতিদ্বার! চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। ১এর চেয়ে কম 
কিম্বা! বেশী (কিম্বা ১এর সমান ) কিন বুঝ] যায়, তাহাছারা স্থিতিস্থাপক তার 
সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না। অবশ্ঠ অনেক ক্ষেত্রেই চাহিদা স্থিতিস্থাপক 
না অস্থিতিস্থাপক জানিলেই চলে, তাহার সঠিক পরিমাপ জানিবার প্রয্মোজন 
হয় না। স্থতরাং মার্শালীয় পদ্ধতি সুম্মভাবে দেখিতে গেলে অপরিপুর্ণ হইলেও 
বাস্তবক্ষেত্রে তাহার উপযোগিতা! অস্বীকার করা যায় ন11১ 
১ উপরে আমরা চাহিদার স্থিতিষ্থাপকতা পরিমাপের তিনটি সুন্ত্র নির্দেশ করিয়াছি। 
৮: হইতে মূল্য 2:-তে পরিবন্তিত হইলে, চাহিদার পরিমাণ যদি এ; হইতে ৫৭-তে পরিবর্তিত হয়, 
তবে নুজ্জরগুলি নিম্লিখিতভাবে ব্যক্ত কর! যায়ঃ. 
৫১) ছ৭- - 5:94 _ 4১9 4১৮ 
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20 + 4১৭ ১ 
এবং (৩) মার্শালীয় পদ্ধতি যাহাতে মোট রেভিনিউর পরিবর্তন মুল্যের পরিবর্তন বিপরীতমুখী 
হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! ১ অপেক্ষা বেশী, মোট রেতিনিউর পরিবর্তন ও মূল্যের পরিবর্তন 
একই দিকে হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা! ১ অপেক্ষা কম, এবং মোট রেভিনিউ মুল্য পরিবর্তন 
হেতু পরিবিত না হইলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১এর সমান ধরা হয়। 

কিন্তু বস্ততঃ (৩), (২) হইতে পৃথক নহে, কারণ (২) হইতেই আমরা (৩) পাইতে পারি। 
ঢ-এর /১৮ পরিমাপ পরিবর্তন হেতু মোট রেভিনিউর পরিবর্তন (০+ /১৮)( + /১৭) - 2৭৮ 
৮,৫১৫ +9-4১৮ 4১9১৮ ॥ 


চাহিদা রেখা ৮৭ 
চাহিদার শ্ফিতিচ্থাপকতা৷ নির্ধরিণকারী বিষয়সমূহ (০০5 056০1- 


101011)6 00০ 75185610105 01 10021008100) 


চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা মূল্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তনশীলতা 
পরিমাপ করে। মূল্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার এই পরিবর্তনশীলতা৷ 
সাধারণতঃ কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভব করে। 


প্রথমতঃ চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। নির্ভর করে বস্তুটির প্রকৃতির উপর। 
বস্তটি যদ্দি ক্রেতার জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য হয় তবে মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও 
বস্তটির চাহিদার বিশেষ হ্রাস হইবে না। যেমন চাউলের মূল্য ২৫২ টাক! 
মণ হইতে ২৬২ টাকা মণ হইলে মোট চাহিদার পরিমাণের বিশেষ পরিবর্তন 
হইবে না। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ কম 
হইবে । অপরপক্ষে বস্তি বিলাস-ত্রব্য হইলে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা 
বস্তটির চাঠিদ। সহজেই হ্রাস করিতে পারিবে । ঘডির মূল্য যদি বৃদ্ধি পায় 
তবে অনেক লোক হয়ত ঘডির ব্যবহার হইতে বিরত থাকিবে । স্তরাং 
বিলাস দ্রব্যেব ক্ষেত্রে চাহিদাব স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত অধিকতর হইবে। 
(২)নং নুন্জে ধরা যাক চাহিদাব স্থিতিস্থাপকত1- দু অথাৎ 
4৪. 242৮ ৮ 
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201--5€) ৭. ৮১৮+৫-85) ১৫, £&৮ 
(17) ৮ (2৭.+ /১৫) 
অর্থাৎ, 1১. /১৫+০. /১৮০+/১৫, /১০-ম৫- ৪) 2১৮(৫2) 
আমর পূর্বে দেখিয়াছি উপরোক্ত সমীকরণের 'বামপক্ষ মোট রেভিনিউর পরিবর্তনের পরিমাণ 
নির্দেশ করে। নুতরাং মূল্যের পরিবর্তন, অর্থাৎ /১৮ বদি ধনাত্মক হয় এবং মোট রেভিনিউর পরি- 
বর্তনও যদি ধনাত্মক হয় ( অর্থাৎ মোট রেিনিউ যদি বৃদ্ধি পায়), তবে (1--৮)ও ধনাজ্মক হইবে, 
অর্থাৎ চ বা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ 1এর কম হইবে । অনুরূপে দেখানে। 'ষায়, /১৮ খণাজ্মক 
ও মোট রেভিনিউর পরিবর্তন ধনাত্মক হইলে চ. হইবে ]এর বেশী; এবং মোট রেভিনিউর 
পরিবর্তন শুষ্ক হইলে চু. হইবে ]এর সমান । হুতরাং (৩)নং সুজ (২)নং লুজ হইতে ভিন্ন নহে। 
উহ! (২)-এরই রকমফের । কিন্তু (১) ও (২) |(বা (৩)) এক নহে, এবং মূল্যের পরিবর্তন অকিক্ষুতত 
(17£7506510581) না হইলে এই ছুই হুঙ্জানুযারী:চাহিদার স্থিতিত্বাপকতার সমান মান হইবে না। 
চাপগত স্থিততিস্থাপকতা৷ পরিমাপের ক্ষেত্্ে পূর্বেই আমর] ইহা দেখিয়াছি । কেবল মুল্যের পরিবর্তন 
বখন অকিক্ষুত্র (/5678,651709]) তখনই কেবল স্থিতিত্বাপকত। পরিমাপের বিভিন্ন সুজ হইতে 
একই মান পারা বায়-অর্থাৎ চাহিদার খিশুগত স্থিতিষ্থীগকতার মান সকল নুতেই সমান । | 


৮৮ অর্থনীতি 


অবশ্ত ক্রেতার নিকট কোন্‌ বস্তটি গ্রয়োজনীয় ও কোন্টি অপেক্ষারুত অপ্রয়ো- 
জনীয় তাহ] তাহার আয়, রুচি, পারিপাস্থিক অবস্থা ইত্যার্দির উপর নির্ভর 
করে। সেইজন্ত হয়ত হীরকের বা ফ্যাসানেবল্‌ মোটর গাড়ীর মূল্য বৃদ্ধি 
পাইলেও লক্ষপতিদের চাহিদা কমিবে না, কারণ তাহার! হয়ত এইসকল বস্ 
তাহাদের মর্যাদা বজায় রাখিবার জন্য অপরিহার্য মনে করে। 

দ্বিতীয়তঃ, বস্তাটির পরিবর্ত (50506866) সামগ্রী আছে কিনা তাহার 
উপরেও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অনেকাংশে নির্ভরশীল । বাসের ভাড়া বৃদ্ধি 
পাইলে অনেক লোক হয়ত ট্রামে যাতায়াত করিবে। স্থতরাং যে বস্তুর 
পরিবর্ত দ্রব্য আছে তাহার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষারুত অধিকতর । 
আবার বস্তির কোন পরিবর্ত সামগ্রী না থাকিলে মূল্য সামান্ বৃদ্ধি পাইলেও 
বস্তরটির ক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ হাস কর! হয়ত সম্ভব হইবে না। তাই 
এইক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। অপেক্ষাকৃত হ্বল্পতর হইবে । 

তৃতীয়তঃ, ক্রেতা তাহার আয়ের কত অংশ বস্তটির উপর ব্যয় করে, 
তাহার উপরেও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভরশীল । ক্ুচের মূল্য ধর] যাউক 
ডজন ছয় নয়া পয়সা এবং ক্রেতা মাসে হয়ত দুইটি স্ুচ ক্রয় করে। এইক্ষেত্রে 
স্চ ক্রয়ে ক্রেতার ব্যয় এত সামান্য যে সচের মুল্য বাডিলেও ক্রেতার স্থচ 
ক্রয়ের পরিমাণ পরিবতিত হইবে না; অর্থাৎ স্থচের চাহিদা অপেক্ষাকৃত 
অস্থিতিস্থাপক হইবে। 

চতুর্থতঃ, ষে বস্তর ব্যবহার অনেকদিন ধরিয়া কর যায়, তাহার চাহিদা 
অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে । যেমন কাপড়ের মূল্য বাডিলে লোকে হয়ত 
পুরাতন কাঁপডেই কিছুদিন কাজ চালাইয়! যাইবে, অর্থাৎ একটি কাপড় পুর্বের 
চেয়ে অধিককাল ব্যবহার করিতে সচেষ্ট হইবে । ন্থুতরাং দীর্ঘকাল ব্যবহার 
করা চলে বলিয়া কাপড়ের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত অধিকতর 
হইবে। 

পঞ্চমত:, যে সকল দ্রব্যের অনেকগুলি বিকল্প ব্যবহার আছে, তাহাদের 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সাধারণতঃ বেশী হয়। ধরা যাক কোনও স্থানে জল 
অত্যন্ত দুপ্রাপ্য এবং ইহার মূল্য অত্যন্ত অধিক । এই অবস্থায় লোকে জল 
হয়ত কেবল পান করিবার জন্ম ক্রয় করে। কিন্ত জলের মূল্য হ্রাস পাইলে 
লোকে দ্নান করা, বাসন মাজ| বা ঘর ধোয়া, ইত্যাদি নানা কাজে জল 
ব্যবহার করিবে । অপর পক্ষে জল যদি কেবল পান করা ছাড়া অন্ত কোন 
কাজে ব্যবহার কর! ন! চলিত, তবে এঁ উচ্চ ত্যর হইতে মূল্য হাস পাইলেও 
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হয়ত জলের চাহিদার পরিমাণের বিশেষ পবিবর্তন হইত না। সুতরাং 
দ্রব্টির অনেকগুলি ব্যবহার থাকিলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত 
অধিকতর হইবার সম্ভাবন]। 

ষষ্ঠতঃ, চাহিদার স্থিতিস্থাপকত ক্রেতার আয়ের উপরেও নির্ভর করে। 
ক্রেতার আয় যখন খুব বেশী তখন সাধারণতঃ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। 
অপেক্ষাকৃত কম হইবে । কারণ অধিকাংশ দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বেশী হইলে 
মূলোর সামান্য বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য ক্রেতার ক্রয়ের পরিমাণ সাধারণতঃ বিশেষ 
পরিবত্তিত হয় না। কিন্তু আয় কম হইলে মূল্য পরিবর্তনজনিত চাহিদার 
পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত বেশী হইবে। অর্থাৎ ক্রেতার আয়েব পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বস্তর চাহিদার মৃল্যগত স্থিতিস্থাপকতাও পরিবতিত হইবে । 
ইা শুধু ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদার ক্ষেত্রেই নহে বাজারের চাহিদার ক্ষেত্রেও 
প্রযোজা। 

সর্বশেষে এই কথা মনে রাখা আবশ্তক, কোন বস্তুর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। 
বস্তটির প্ররুতি, পরিবর্ত সামগ্রীর প্রাপ্যতা প্রভৃতিব উপরেই শুধু নহে, বস্তুটির 
মূল্যের উপরেও নির্ভর করে। চাহিদ্দার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ পদ্ধতির 
আলোচনা কালে আমর! পুর্বেই দেখিয়াছি, বিভিন্ন মূল্যে চাহিদার স্থিতি- 
স্থাপকতা সাধারণতঃ বিভিন্ন হয়। অনেক বস্তর ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি 
মূল্য আছে যাহাতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত1 অধিক হয়। ধরা! যাক কোন 
বস্তুর মূল্য ১০ টাকা ও তাহার অপেক্ষা অধিক হইলে অনেক ক্রেতাই বস্তটি 
ক্রয় করিবে না। কিন্তু বস্তটির মূল্য ১০ টাকা হইতে সামান্ত হাস পাইলে 
অনেক নৃতন ক্রেতা বস্তুটি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে। স্থতরাং বাজারের 
চাহিদ] এ মূল্যে স্থিতিস্থাপক হইবে । মোটামুটিভাবে আমরা বলিতে পারি, 
অত্যধিক মূল্যে চাহিদার স্থিতিস্বাপকতা অপেক্ষাকৃত অধিকতর এবং ছঙ্স 
মূল্যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষারুত স্বল্লতর হয়। মূল্য যখন খুব 
বেশী তখন চাহিদার পরিমাণ থাকে কম, এবং মূল্য খন খুব কম তখন 
চাহিদার পরিমাণ থাকে বেশী এবং অধিকাংশ লোকই বস্তুটি এত অধিক 
পরিমাণে ভোগ করে যে এ বস্তাটিব অধিকতর ভোগ করার ইচ্ছা তাহাদের 
অত্যন্ত কমিয়। যায়। স্থৃতরাং অধিকতর মূল্যে মৃল্যহাসজনিত চাহিদা বৃদ্ধির 
শতকর। হার স্বল্লতর মুল্যে মূল্যহাসজনিত চাহিদাবৃদ্ধির শতকরা হার অপেক্ষা 
অধিকতর হওয়ার সম্ভাবনা । স্থতরাং দেখা যাইতেছে সাধারণভাবে চাউল . 
ইত্যা্ধি ঢাহিগার প্রয়োজনীয় ভ্রব্যের স্থিতিগ্কাপকতা, ঘড়ি ইত্যাদি বিলাষ” 


৯০ অর্থনীতি 


ভ্রবোর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষা স্বল্লতর বলিবার কোন অর্থ হয় না। 
কারণ প্রথমতঃ, চাউলের কোন কোন মূলো চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ঘডির 
কোন কোন মূল্যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ অপেক্ষা অধিকতর এবং কোন কোন 
মূল্যে ত্বল্পতর হইতে পারে | দ্বিতীয়তঃ, দুইটি বস্তর সমমূল্যে চাহিদার স্থিতি- 
স্থাপকতাও তৃলনা কর! যায় না, কারণ দুইটি বস্তর একক স্থির করা সম্পূর্ণ 
ইচ্ছাকৃত (৪:08) € যেমন চাউলের মূল্য আমর! প্রতি সেরে বা প্রতি 
মণে বা অন্য এককে প্রকাশ করিতে পাবি ); সুতরাং ছুইটি বস্তর সম-মূল্য 
বলারও কোন অর্থ হয় না। অতএব মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া! না থাকিলে 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকত] নির্ণয় কর] যায় না এবং বিভিন্ন বস্তুর চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে তুলনাও করা যায় না। কেবল দুইটি বস্তরই মূল্য 
নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকিলে তাহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তুলনা 
করা যায়। 


চাহিদার স্ফিতিস্থাপকতা ধারণাটির গুরুত্ব ([7779070005 0£ 636 
00190106০01 17189610865 01 1061789189) 

চাহিদার স্থিতিস্থাপকত1 ধারণাটি তাত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক 
হইতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমর দেখিয়াছি প্রান্তিক রেভিনিউ এবং 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান । আবার আমরা 
দেখিৰ, বিক্রেতার ব্যবহারের ও ভারসামা আলোচনায় প্রান্তিক রেভিনিউর 
গুরুত্ব সমধিক । স্থতরাং বিক্রেতার ভারসাম্য অবস্থা জানিতে গেলে, বা সে 
বাজারে কত বস্ত বিক্রয় করিবে তাহা স্থির করিতে গেলে তাহার চাহিদা 
রেখার স্থিতিস্থাপকতা জানা প্রয়োজন । আবার সরকারের পরোক্ষ কর 
(1091506 ৪) স্থাপনের ক্ষেত্রেও যে বস্তগুলির উপর কর বসান হইতেছে 
তাহাদের চাহিদার স্থিতিস্াপকতা জান। একাস্ত আবশ্তটক । পরোক্ষ কর 
স্থাপনের উদ্দেশ্য যদি সরকারের মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি হয়, তবে যে বস্ত্র 
চাহিদা! স্থিতিস্থাপক তাহার উপর কর স্থাপন করিলে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ 
এত কম হইবে যে সরকারের মোট কর আদায়ের পরিমাণ বিশেষ বুদ্ধি পাইবে 
না। অঙন্থরূপে সরকার ঘি কোন বস্তর (যেমন আমদানি দ্রব্যের ) চাহিদা 
কমাইতে চায়, তবে কত কর স্থাপন দরকার তাহ! নির্ণয়ের জন্যও চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা৷ 'জান! প্রয়োজন । তখন ষে বস্ত্র চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। 
বেশী তাহার উপর স্বল্প কর স্থাপনেই তখন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ; বস্তটির 


চাহিদা রেখা ৯১ 


চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে উচ্চহারে কর বসান প্রয়োজন হইতে 
পারে। 

কুষিজাত কোন কোন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অত্যন্ত কম 
হওয়ায় অধিকতর উৎপাদনের ফলে চাষীরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কারণ 
তখন মোট বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও মোট বিক্রয়ল্ধ অর্থ 
অত্যন্ত হ্রাস পায়। এই জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্ত কয়েকটি দেশে 
কোন কোন কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে রফকদের সেই সব দ্রব্যের আবাদী জমির 
পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়া হয়। তাহার ফলে মোট উৎপাদন পরিমিত 
হয় এবং কৃষকদের আয় খুব হাস পাইতে পারে না। 

এইরূপে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। জানিবার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভূত হয়। অর্থনীতির বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে এই সতা আরও 
স্পষ্ট হইবে। 


চাহিদার আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা ও পারম্পরিক স্থিতিস্থাপকতা 


([10001786-06185010165 016 10610782150 2170 00:0995-1719961016% ০0: 
[2108170) 

চাহিদার আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি, কোন বস্তর চাহিদ1 বস্তটির 
মূল্য, ক্রেতার আয় ও অন্যান্ত দ্রব্যের মূল্যের উপরে নির্ভর করে । এই বিভিন্ন 
বিষয়ের পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হারের সম্পর্ক 
হইতে আমর! পাই চাহিদ্রার বিভিন্ন প্রকারের স্থিতিস্থাপকতা।। শুধু চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা বলিতে চাহিদার মূল্য-গত স্থিতিস্থাপক ত। (711০6-518501015 
0 [06122815) বুঝান হয় এবং ইতিপুর্বে আমরা চাহিদার মৃল্য-গত স্থিতি- 
স্বাপকতার বিষয়েই আলোচন। করিয়াছি। 

চাহিদার আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা ([0001016-151950016 ০: 
[)2179120 ) ক্রেতার আয়-পরিবর্তনজনিত চাহিদার পরিবর্তনশীলতা। নির্দেশ 
করে। ইহার সংজ্ঞাও চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞার অনুরূপ । 
চাহিদ্। পরিবর্তনের হার ও আয় পরিবর্তনের হারের অন্থুপাত দ্বার চাহিদার 
আয়গত স্থিতিস্থাপকততার পরিমাপ করা হয়। ক্রেতার আয় যদি ৬, আয়ের 
পরিবর্তন যর্দি 2৫, চাহিদার পরিমাণ যদি 3, এবং চাহিদার পরিবর্তন যদি 
/১৫0 দ্বার কুচিত হয়, তবে 


চাহিশর খায়-গত স্থিতিস্থাপকতা চাহিদা পরিবর্তনের হার, 


আর়ু-পরিবর্তনের হার 


৯২ অর্থনীতি 
£১03 
__ও 
১ 
৮৫ 
এই ক্ষেত্রে (নিকষ্ট ভ্রব্য না হইলে ) ক্রেতার আয়ের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
বস্তুটির চাহিদার পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে ; সুতরাং আয়-গত স্থিতিস্থাপকতার 
চিহ্ন ধনাত্মক হইবে। ক্রেতার আয় ১০০ টাক] হইতে ১৫* টাক] হওয়ায় 
আমের চাহিদা যদি ১০ হইতে ১৮ হয়, তবে 











2০) _৮ 
চাহিদার আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা লিড ০27 
/১ ৫০ ৫ 
ভু ১০০ 


চাহিদার আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা বস্তটির প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল । 
প্রয়েজনীয় বস্তর ক্ষেত্রে আয় শ্বল্প হইলেও সেগুলি ক্রয় করিতে হয়, 
যেমন চাউল, লব্ণ ইত্যার্দি। স্থুতরাৎ আয় হ্রাস ও বুদ্ধির সঙ্গে প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের চাহিদার খুব পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদার 
আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা। অপেক্ষাকৃত হ্বল্পতর। অপরপক্ষে বিলাস দ্রব্যের 
চাহিদার আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত অধিকতর । বন্তটির মূল্যের 
উপরেও আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা৷ অনেকাংশে নির্ভর করে; কারণ বস্তটির 
মূল্য খুব কম হইলে অল্প আয়েও ক্রেত1 বস্তটির চাহিদা অনেকাংশে মিটাইতে 
পারে। সুতরাং তখন আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা৷ স্বল্প হইবার সম্ভাবনা । অন্গবূপ 
কারণে, ক্রেতা যে বস্তর উপর তাহার আয়ের অতি সামান্য অংশ ব্যয় করে 
(যেমন লবণ ইত্যাদি ) তাহার চাহিদার আয়-গত স্থিতিস্থাপকতাও অপেক্ষা- 
কৃত স্বল্প হইবে। সর্বশেষে, চাহিদার মূল্য-গত স্থিতিস্থাপকতার ন্যায় আয়-গত 
স্থিতিস্থাপকতাও বিভিন্ন আয়ে বিভিন্ন হইবে ; সুতরাং নির্দিষ্ট আয়েই চাহিদার 
আয়-গত স্থিতিস্থাপকতা! নির্ণয় করা সম্ভব। 

কোন বস্তর চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকত1 ( 0£099৪-5.18500165 
0৫ [06128120 ) অন্ত বস্তুর মূল্য পরিবর্তনের ফলে বস্তটির চাহিদার পরিবর্তন- 
শীলতা নির্দেশ করে । ধরা যাউক কোন বস্ত »-এর চাহিদ1] অপর একটি বস্ত 
৮-এর মূল্যের উপরেও নির্ভর করে । এর যদি বস্তটির চাহিদার পরিমাণ, ১ 
যদি চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন, ৮5 যদি 5-এর মূল্য, এবং 4১৮ যদি 
স-এর মূল্যের পরিবর্তন স্থচিত করে, তবে 


চাহিদা রেখ ৯৩ 


স-এর চাহিদ। পরিবর্তনের হার 


স-এর চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা1-, চর লা নারিননে হার” 





2122 
টা 2, 

চাহিদার পারম্পরিক স্থিতিস্থাপকতার চিহ্ন ধনাতআক (009510156 ) ও 
ধণাত্বক (55890) উভয়ই হইতে পারে । উপরোক্ত উদ্দাহরণে »% যদি 
»-এর পরিবর্ত (8506906) দ্রবা হয়ঃ তবে চ-এর মূল্য হাসের ফলে ক্রেতা 
*-এর ব্যবহার কমাইয়া 5-এর চাহিদা বৃদ্ধি করিবে; অর্থাৎ »-এর মূল্য 
পরিবর্তন ও ষ্-এর চাহিদার পরিবর্তন একই দিকে হয় বলিয়! »-এর মূল্য 
পরিবর্তন জনিত -এর চাহিদার পারম্পরিক স্থিতিস্থাপকত1 হইবে ধনাত্মক 
(99516%) | আপেলের মূল্য ১০ টাকা হইতে ৮ টাকায় হাস পাওয়ায় 
আমের চাহিদার পরিমাণ যদি ৫* হইতে ৪৫ হয় তবে এই ক্ষেত্রে 
আমের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকত। 

- ৫ 

আমের চাহিদা-পরিবর্তনের হার _৫* _১ 


আপেলের মূল্য-পরিবর্তনের হার _২ ২ 
১০ 


এই ক্ষেত্রে আম ও আপেল পরম্পরের পরিবর্ত দ্রব্য । আবার % যদি »-এর 
অন্ুপুরক দ্রব্য (50100016102)697 ০0007041) হয়, তবে -এর মুল্য- 
হ্রাসের ফলে স-এর চাহিদী-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্র-এর চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে । 
স্বতরাং %-এর যূল্য-পরিবর্তন ও স-এর চাহিদা'-পরিবততন বিপরীতমুখী বলিয়া 
এর চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা খণাত্মক হইবে। চায়ের মূল্য 
১০ টাক হইতে ৮ টাকায় হ্রাস পাওয়ায় চিনির চাহিদা যদি ৫০ হইতে ৫৮ 
হয়, তবে চিনির চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা 


_ চিনির চাহিদা-পরিবর্তনের হার 
চায়ের মূল্য-পরিবর্তনের হার 
৮ 


৫০ 
হি 














১৩ 
স্থতরাং অপর বস্তর মূল্য পরিবর্তন জনিত কোন বন্তর চাহিদার পারম্পরিক 
স্থিতিস্থাপকতার চিহ্ছ হইতেই বস্ত ছুইটি পরস্পরের অন্ুপুরক না পরিবর্ত 


তাহা সহজেই বুঝা যায়। পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হইলে বস্ত, 


৯৪ অর্থনীতি 


দুইটি পরস্পরের পরিবর্ত (58500405), এবং পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা। 
ধণাত্মক হইলে বস্তু দুইটি পরস্পরের অন্ুপুরক (০০9222157)61)0215) হইবে । 


বিভিন্ন প্রকারের বাজারে বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখ। 


(10617081070 001৮6 1৪0০০ 105 1102 11901510081] 96119101806 


01666512106 (51065 01 108115665) 


আমরা দেখিয়াছি বাজারের চাহিদারেখা। (0081]096 06032170 ০:৬০) 
নির্ভর করে ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার উপর, এবং বস্তৃতঃ বিভিন্ন 
ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টিই হইল বাজারের চাহিদা। ক্রেতার 
ব্যক্তিগত ও বাজারের চাহিদদারেখা উভয়ই সাধারণতঃ নিয়াভিমুখী। এই 
চাহিদারেখার আকৃতি এবং বিভিন্ন মূল্যে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে 
ক্রেতার আয়, রুচি, অন্যান্থ দ্রব্যের মূল্য, জিনিসটির প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি 
বিষয়ের উপর । অবশ্ঠ বাজারে বিক্রেতার ব্যবহারের আলোচনা করিতে 
গেলে শুধু বাজারের চাহিদা রেখা জানিলেই চলে না, বিক্রেতার ব্যক্তিগত 
চাহিদা রেখা, বা বিভিন্ন মূল্যে এ বিক্রেতা কত বিক্রয় করিতে পারিবে তাহাও 
জানা আবশ্তক । আমর! আগেই বলিয়াছি বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা] রেখা 
শুধু বাজারের চাহিদার উপরেই নহে, বাজারের প্রকৃতির (0৪05০ ০ 036 
[08115) ও অন্যাগ্ঠ বিক্রেতার ব্যবহারের উপরেও অনেকাংশে নির্ভরশীল । 
বর্তমানে আমরা বিভিন্ন প্রকারের বাজারে বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদ! রেখা, 
সম্বন্ধে আলোচন৷ করিব । 


(ক) একচেটির! বাজার ৫00707০15)-_বিভিন্ন প্রকারের বাজারে 
বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার আলোচনা একচেটিয়া বাজার হইতেই 
আরম কর! স্থববিধাজনক । একচেটিয়া! বাজারে বিক্রেতা, শুধু একজন, কিন্তু 
ক্রেতা অনেক । স্থতরাং একচেটিয়া বাজারের ক্ষেত্রে বাজারের চাহিদা রেখ। 
(00966 061991ণ0 ০৪:৮৪) এবং বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা 
(961781070 ০৪1৮ 8০20 05 006 10001510181 561161) অভিন্ন । অর্থাৎ 
বিভিন্ন মূল্যে বিক্রেতা কতটা বিক্রয় করিতে পারিবে তাহা বাজারের চাহিদা 
রেখা দ্বারা নির্দেশিত । ১২নং চিত্রে 1012 কোন বস্তুর বাজারের চাহিদা রেখা!। 
বস্তটির একজন মাত্র বিক্রেত। থাকিলে বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাও 
হইবে [011 বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদ। রেখাকে আবার বিক্রেতার গড় 
রেভিনিউ রেখাও (4৮:8£2 [6%215816 (09:56) বলা যায়? কারণ উহা 


চাহিদা! রেখা ৯৫ 


বস্তুটির বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রয় করিতে গেলে বিক্রেতা বস্তটির সর্বাধিক কতটা 
মূল্য ধার্য করিতে পারে তাহা নির্দেশ করে । যেমন ১২নং চিত্রে একচেটিয়া 


| 0 





রি 6। 6 ৯ বন্তরপরিঘাণ ৯ 
১২নং চিদ্ 

ব্যবসায়ীর চাহিদা রেখা 70197 তখন বিক্রেতা 071 পরিমাণ বস্ত বিক্রয় 
করিতে গেলে বস্তটির মূল্য বা বিক্রেতার গড় রেভিনিউ হইবে 05: 1 
অন্ুবূপে 085 পরিমাণ বস্ত্র বিক্রয় করিতে গেলে গড় রেভিনিউ হ্রাস পাইয়। 
হইবে 0581 একচেটিয়া বাজারে, বাজারের চাহিদা রেখা ও বিক্রেতার 
ব্যক্তিগত চাহিদ। রেখা অভিন্ন হওয়ায় বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাও 
বাজারের চাহিদ। রেখার ন্যায় নিম্নাভিমুখী হইবে এবং এই চাহিদার স্থিতি- 
স্বাপকত। সেই সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল যাহার উপর বাজারের চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে। 


(খ) পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার (০:£5০€ 007019606102) 

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা অনেক । এই প্রকারের বাজারে 
অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা একই প্রকারের (1;9200985176085) বস্ত বিক্রয় 
করে। এইরূপ বাজারে কোন বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিমাণ বাজারের মোট 
বিক্রয়ের পরিমাণের এত ক্ষুত্র অংশ যে শুধু তাহার বিক্রয়ের পরিমাণের 
পরিবর্তনের জন্য বাজার মূল্য কিছুমাত্র পরিবতিত হইবে না। ধরা যাক 
৩* টাকা মণ দরে বাজারে মোট ১** কোটি মণ চাউল বিক্রীত হয় 
এবং কোন বিক্রেতা বিক্রয় করে ৫০ মণ। এই ক্ষেত্রে বিক্রেতাটির বিক্রয়ের 
পরিমাণ বাজারের মোট বিক্রয়ের পরিমাপের তুলনায় নগণ্য বলিয়া শুধু 


৯৬ অর্থনীতি 


তাহার বিক্রয়ের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি হেতু বাজার-যুল্য কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত 
হইবে না। পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন ক্রেত1 যেইরূপ বাজারে 
নির্দিষ্ট মূল্যে কোন বস্ত যত খুশী ত্রয় করিতে পারে, সেইরূপ একজন 
বিক্রেতাও নির্দিষ্ট মূল্যে যত খুশী বিক্রয় করিতে পারে। বাজার-্মূল্য 
অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিকতর হইলে “হই তাহার জিনিস ক্রয় করিবে না। 
বাজার-মূল্য অপেক্ষা তাহার জিনিসের মূল্য স্বল্লতর করিবার কোন 
প্রযোজনীয়তা নাই, কারণ বাজার-মূলোই সে যত ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারে। 
স্থতরাং পুর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার ব্যাক্তিগত চাহিদা রেখা বা গড 
রেভিনিউ রেখা বাজার-মূল্যে বস্তর পরিমাণ-নির্দেশক অক্ষের সহিত 
সমান্তরাল হইবে । ১৩নং চিত্রে পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বস্তির মূল্য 
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যদি 0০) হয় তবে এই মূল্যে কোন একজন বিক্রেতা যত খুশী বিক্রয় 
করিতে পারিবে, অর্থাৎ বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা! রেখ! বা গড় রেভিনিউ 
রেখা হইবে 01 | এহ ক্ষেত্রে বিক্রেতার বস্তটির বিক্রয়ের পরিমাণের 
পরিবর্তনের জন্য মূল্যের পরিবর্তন হয় না। স্থৃতরাং মূল্য ( বা গড় রেভিনিউ ) 
এবং প্রান্তিক রেভিনিউ পরস্পরের সমান, এবং 07» মূল্যে বিক্রেতার 
ব্যক্তিগত চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। হইবে অসীম। পুর্ণ প্রতিযোগিতায় 
প্রত্যেক বিক্রেতার চাহিদা সঙ্বদ্ধেই এই সত্য প্রযোজ্য । অতএব পুর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজারে, যে কোন বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদ1! রেখ! বাজার 
মূল্যের উপর নির্ভরশীল এবং নিদিষ্ট বাজার মূল্যে তাহার স্থিতিস্থাপকতা৷ 
অপীম। বাজার মূল্যের পরিবর্তন হইলে এই চাহিদ। রেখারও সমান্তরাল 


চাহিদা রেখা ৪৯৭ 


পরিবর্তন হইবে । যেমন বাজার মূল্য 9%। হইতে ০0০8-তে হাস পাইলে 
বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা 17 হইতে চ8[২৪”তে পরিবতিত হইবে। 


(গ) অজিগোপলি (0118০7015) 

কোন একজন বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদ। রেখা বা গভ রেভিনিউ রেখার 
দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে পুর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারকে 
দুই চরম সীম (66:০0) হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে । একচেটিয়। 
বাজারে বিক্রেতা একজন বলিয়া বাজারের চাহিদা রেখা এবং বিক্রেতার 
বাক্তিগত চাহিদা রেখ! অভিন্ন, অর্থাৎ বাজারের যোগানের উপর তাহার 
পূর্ণ প্রতিপত্তি বিদ্যমান এবং যোগানের পরিবর্তন করিয়া সে বাজার মূল্য 
প্রভাবান্িত কবিতে পারে। অপর পক্ষে পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে 
একজন বিক্রেতার বিক্রয় মোট বিক্রয়ের তুলনায় এত নগণ্য যে তাহার বাজার 
মূল্যের উপর কোন প্রভাব নাই। অবশ্ঠ অধিকাংশ বাজাবের ক্ষেত্রে দেখা 
যায় বিক্রেতার একচেটিয়া ব্যবসা যেমন নাই, তেমনি বিক্রেতার সংখ্যাও 
পরিমিত বলিয়া বিক্রেতার বাজার মূল্যের উপর কিছুটা প্রভাব আছে-__ 
যেমন অলিগোপলি ও মনৌপলিস্তিক কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে। এই সকল ক্ষেত্রে 
একচেটিয়! বাজারের ন্যায় বাজারের চাহিদা! রেখা ও বিক্রেতার ব্যক্তিগত 
চাহিদা বেখা অভিন্ন নয়; আবাব পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের ন্যায় 
বিক্রেতার বাক্তিগত চাহিদ! রেখা অসীম স্থিতিস্বাপকতাযুক্তও (1701615 
€185610) নয়। 

বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখ! নির্ণয়ের বেলায় সাধারণতঃ আমর! 
ধবিয়া লই যে অন্ঠান্ত বিক্রেতার মূল্য নির্দিষ্ট আছে। একচেটিয়া বাজার ও 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে এই সমস্যা খুব গুরুত্বপুর্ণ নয়। একচেটিয়া 
বাজারে বিক্রেতা একজন বলিয়া অন্ত বিক্রেতার যোগান বা মুল্যের কোন 
সমস্যা নাই । অপর পক্ষে পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেত! অনেক বলিয়া 
কোন একজন বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিবর্তন ফলে বাজার মূল্য মোটেই প্রভাবিত 
হইবে না। স্থতরাং এ বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তনের জন্য 
অন্ঠান্ত প্রতিযোগীদের যোগান পরিবর্তনের কোন কারণ নাই। সুতরাং এই 
উভয় ক্ষেত্রেই আমর! বিক্রেতার বিক্রয়ের বিভিন্ন পরিমাণে ভ্রব্যটির মূল্য বা 
গড় রেভিনিউ সহজেই নির্ণয় করিতে পারি। কিন্ত অলিগোপলির ক্ষেপ্তে 
এই লমক্ঠাটি গুরুতর আকারে দেখা দেয়। অলিগোপলিজে। একগন 
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বিক্রেতার বাজার মূল্যের উপর বেশ খানিকটা প্রভাব আছে__কারণ অলি- 
গোপলিতে বিক্রেতা শ্বল্প কয়েকজন বলিয়া! কোন একজন বিক্রেতার বিক্রয়ের 
পরিমাণের পরিবর্তন হেতু মোট বিক্রয়ের পরিমাণ অনেকটা প্রভাবিত হইবে 
এবং ফলে বস্তির মূল্য পরিবর্তনের জন্য অন্যান্ত প্রতিযোগীদের উপরেও 
তাহার অনেকখানি প্রভাব পড়িবে । এইজন্য অলিগোপলিতে একজন 
বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিমাণ বা বিক্রযমূল্য পরিবততিত হইলে অপরাপর 
বিক্রেতাও সাধারণতঃ তাহাদের মূল্য ও বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবতিত করিবে 
এবং তাহার ফলে প্রথমোক্ত বিক্রেতার বিক্রয়ও বিশেষন্ূপে প্রভাবিত 
হইবে । সুতরাং অলিগোপলিতে অন্ত প্রতিযোগীদের ব্যবহার সম্বন্ধে কোন 
ধারণ! না থাকিলে আমরা] বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখ! নির্ণয় করিতে 
পারি না। নিম্নে আমরা অন্যান্য প্রতিযোগীদের কয়েক প্রকারের ব্যবহারে 
অলিগোপলিতে বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদ। রেখার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা 
করিব। 

ধরা যাক বাজারে মাত্র দুইজন বিক্রেতা আছে ( এই প্রকারের অলি- 
গোপলিকে বলে 95001 ) এবং তাহারা সমজাতীয় বস্তব (1)020098£67/6005 
€০9০5) বিক্রয় করে। ক্রেতাদের নিকট বিক্রেতাদ্ধয়ের বস্ত পুর্ণ পবিবর্ত 
হওয়ায়, বাজারে অনেক ক্রেতা থাকিলে ছুই বিক্রেতাই যদি একই মূল্যে বস্তুটি 
বিক্রয় করে, তবে যে কোন মূল্যে বাজারের মোট চাহিদ] তাহাদের দুইজনের 
মধ্যে সমান ভাবে বিভক্ত হইবে । ১৪নং চিত্রে [0] বাজারেব চাহিদা রেখা 
(905০6 106059150 001৪)। প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় বিক্রেতাই যদি 
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05: মূল্যে বস্তটি বিক্রয় করে তবে বাজারে মোট চাহিদার পরিমাণ হুইবে 
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7.4, এবং একজন বিক্রেতার নিকট হইতে ক্রেতারা ক্রয় করিবে মোটামুটি 
তাহার অর্ধেক (_চহ8)। এইরূপে একজন বিক্রেতা যে মূল্যে জিনিসটি 
বিক্রয় করে, অপর বিক্রেতাও সেই মূল্যে বিক্রয় করিলে বাজারের মোট 
চাহিদ। ছুই প্রতিষোগীর মধো সমানভাবে বিভক্ত হইবে । এই অবস্থায় 
একজন বিক্রেতার বাক্তিগত চাহিদা রেখা হইবে 70 (যেখানে [07)-এর 
উপর যে কোন বিন্দু হইতে ০0%-এর উপর অস্কিত লম্ব 10-এর দ্বারা 
সমদ্বিখপ্ডিত হয়)। অন্ুরূপে বিক্রেতা তিন জন, বাঁচার জন ইত্যাদি হইলে, 
প্রতিযোগীদের উপরোক্ত প্রকার বাবহারে কোন একজন বিক্রেতার ব্যক্তিগত 
চাহিদা বাজারের মোট চাহিদার যথাক্রমে এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ 
ইত্যাদি হইবে। 

আবার অন্তান্ত প্রতিযোগীর ভিন্ন প্রকার ব্যবহারে বিক্রেতার ব্যক্তি- 
গত চাহিদা! রেখা একটু অন্তরূপ হইবে । ১৫নং চিত্রে ধরা যাক সকল 
বিক্রেতাই 0৮ মূল্যে বস্তটি বিক্রয় করে । কোন একজন বিক্রেতা ক তখন 
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7০4১ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করে, এবং ধরা যাক অন্য প্রতিষোগীরাও 
সেই পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করে। ক মূল্য বুদ্ধি বা হ্রাস করিলে অগ্থান্ 
বিক্রেতা যদ্দি তাহাদের মূল্য অপরিবত্িত রাখে, তবে ক-এর ব্যক্তিগত 
চাহিদা রেখা বা গড় রেভিনিউ রেখা হইবে 7)41-এর ন্যায় । কারণ তখন 
ক মূল্য হ্বাস করিলে অপরাপর বিক্রেতা মূল্য স্থির রাখায় ক-এর বিক্রয় 
অত্যন্ত বাড়িয়া! যাইবে, এবং ক বস্তটির মূল্য 07 অপেক্ষা! বৃদ্ধি করিলে 
অপরাপর বিক্রেতা মুল্য 0৮-এ স্থির রাখায় ক-এর 'বিক্রয় অত্যন্ত ভ্রাস 
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পাইবে । এই অবস্থায় ক-এর ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা স্থিতিস্থাপক হইবে 
এবং মূল্য সামান্ত হাঁস করিয়া বিক্রেতা তাহার বিক্রয় অনেক বৃদ্ধি করিতে 
পারিবে । 
কিন্তু আমরা আগেই বলিয়াছি, অলিগোপলির ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের 
এইবপ ব্যবহারের সম্ভাবনা খুব কম; কারণ কোন একজনের মূল্য পরিবর্তনের 
ফলে অপরাপর বিক্রেতা বিশেষ প্রভাবান্বিত হইবে এবং তাহার ফলে 
তাহারাও মূল্য বা যোগান পরিবর্তন করিয়! নিজেদের মুনাফ1 বজায় রাখিতে 
চাহিবে। এইজন্য অনেক অর্থনীতিবিদের মতে অলিগোপলির ক্ষেত্রে 
বাজারে প্রচলিত মূল্যে (63150)8 0:1০) বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদ। 
রেখ! ( ১৫নং চিত্রে ) [9/4১1)'-এর ন্যায় কোণ-যুক্ত (1510050) হইবে । ধরা 
যাক 0 বস্তটির প্রচলিত মূল্য এবং এই মূল্যে কোন বিক্রেতা ক 74. 
পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করে। ক বস্তরটির মূল্য বাড়াইলে অপরাপর বিক্রেতার 
বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে; স্থতরাং তাহাদের মূল্য পরিবর্তনের বিশেষ কোন 
প্রবণতা থাকিবে না। এই অবস্থায় ক-এর বিক্রয়ের পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস 
পাইবে। অপরপক্ষে ক 09 অপেক্ষা মূল্য হাস করিলে অন্যান্ত প্রতিযোগী 
যদি মূল্য অপরিবর্তিত রাখে তবে তাহাদের বিক্রয় অনেকট! হাস পাইবে। 
স্তরাং বিক্রয় বজায় রাখিবার জন্য ক মূল্য হাস করিলে তাহারাও মূল্য হ্থাস 
করিবে; ফলে 0-এর কম মূল্যে ক-এর বিক্রয় বৃদ্ধি পাইলেও এই বৃদ্ধি 
অপরাপর প্রতিযোগীর সঙ্গে সঙ্গে মূল্য হ্রাসের ফলে খুব বেশী হইতে পারিবে 
ন1। অর্থাৎ ক মূল্য বৃদ্ধি করিলে অপরাপর প্রতিযোগী মূল্য অপরিবন্তিত রাখায় 
এবং মূল্য হাস করিলে তাহারাও মূল্য হ্রাস করায় ক-এর ব্যক্তিগত চাহিদা 
রেখা 4 বিন্দুতে কোণ-যুক্ত (0101560) হইবে । 0৮ অপেক্ষা অধিকতর 
মূল্যে চাহিদারেখা অপেক্ষাকৃত কম ঢানু ও চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক 
হইবে। অপরপক্ষে 07 অপেক্ষা স্বপ্লতর মূল্যে চাহিদা রেখা অপেক্ষাকৃত 
বেশী ঢালু ও চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হইবে । উপরে আমরা 
কেবল অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে অলিগোপলিতে বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা 
রেখা সম্পর্কে আলোচন! করিয়াছি । বস্ততঃ অনেক ক্ষেত্রেই এই চাহিদা! 
রেখ নির্ণয় সম্ভব নহে। এই সত্য অলিগোপলিতে মূল্য নিবূ্পণ তত্বের 
পর্যালোচনাকালে পরিস্ফুট হইবে। 
(ঘ) অলোপলিস্টিক কম্পিটিশান (71030011980 000107966- 
_-আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি মনৌপলিহিক্‌ কম্পিটিশানে বিক্রেতা অনেক 


চাহিদা রেখা ১০১ 


হইলেও এখানে ক্রেতার নিকট প্রত্যেক বিক্রেতার বস্তু অপরাপর বিক্রেতার 
বস্তর সম্পূর্ণ পরিবর্ত (96:০০ 900501066) ন1 হওয়ায় কোন বিক্রেতা 
তাহার ব্রব্যমূল্য কিছুটা হাস বাবৃদ্ধি করিতে পারে । কোন দর্জি তাহার 
সার্ট প্রস্ততের মজুরি বৃদ্ধি করিলে তাহার বিক্রয় একেবারে কমিয়া যাইবে 
লা; কারণ কোন কোন ক্রেতা তাহার সেলাই পছন্দ কবে বলিয়া বা তাহার 
দোকান কোন কোন ক্রেতার খুব নিকটবর্তাঁ হওয়ায় তাহার মূল্যের সামান্য 
বৃদ্ধিতে সেই সকল ক্রেতারা অন্য দোকানে যাইবে না। কিন্তু ক্রেতাদের 
নিকট মনোপলিস্তিক কম্পিটিশানে একজন বিক্রেতার দ্রব্য অপরাপর 
বিক্রেতার দ্রব্যের সম্পূর্ণ পরিবর্ত না হইলেও প্রায় এক প্রকারের ভ্রব্য বলিয়া 
গণা। স্থতরাং একজন বিক্রিত মূল্য হাঁস কর! সত্ত্বেও যদি অপরাপর 
প্রতিযোগীরা তাহাদের মূল্য পরিব্র্তন না করে, তবে প্রথমোক্ত বিক্রেতার 
বিক্রয় প্রচুর বধিত হইবে। অপরপক্ষে বিক্রেতা মূল্যবৃদ্ধি করিলে অন্ন 
বিক্রেতা যদ্দি মূল্য স্থির রাখে তবে তাহার বিক্রয় অত্যন্ত কম হইবে। 
আবার মনোপলিহ্িক কম্পিটিশানে বিক্রেতা অনেক বলিয়া কোন একজন 
বিক্রেতার বিক্রয়ের হ্রাস-বুদ্ধির পরিমাণ বেশী হইলেও তাহ অপর কোন একজন 
প্রতিযোগী বিশেষ অনুভব করিতে পারিবে না। আমাদের পূর্বের উদ্াহরণে 
কোন একজন দর্জি যদ্দি মূল্য কমায়, তবে তাহার বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে বটে, 
কিন্তু অন্ত যেকোন একজন দর্জি তাহ] দ্বার বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। 
স্থতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতার ন্যায় এইক্ষেত্রেও বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা 
রেখা নির্ণয়কালে অপরাপর প্রতিযোগীর মূল্য আমরা স্থির বলিয়া ধরিতে 





& __-* বস্তুর পরিমাণ * 
১৬নং চিত্র 
পারি। এই অবস্থাযম ১৪নং চিত্রের [010-এর ন্তায় বিক্রেতার ব্যক্তিগত 


১০২ অর্থনীতি 


চাহিদ। রেখা অত্যন্ত কম ঢালু এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বেশী হইবে, 
যদ্দিও পুর্ণ প্রতিযোগিতার নায় বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদার স্থিতিস্থাপক তা 
অসীম হইবে না। 


সার-সংক্ষেপ 

চাহিদা রেখার আলোচন। কালে ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখ! 
(06078170 001৮2 0£ 01০ 11001510009] [052:), বাজারের চাহিদ1] রেখা 
(0081156 067790 ০81) এবং বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা] রেখার 
(0610179০01০ 18০20 105 01১6 100151909] 561161) মধ্যে প্রভেদ কর 
আবশ্তক। বাজারের চাহিদ] বিভিন্ন ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদারই সমষ্টি । 
ক্তরাং বাজারের চাহিদা রেখা নির্ভর করে ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলির 
উপর।' আবার একই মূল্যে ব্যক্তিগত চাহিদা (এবং সেই সঙ্গে বাজারের 
চাহিদা) ক্রেতার আয়, রুচি, অপরাপর ব্রব্যের মূল্য ইত্যাদির বিভিন্নতাঁয় বিভিন্ন 
হইবে। তাই এই সব বিষয়ের পরিবর্তনে সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত (৪ বাজারের) 
চাহিদ! রেখাও পরিবতিত হইবে । অতএব কোন বস্তর মুূলা-পরিবর্তনজনিত 
ও অপর বিষয় পরিবর্তনজনিত বস্তটির চাহিদার পরিবর্তনের মধ্যে পার্থক্য করা 
যায় এবং শেষোক্ত প্রকারের পরিবর্তনকেই চাহিদার পরিবর্তন (০1791756 11) 
092921)0) বল] হয়। চাহিদার এই বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের পরিমাপের 
জন্য স্থিতিস্থাপকতা (6195610165) ধারণাটির ব্যবহার করা হয়। চাহিদা 
পরিবর্তনের হারের এবং মূল্য পরিবর্তনের হারের অনুপাত দ্বারা চাহিদার 
মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা৷ বা শুধু চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ (011০6-5199010165 
0 197081)0) বা শুধু 7195610105 0£ 106279170), চাহি! পরিবর্তনের হার 
ও ক্রেতার আয় পরিবর্তনের হারের অনুপাত দ্বারা চাহিদার আয়-গত স্থিততি- 
স্থাপকতা। (10/00276-75155015155 0: [02108183)১ এবং চাহিদা পরিবর্তনের 
হার ও অন্য ভ্রব্যের মূল্য পরিবর্তনের হারের অনুপাত দ্বারা চাহিদার পারম্পরিক 
স্থিতিস্থাপকতার (0:955-519561019 0£ 106208159) পরিমাপ করা হয়। 

বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখ! নির্ভর করে বাজারের প্রকুতির 
উপর । একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা একজন মাত্র থাকায় বিক্রেতার 
ব্যক্তিগত চাহিদ। রেখ! ও বাজারের চাহিদা! রেখা অভিন্ন । পুর্ণ প্রতিযোগিতার 
বাজারে একজন বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিমাণ বাজারের মোট বিক্রয়ের তুলনায় 
নগণা হওয়ায় বাজার মূল্যে বিক্রেতা যত থুশী বিক্রয় করিতে পারে, অর্থাৎ 


উৎপাদন ৬১০৩ 


বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা বাজার মূল্যে অসীম স্থিতিস্থাপক (10217165]5 
€18560০) হইবে । মনোপলিস্িক কম্পিটিশানে বিক্রেতার সংখা। অনেক হইলেও 
কোন বিক্রেতার দ্রব্য অপরের দ্রব্য অপেক্ষা কিছুট। পৃথকীকৃত (৫176:017- 
(08050) বলিয়! বিক্রেতার মূল্যের উপর কিছুটা প্রভাব থাকে । কিন্তু বিভিন্ন 
বিক্রেতার দ্রব্য পরস্পরের খুব নিকট পরিবর্ত (01956 505060066) হওয়ায় 
এই ক্ষেত্রে বিক্রেতার বাক্তিগত চাহিদ] পুর্ণ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার 
ব্যক্তিগত চাহিদার ন্যায় অসীম স্থিতিস্থাপক না হইলেও অত্যন্ত বেশী স্থিতি- 
স্বাপক হইবে । অলিগোপলির (01180920915) ক্ষেত্রে অবশ্তা অপরাপর 
প্রতিযোগীর 'প্রতিক্রিরা না জানিলে আমর বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা 
নির্ণয় করিতে পারি না; এই ক্ষেত্রে বিক্রেতার মূল্য পরিবর্তনে প্রতিযোগীদের 
প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নত1 অন্থসারে বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাতিদা রেখাও বিভিন্ন 
হয়। প্রত্যেক বিক্রেতাই যদি সমমূল্যে দ্রবাটি বিক্রয় করে, এবং বিভিন্ন 
বিক্রেতার দ্রব্য যদ্দি ক্রেতাদের নিকট পুর্ণ পরিবর্ত হয় তবে প্রতোক 
বিক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা! সমান হইবে । অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতা 
প্রচলিত মূলা অপেক্ষা মূল্য বুদ্ধি করিলে অপরাপর অলিগোপলিস্ট (০11£০০- 
1156) তাহাদের মূল্য পরিবর্তিত না করায় প্রথমোক্ত বিক্রেতার বিক্রয় অত্যন্ত 
হ্বাস পায় ; আবার বিক্রেত। মূল্য হাস করিলে অপরাপর প্রতিযোগীরাও মূল্য হাস 
করায় তাহার বিক্রয় খুব বাড়িতে পারে না। তাই এই ক্ষেত্রে বিক্রেতার 
ব্যক্তিগত চাহিদ! রেখ প্রচলিত মূল্যে কোণ-যুক্ত (12169) হয়। 





ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


উৎপাদন (7০5০৮1০2) 


উগ্পাদনের প্রকাতি 052£5:2 ০£ 1১:008061072) 

মূল্য নিরূপণ তত্বের প্রাথমিক আলোচনাকালে আমর! দেখিয়াছি বাজার 
মূল্য ক্রেত ও বিক্রেতার ব্যবহারের ঘাতপ্রতিঘাতে নির্ধারিত হয়। ক্রেতার 
ব্যবহারের সম্যক ধারণার জন্ত আমর প্রথমে ভোগতত্ব ও তাহাহইতে ক্রেতার 
চাহিদা সন্বদ্ধে আলোচনা করিয়াছি । অন্রূপে বিক্রেতার ব্যবহারের সমাক 
অন্ুধারনের জন্ত উত্পাদন তত্বের আলোচন। একান্ত প্রয়েজন--কারণ থে 
কোনে। জিনিসের বিক্রয়ের সঙ্গে তাহার উৎপাদন অঙ্গাজিভাবে জড়িত (অবশ্য 


১০৪ অর্থনীতি 


বস্তটি যদি উৎপাদন করা সম্ভব হয়)। তাই বর্তমান পরিচ্ছেদ আমরা 
উৎপাদন ও তৎসন্বম্বীয় তত্বের আলোচনা করিয়! তাহার ভিত্তিতে পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে ফার্মের উত্পাদন ব্যয়স্থচীর পর্যালোচনা করিব। 

সাধারণ অর্থে উৎপাদন বলিতে আমরা বুঝি কোন বস্ত তৈয়ারী করা । 
এই অর্থে উৎপাদনের সঙ্গে ধরা ছোয়া! যায় এইরূপ বস্তর সম্পর্ক অচ্ছেছ্চভাবে 
জড়িত। কিন্তু অর্থনীতিতে উৎপাদন শবটি এই অর্থে বাবহ্থত হয় না, যদিও 
এককালে আদাম স্মিথ (2,090) 90310) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্গণ অনুরূপ অর্থে 
উৎপাদনের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । বর্তমানে অর্থনীতিতে উৎপাদন বলিতে 
বুঝান হয় মূল্যন্থষ্টি (০£520100. ০£ ৮৪106) বা উপযোগ স্থষ্টি (০:580100 ০ 
0011105)। অর্থাৎ যেখানেই মানুষের কাধাবলী মানুষের সর্বপ্রকার অভাব 
মোচনে নিয়োজিত, বা যেখানেই কোন কার্ধের ফলে কোন বস্তর উপযোগ 
বৃদ্ধি পাইতেছে, সেখানেই আমর। অর্থনীতির অর্থে উৎপাদন হইতেছে 
বলিব। এই অর্থে শুধু ধানের উৎপাদন, বা বগ্রের উৎপাদনকেই আমরা 
উৎপাদন বলি না, মানুষের প্রত্যক্ষ ব। পরোক্ষ চাহিদ1 মিটাইবার জন্য সকল 
কার্ধের ফলকেও উত্পাদন বলি। কোন দোকানদার যদি মিল হইতে বস্ত্র 
ক্রয় করিয়া লোকের কাছে বিক্রয় করে, তবে সাধারণ অর্থে দোকানদার কিছু 
উৎপাদনকরে বলিয়। আমর] বলি ন1। কিন্তু অর্থনীতিতে দোকানদারও উৎপাদন 
করে বলিয়া ধরা হয়। কারণ দোকানদার মিল হইতে ভোগীদের নিকট বস্ত্র 
সরবরাহ করার যে কাজ করে তাহাতে মিল উৎপাদিত বন্দ্বারা সুষ্ঠুভাবে 
ভোগীদের অভাব পুরণ হয় । ইহাই উৎপাদনের বিশেষত্ব । দোকানদার যদি 
১০ টাক] মূল্যে মিল হইতে বস্ত্র ক্রয় করিয়া তাহা ১২ টাক! মূল্যে বিক্রয় 
করে, তবে আমর] বলিতে পারি দোকানদারের কার্ধের ফলে ২ টাকার মূল্য 
স্ষ্টি হইয়াছে । অন্ুরূপে এক স্থান হইতে অপর স্থানে আমদানি-রপ্ানি কার্য 
বা এক সময়ে মজুত করিয়। পরে বিক্রয় প্রভৃতি কার্ধকেও উৎপাদন কাধ 
বলিয়া অভিহিত কর] যায়। উৎপাদনকারী সংস্থাগুলিকে আমর] ফার্ম 
(000) বলিয়৷ অভিহিত করিতে পারি এবং এই ফার্মের ব্যবহারের আলো- 
চনাই মূল্যতত্বে প্রধান অংশ অধিকার করিয়া আছে। 


উৎপাদন অপেক্ষক (৮:০00661010 চা010061029) 
ফার্মের প্রধান কাজ বিভিন্ন উপাদানের (0000 সংযোগ সাধন করিয়া 
উৎপাদন করা। যেমন ধান উৎপাদনকারী ফার্ম শ্রম, জমি, গুভৃতির 


উত্পাদন ১০৫ 


সাহায্যে ধান উৎপাদন করে। যাহার দ্বার উৎপাদন সম্পন্ন কর! হয় তাহাকে 
বল! হয় উপাদান (10980) এবং যাহা প্রস্তুত করা হয় তাহাকে বলা হয় 
উৎপাদন (০৫৫০০ । অবশ্য কোন্‌ কোন্‌ বস্তৃকে উপাদান (10700 এবং কোন্‌ 
কোন্‌ বস্তকে উৎপাদন (০4690) ধরা ধায়, তাহার কোন স্থিরত1 নাই। 
এক ফানম্নের উৎপাদন হয়ত অপর ফার্মের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
যেমন ক্যাল্কাট! ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানির কাছে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
(০40040); আবাব কলিকাতার কোন কারখানায় বিদ্যুৎ অন্ত বস্ত 
উৎপাদন করিতে উপাান হিসাবে ব্যবহ্ৃত হয়। অনেক সময় কোন ফার্মে 
কোন বস্তর উৎপাদনে হয়ত সেই বস্তই উপাদান হিসাবে বাবহৃত হইতে পারে । 
যেমন ধান উতৎ্পাদনে ধানই বীজ হিসাবে বাবহৃত হয়। কোন ভ্রব্য উৎপাদনে 
কোন্‌ কোন্‌ বস্ত কি পরিমাণে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন তাহা 
নির করে উৎপাদিত বস্তটির প্রকৃতি, পরিমাণ, ফার্ম কর্তৃক ব্যবহৃত উৎপাদন 
পদ্ধতি এবং উপাদ্ানগুলির ব্যবহারের দক্ষতার (০01670য) উপর | কোন বস্তুর 
উৎপাদন ও উপাদানগুলির মধ্যে সম্পর্ককেই উৎপাদন অপেক্ষক (00900800077 
10150061017) দ্বারা ব্যক্ত কর] হয়। ধরাযাক কোন ফার্মের উৎপাদিত বস্ত 
2, এবং 2 উত্পাদনে » ও 5 এই ছুই প্রকারের উপাদান ব্যবহৃত হয়। 1, 
সু ও খু যদি বথাক্রমে 2১ ও এর পরিমাণ নির্দেশ করে, তবে উৎপাদন 
অপেক্ষককে নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত করা হয় £ 
22 100509 ৬) 

সহজ ভাষায় ইহার অর্থ হইল 2 উত্পাদনের পরিমাণ ফার্ম কর্তৃক ব্যবহৃত 
ও %-এর পরিমাণের উপর নির্ভরশীল । অর্থাৎ »» ও -এর নিয়োগের 
পরিমাণ জানা থাকিলে হ উত্পাদনের পরিমাণ জানা যাইবে, এবং সু ও 9-এর 
নিয়োগের পরিমাণ পরিবতিত হইলে £ উৎপাদনের পরিমাণও নির্দি্টভাবে 
পরিবত্তিত হইবে । আমর] আগেই বলিয়াছি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সু ও 
চনদ্বারা কত 2 উৎপাদন করা সম্ভব তাহা নির্ভর করে শি্পজ্ঞানের (6০০%- 
0০10985) নিয়োগের প্রকার (09৫) ও দক্ষতার (22০2০) উপর | আমরা 
সাধারণতঃ ধরিয়। লই যে ফার্ম সর্বদক্ষ শিকল্প-জ্ঞানেরউ নিয়োগ করে। ধর! 
যাক ধান উৎপাদনে কেবল শ্রম ও জমির প্রয়োজন হয়, এবং এক বিঘ1 জমিতে 
১০ জন লোক নিয়োগ করিয়া তুইটি উত্পাদন পন্থায় যথাক্রমে ১০ মণ ও ১৫ মণ 
ধান উৎপাদন করা যায় । এই ক্ষেত্র ্পষ্টতঃ ফার্ম প্রথম উৎপাদন পন্থাটি ব্যবহার 
ন। করিয়া! ছিতীয় পন্থাটি ব্যবহার করিবে । তাই ধানের উৎপাদন অপেক্ষকে ১. 


১০৬ অর্থনীতি 


বিঘা! জমি ও ১* জন শ্রমিক নিয়োগে ১৫ মণ ধান উত্পাদিত হয়'বলিয়া দেখান 
হইবে । উপাদানগুলির কোন নিদিষ্ট পরিমাণ নিয়োগে উত্পাদন অপেক্ষকে 
যে পরিমাণ উৎপাদন নির্দেশ করা হয় তাহা বস্ততঃ উপাদানগুলির এ নিদিষ্ট 
পরিমাণ নিয়োগে সর্বোত্তম পন্থা! ব্যবহ্গারে মোট উৎপাদন । 


সম-উগ্পাদন রেখা (5০-7১-০0০৮ 001৮6) 


কোন বস্ত 2-এর উৎপাদনে যদি কেবল ছুইটি উপাদান ফু ও %-এর 
প্রয়োজন হয়, তবে £-এর উৎপাদনের সঙ্গে » ও %-এর নিয়োগের পরিমাণের 
সম্পর্ক আমর] খুব সহজেই বেখা চিত্রের সাহাযো প্রকাশ করিতে পারি। ১৭নং 
চিত্রে যু এবং গু অক্ষে যথাক্রমে £ ও গ-এর নিয়োগের পরিমাণ দেখান হইতেছে । 
স্কতরাং এই চিত্রের যেকোন বিন্দু সও ড উপাদানদ্বয়ের একটি সমাবেশ 
নির্দেশ করে । যেমন ণ' বিন্দুতে বস্তুটি উৎপাদনে পুণে পরিমাণ মম এবং 00 
পরিমাণ »-এর নিয়োগ প্রদশিত হইতেছে । উপাদান দুইটির এই নিয়োগে 
ধর] যাক ফার্ষ ১০০ একক হ উত্পাদন করিতে পারে । অন্গরূপে উৎপাদন 
অপেক্ষক (79:0000107) 101000100) তইতে এই চিত্রের যে কোন বিন্্ব 
নির্দেশিত & ও %-এর সমাবেশে কত উৎপাদন তয় তাহা আমরা জানিতে 
পারি | 

আবার অধিকাংশ বস্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে বস্তটির কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ 
উৎপাদন উপাদানগুলির যে কেবল একটি নিদিষ্ট সমাবেশে প্রস্তুত কর! সম্ভব 
তাহাই নয়, কোন উপাদানের নিয়োগ হাস ও অপর উপাদানের নিয়োগ 
বুদ্ধি করিয়াও অনেক ক্ষেত্রে একই পবিমাণ উৎপাদন কর] ষাইতে পারে । 
১০ মণ ধান হয়ত ৫ একর জমি ও ১০ জন লোকের সাহায্যে উৎপাদন কর 
যায়। আবার হয়ত ৪ একর জমি ১৫ জন লোকের সাহাধ্যে চাষ করিয়াও 
১৬০ মণ ধান উৎপাদন করা যাইতে পারে । অন্ুরূপে জমি ও লোকের 
অন্ান্ত সমাবেশেও ১০* মণ ধান প্রস্তত করা সম্ভব। অর্থাৎ উত্পাদনের 
উপাদানগুলির কিছুটা বিনিময় ( 519000001) ) করা যায় এবং তাহাদের 
একাধিক সমাবেশে (50919108000) একই পরিমাণ উৎপাদন করা যায় । 
১৭নং চিত্রে এর একই পরিমাণ উৎপাদনে উপাদান দুইটির বিভিন্ন সমাবেশ 
নির্দেশক বিন্দুগুলি যৌগ করিয়। আমর! পাই সম-উৎপাদন রেখা (15০- 
700০6 0056 )1 70:99 এইবপ একটি সম-উৎ্পাদন রেখা । এই 
রেখার যে কোন বিন্দু নির্দেশিত সু ও %-এর সমাবেশে ১** একক 2 


উত্পাদন ১৩৭ 


উত্পাদিত হয়। যথা" বিন্দু ও [২ বিন্দু উভয়ই উক্ত সম-উৎপাদন রেখায় 
অবস্থিত হওয়ায় শে" পরিমাণ »-এর সঙ্গে 0% পরিমাণ %, বা টে 
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৩, 





১ 

১৭ নং চিত্র 
পরিমাণ স-এর সঙ্গে ঢা পরিমাণ 9, এই উভয় সমাবেশই ১০০ একক 
উৎপাদনে সক্ষম । অনুরূপে যু ও 9-এর যেসকল সমাবেশ ৯০ একক হ 
প্রস্তুত করিতে পারে তাহাদের যোগ করিয়া অপর একটি সম-উত্পাদন রেখ! 
পাওয়া যায়। এইভাবে বিভিন্ন পরিমাণ 2-এর জন্য বিভিন্ন সম-উৎপাদন 
রেখ! পাওয়! ষাইতে পারে ।* বস্ততঃ ১৭নং চিত্রের যে কোন বিন্দু দিয় 
একটি সম-উৎপাদন রেখা গিয়াছে, কারণ উক্ত চিত্রের ষে কোন বিন্দু য ও 9- 
এর একটি সমাবেশ নির্দেশ করে এবং সেই সমাবেশে উৎপাদিত %% অন্যান্য 
সমাবেশেও প্রস্তত করা সম্ভব বলিয়া! এ বিন্দু একটি সম-উৎপান রেখার উপর 
অবস্থিত হইবে । সকল সম-উত্পাদন রেখাগুলির সমাবেশে আমরা পাই সম- 
উৎপাদন মানচিত্র (15০0-704006 [22 )। 


সপ পপর পপ পপ 





সমস 





«* সম-উত্পাদন রেখা (15০-71০0006 081৮2) ও অপক্ষপাত রেখার মধ্যে সহজেই তুলনা 
কর! যায়। অপক্ষপাত রেখায় উপর বন্তগুলির সব সমাবেশেই যেমন ভোগীকে সমান তৃপ্তি দেয়, 
সম-টৎপাদন রেখার উপর উপাদানগুলির সকল সমাবেশেই সেইরূপ মম-পরিমাণ বন্ত উৎপাদিত 
হয়। অগ্ভাবে বলিতে গেলে অপক্ষপাত রেখার ক্ষেতে ভোগান্তরব্যত্বয় যেন উপাদান এবং 
উৎপাদন তাহ হুইতে প্রাপ্ত তৃপ্তি (5801325০007) )। হ্থতরাং অপক্ষপাত রেখাকে সম-তৃপ্থি 
রেখাও ( 150-88615906107, ০৮৫5৩ ) বলা যাইতে পারে । 4 


১০৮ অর্থনীতি 


সমশ্উৎপাদন রেখাগুলির আকৃতি ও বৈশিষ্ট নির্ভর করে উৎপাদন 
অপেক্ষকের ( 0:906107/ 2000002) প্রকৃতি বা শি্পজ্ঞানের উপর । 
বস্ততঃ সম-উত্পার্দন মানচিত্রের দ্বারা উত্পাদন অপেক্ষক স্থচিত--কারণ 
উপাদানগুলির বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগে কত উৎপাদন হইবে তাহা সম- 
উৎপাদন মানচিত্র হইতে সহজেই জানা যায়* | অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম- 
উৎপাদন রেখার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয় । 

সম-উৎপাদ্দন রেখা ১৭নং চিত্রে প্রদণিত 1100, 79) প্রভৃতি রেখার 
হ্যায় অনেকটা ডিম্বাকুতি হইবে, অর্থাৎ একটি সম-উতৎপাদন রেখ প্রথমে % 
বা অক্ষের নিকটবর্তী হইয়া পরে এ অক্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে 
সরিষা যাইবে । স ও স-এর বিভিন্ন সমাবেশে একই পরিমাণ £€ উৎপন্ন 
করা সম্ভব হইলেও সাধারণতঃ কোন নিদিষ্ট পরিমাণ 2 উৎপাদন করিতে 
* বাস-এর একটি নানতম পরিমাণ প্রয়োজন হয়। যেমন ১০০ মণধান, 
জমি ও শ্রমিকের বিভিন্ন সমাবেশে হয়ত উৎপাদন কর। সম্ভব; কিন্তু জমি ১ 
একরের কম হইলে হয়ত শ্রমিক বুদ্ধি করিয়াও ১০৭ মণ ধান উৎপাদন কর 
যাইবে না অর্থাৎ ১০০ মণ ধান উৎপাদনে ন্যুনতম ১ একর জমির প্রয়োজন । 
শ্রমিকের ক্ষেত্রেও এই কথা খাটে | ১৭নং চিত্রে 200 সম-উৎপাদন রেখায় আমর] 
দেখি -এর ১০* একক উৎপাদনে ন্যনতম 0 পরিমাণ স্র-এর প্রয়োজন হয়। 
0ঢ পরিমাণ আও চু পরিমাণ %-এর দ্বারা ১০০ একক £ প্রস্তত করা যায়। 
[২ বিন্দু ইহাই নির্দেশ করে । ২ বিন্দু হইতে »-এর পরিমাণ স্থির রাখিয়া যদি 
-এর পরিমাণ বর্ধিত কর! হয় তবে ছুই প্রকার ফল হইতে পারে। বধধিত 
5-এর উৎপাদনের উপর কোনরূপ প্রভাব না থাকিতে পারে, অর্থাৎ মোট 
উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকিতে পারে । তাহা হইলে চ১3, 7100 সম-উৎপাদন 
রেখায় অবস্থান করিবে। কিন্তু সাধারণতঃ এই অবস্থায় ”-এর নিয়োগের বুদ্ধির 
ফলে নানা অন্থ্বিধার স্গ্ি হইবে । তাই তখন হ-এর পরিমাণ স্থির রাখিয়। 
৮-এর নিয়োগ বৃদ্ধিতে মোট উৎপাদন হাস পাইবে অর্থাৎ ঘ২ হইতে 5-এর 
দিকে গেলে আমরা ক্রমশঃ স্বল্পতর উত্পাদন নিদেশিক সম-উৎপাদন রেখায় 


* এই ক্ষেত্রে অপক্ষপাত রেখা ও সম-উৎপাদন রেখার মধ্যে একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
অপক্ষপাত রেখার উপর অবস্থিত বিন্ৃুগুলি সম-তৃপ্তি নির্দেশ করে ও বিভিন্ন অপক্ষপাত রেখা 
স্বল্পতর বা অধিকতর তৃপ্তিদায়ক কিনা বোঝায়, কিন্তু তৃপ্তির পরিমাণ নির্দেশ করে না--কারণ 
তৃপ্তি বা উপযোগ পরিমেয় নয় । অপরপক্ষে বিভিন্ন সম-্উৎপাদন রেখার উপর অবস্থিত বিন্দুগুলি 
উৎপাদনের পরিমাণও নির্দেশ করে, কারণ উৎপাদন পরিমেয়। 


উত্পাদন ১৩৯ 


যাইব । স্কতরাং এই ক্ষেত্রে £ হইতে ড-এর নিয়োগের পারমাণ বুদ্ধি 
করিলে, উত্পাদন অপরিবতিত রাখিবার জন্য »-এর নিয়োগও বৃদ্ধি করা 
প্রয়োজন । তাই ২ বিন্দুর উধ্র্বে 019) সম-উতপার্দন রেখাটি ক্রমশঃ 
অক্ষ হইতে দূরে অপসরণ করিতে থাকিবে । আবার ঘ হইতে স-এর 
নিয়োগের পরিমাণ হাস করিলে, মোট উৎপাদন অপরিবততিত রাখিবার 
জন্য »-এর নিয়োগের পরিমাণ বুদ্ধি করা প্রয়োজন । এই অংশে সম- 
উৎপাদন রেখা ( অপক্ষপাত রেখার গ্ঠায়) দক্ষিণ-পুর্বাভিমুখী হইবে 
( অর্থাৎ নিয়ে ও ডান দিকে যাইতে থাকবে )। আবার ১০০ একক 
£ উত্পাদনে ন্যুনতম 0৫% পরিমাণ 5 আবশ্তক হয় বলিয়া] বিন্দুর পরে 
অধিকতর ষ নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে সম-উতৎ্পাদনের জন্য অধিকতরু 5 নিয়োগ কয়া 
আবশ্যক-_অর্থাৎ তখন লম-উৎপাদন রেখা ফু অক্ষ হইতে দূরে সরিয়া যাইবে । 
স্বতরাং 7:99 সম-উত্পান রেখা ঘ£. বিন্দুর উপরের ও শা বিন্দুর ভানদিকের 
অংশে উত্তর-পুর্বাভিমুখী হইবে__অর্থাৎ এই অংশদ্ধয়ে সম-পরিমাণ হ 
উত্পাদনের জন্য & ও গ উভয়েরই অধিকতর নিয়োগ করা প্রয়োজন । তাই 
ফার্সটি ১০০ একক £€ উৎপাদনে কখনই 7300 সম-উতৎ্পাদন রেখার চ£২-এর 
উর্ধ্বে ও 7-এর ডানদিকে অবস্থিত অংশের কোন সমাবেশ পছন্দ করিবে 
না_-কারণ এ ছুই অংশের যে কোন বিন্দু বি (বা টি) অপেক্ষা] (বা) 
বিন্দুতে যু ও গ উভয়ই শ্বল্প পরিমাণে প্রয়োজন হয়। স্থৃতরাং 7$0) সম- 
উত্পাদন রেখার ঘা অংশই শুধু আমাদের বিবেচ্য-_কারণ ১০০ একক 2 
উৎপাদনে ফার্মকে এই অংশেরহই কোন বিন্দু পছন্দ করিতে হইবে । অন্থান্ঠ 
সম-উত্পাদন রেখাগুলির ক্ষেত্রেও যু ও 5-এর ন্যুনতম নিয়োগের বিন্দুদ্ধয়ের 
মধ্যে অবস্থিত অংশগুলিই আমাদের আলোচনার পক্ষে প্রয়োজন । সম- 
উৎ্পার্দন রেখাগুলির নৃযুনতম স» নির্দেশক বিন্দুগুলি যোগ করিয়া আমরা 
পাই 08 রেখ! এবং ন্যুনতম % নির্দেশক বিন্দুগুলি যোগ করিয়া আমরা 
পাই 04 বেখা। সম-উৎপাদ্ন রেখাগুলির 04 ও 08 রেখাছয়ের মধ্যে 
অবস্থিত অংশই শুধু ফার্ষের উৎপাদন স্থির করার পক্ষে প্রয়োজন_-08-এর 
উর্ধ্বে বা 04-এর নিয়ে অবস্থিত কোন বিন্দুই ফার্মের বিবেচ্য নহে। 

04 ও 08 রেখাছয়ের মধ্যে অবস্থিত সম-উৎপাদন রেখার অংশগুলির 
বৈশিষ্ট্য অপক্ষপাত রেখার বৈশিষ্ট্যগুলির ন্যায় । প্রথমতঃ, এই অংশে সম- 
উত্পাদন রেখাগুলি অপক্ষপাত রেখার ন্যায় পুর্ব-দক্ষিণাভিমুখী হইবে ; কারণ 
আমর। আগেই দেখিয়াছি এই অংশে একটি উপাদানের নিয়োগ বুদ্ধি করিলে, 


১১০ অর্থনীতি 


উৎপাদন সমান রাখিবার জন্ঠ অন্য উপাদানটির নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা 
প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ, 04. এবং 08-এর মধ্যে উ্র্বে ও ডানদিকে অবস্থিত 
সম-উৎপাদন রেখাগুলি নিম্নে ও বামদিকে অবস্থিত সম-উৎপাদন রেখাগুলি 
অপেক্ষা অধিকতর উত্পাদন নির্দেশক । 

সর্বশেষে 953 ও 04-এর মধ্যে অবস্থিত সম-উৎপাদন রেখার অংশ ০ 
বিন্দুর দিকে উত্তল (০০৬০%) হইবে-__অর্থাৎ যে কোন সম-উৎ্পাদন রেখার 
এই অংশে নিয়তর বিন্বুগুলিতে স্পর্শক (0510£2106) অপেক্ষাকৃত কম ঢালু 
হইবে । সম-উৎপাদন রেখার উপর যে কোন বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল উপাদান- 
দ্বয়ের মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় হার (120918109] 196০ 06 5010901000101) ) 
নির্দেশ করে।, ১৮ নং চিত্রে 9৮ ১৭নং চিত্রেকোন সম-উৎ্পার্দন রেখার 
08 এবং ০0০4-এর মধ্যে অবস্থিত একটি অংশ | চ% সম-উৎপাদন রেখার 





৬. নু ১ 


১৮নং চিন্ত 
উপর যে কোন বিন্দু 9 বস্তুটির [পরিমাণ উৎপাদন-ক্ষম সু ও 
-এর একটি সমন্বয় নির্দেশ করে। ও বিন্দু হইতে 5-এর নিয়োগ যদি 
90 পরিমাণ কমানো হয় তবে উৎপাদন একই পরিমাণে রাখিবার ভন্য 
*-এর নিয়োগ প্রায় 0 পরিমাণ বাড়াইতে হইবে । আবার গস ও এর 
মধ্যে গ্রাস্তিক বিনিময় হার--3, যেখানে 2১5 হইতেছে গ-এর পরি- 
মাণের পরিবর্তন ও এ হইতেছে -এর পরিমাণের পরিবর্তন। স্থৃতরাং 
পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে ও বিন্দুতে 5 ও -এর মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় হার হইবে প্রায় 
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নি এবং ইহা 97২ রেখা বা চুদ রেখার ঢাল নির্দেশ করে। আবার 9 
হ্রাসের পরিমাণ যদি অতি ক্ষুত্র (10015510081 ) হয়, তবে ঘ্রাদ্। রেখা ৪ 
বিন্দুতে 2৮ সম-উতৎ্পাদন রেখার স্পর্শকে পরিণত হইবে। স্থতরাং সম- 
উৎপাদন রেখার যে কোন বিন্দুতে % ও -এর মধ্য প্রান্তিক বিনিময় হার এ 
বিন্দুতে স্পর্শকের ঢালের সমান। আমরা দেখিয়াছি অপক্ষপাত রেখায়ও 
দুইটি ভোগ্যবস্তর মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় হার ঠিক একই পদ্ধতিতে নির্ণয় 
করা হয়। অনেকে আবার অপক্ষপাত রেখার প্রান্তিক বিনিময় হার ও 
সম-উৎপাদন রেখার প্রাস্তিক বিনিময় হারের মধ্যে পার্থকা নির্দেশ করিবার জন্য 
শেষোক্ত হারটিকে শ্রাস্তিক যন্ত্রীয বিনিময় হার (091:6179]1 1866 ০01 
66010171591] 51051050018) বলেন । 

আমরা আগেই বলিয়াছি (১৭নং চিত্রে 04 ও 098-এর মধ্যবর্তী 
অংশে অবস্থিত ) সম-উতপাদ্দন খেখার একটি বৈশিষ্ট্য হইল, ্-এর নিয়োগের 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপাদানদ্বয়ের প্রান্তিক বিনিময় হার হ্রাস পায় । আমরা দেখিয়াছি 
অপক্ষপাত বেখায় অঙ্থরূপ প্রান্তিক বিনিময় হারের ভাস কোন বস্তর 
অধিকতর ভোগের সহিত তাহ] হইতে প্রাস্তিক উপযোগ হাসের জন্য হইয়। 
থাকে । সম-উতৎপাদন রেখার ক্ষেত্রেও প্রান্তিক বিনিময় হারের হ্রাসের কারণ 
অনুরূপ ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উৎপাদন ব। অর্থনীতির ভাষায় উপাদানগুলির অপূর্ণ 
বিনিময়ষোগ্যতা (100196165০6 5050160891115) 1 কোন উপাদানের 
প্রান্তিক উত্পাদন (7031£1058] 0:০000) বলিতে আমরা বুঝি অন্তান্ত 
উপাদান স্থির রাখিয়া এ উপাদানের এক একক বৃদ্ধি হেতু উত্পাদনের 
পরিবর্তন। যেমন ধরা যাক ১* একক এর ও ১২ একক চ হইতে ১** 
একক £ উৎপার্দিত হয়। স্-এর নিয়োগ ১১ এককে বুদ্ধি করিলে হ-এর 
উৎপাদন যদ্দি ১০৫ এককে বৃদ্ধি পায় তবে »-এর প্রান্তিক উৎপাদন হইবে € 
একক |% 

১৮ নং চিত্তে আমর] দেখিয়াছি 5 বিন্দুতে ”-এর নিয়োগ 035 পরিমাণ 
হাস করিলে উত্পাদন স্থির রাখিবার জন্য »-এর নিয়োগ 08 পরিমাণ বুদ্ি 


*-এর বৃদ্ধিকে যদি /১2 এবং.*-এর বুদ্ধিকে যদি /১ঠ বলিয়া! অভিহিত কর! যায়, তবে স-এর 


প্রান্তিক উৎপাদনকে রাও প্রকাশ করা যায়। বস্ততঃ ম-এর বৃদ্ধি খন অতি সামান্, 


2 অন্ুপাতকেই প্রকৃত পক্ষে এর প্রান্তিক উৎপাদন বলা হয়। 
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করা দরকার । ও বিন্দুতে হ-এর প্রাস্তিক উৎ্পাদনকে যদ্দি 102 এবং 5- 
এর প্রান্তিক উৎ্পাদ্নকে যদ্দি ?/5 বলিয়া অভিহিত করা হয়, তবে 09 
পরিমাণ 9 হ্রাসের ফলে মোট উত্পাদন 05 ৮14৮১ পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং 
03. পরিমাণ » বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট উৎপাদন 0২১7৮. পরিমাণ বুদ্ধি 
পাইবে । কিন্ত 3 হইতে £২-এ গেলে মোট উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকায়, 
চত্রাস জনিত উৎপাদন হাসের পরিমাণ--য বৃদ্ধি জনিত উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ, 
অর্থাৎ 09 ৮70, চ২0 ৮12৭ 

03১ 7102 
08২ চা, 
কিন্তু আমর1 আগেই দেখিয়াছি তি ডও এর মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় 
হার। স্থতরাং উপাদান ছুইটির মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় হার তাহাদের 
প্রান্তিক উৎপাদনের অন্ুপাতের সমান । আবার ১৮নং চিত্রে 2 সম-উতৎপাদ্দন 
রেখা ধরিয়া যদি আমরা নিয্নদিকে যাই, তবে র-এর নিয়োগ বুদ্ধি ও 9-এর 
নিয়োগ হ্রাস পায়, অর্থাৎ | পরিমাণ 2 উৎপাদনে 9-এর বিনিময়ে ক্রমশঃ 
অধিকতর : ব্যবহৃত হইতে থাকে | কিন্তু উপাদান ছুইটি পরম্পরের পুর্ণপরিবর্ত 
(02165০0 5810500865 ) নয় বলিয়া গ-এর পরিবর্তে -এর নিয়োগ ক্রমশঃই 
কঠিনতর হইয়] উঠে, অর্থাৎ উৎপাদন সমান রাখিয়! চ-এর এক একক হ্রাসে 
ক্রমশঃ অধিকতর & ব্যবহার করিতে হয়, বা এর এক একক বুদ্ধির সঙ্গে 
ক্রমশঃ স্বল্লতর 5 হ্রাস কর! সম্ভব হয় (বা প্রান্তিক বিনিময় হার ক্রমশঃ হ্রাস 
পায়)। অন্যভাবে বলিতে গেলে, »-এর নিয়োগ বুদ্ধি ও গ-এর নিয়োগ 
হাসের ফলে স-এর প্রান্তিক উৎপাদন হাস পায় ও »-এর প্রান্তিক উত্পাদন 
বৃদ্ধি পায় । ইহার ফলে সু ও ড-এর প্রান্তিক উত্পাদনদ্ধয়ের অন্পাত 'এবং 
তৎসঙ্গে ৮ ও »-এর প্রান্তিক বিনিময় হারও হাস পাইতে থাকে । 

প্রান্তিক বিনিময় হারের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়। আমর] ১৭নং চিত্রে 03- 
এর উধ্র্বে ও 04-এর নিয়ে অবস্থিত সম-উৎপাদন রেখার অংশগুলি সম্বদ্ধেও 
সংক্ষেপে আলোচনা করিতে পারি; আমর! আগেই বলিয়াছি অধিকাংশ 
ক্ষেজ্রে বস্তটির কোন নিদিষ্ট পরিমাণ উত্পাদনের জন্ত প্রত্যেক উপাদানেরই 
লাধারণতঃ একটি ন্যুনতম পরিমাণ দরকার হয়। যেমন 100 একক 
উৎপাদনে নানতম ০0 পরিমাণ ফ প্রয়োজন হয়। [২ বিন্দুতে -এর 
নিয়োগ 0 পরিমাণ ও ৮-এর নিয়োগ চ£১ পরিমাণ । আমরা আগেই 
দেখিয়াছি চ২ হইতে সম-উৎপাদন রেখা ধরিয়া "[-এর দিকে আসিলে 


বা 
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প্রাঞ্তিক বিনিময় হার ক্রমশঃ হ্রাস পাইবে । কিন্তু [. বিন কইতে 5-এর 
নিয়োগ বুদ্ধি করিলে মোট উৎপাদন হাস পাইঞ্রে। অর্থাৎ ঢ-এর 
উধ্ববে »5-এর প্রান্তিক উৎপাদন খণাত্মক (56880) এবং সেইজন্য 
উত্পাদন অপরিবতিত রাখিতে ঘ-এর নিয়োগ বুদ্ধিশকরা প্রয়োজন । 
তাই 08-এর উধ্রবে সম-উত্পাদন রেখা 083 হইতে উরধধরবেও ডানদিকে 
সরিয়৷ যাইবে, এবং এই অংশে প্রাস্তিক বিনিময় হারের চিহ্ন (518) ০04 ও 
07-এর মধ্যব্তাঁ অংশে প্রান্তিক বিনিময় হারের চিহ্কের বিপরীত হইবে ।* 
অন্থরূপ কারণে "বিন্দুর পর »-এর নিয়োগ বৃদ্ধি হেতু ৪-এর উৎপাদন হ্রাস 
পাওয়ায় ( অর্থাৎ ঘ অপেক্ষা অধিকতর নিয়োগে »-এর প্রান্তিক উৎপাদন 
খণাত্মক হওয়ায়) মোট উৎপাদন স্থির রাখার জন্য যু ও % উভয়ের নিয়োগের 
পরিমাণ বৃদ্ধি কর! আবশ্তাক | 


মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রাস্তিক উৎপাদন পরিবর্তনের 
প্রকৃতি__ফলনের নিয়মাবলী (25:56 ০£ 6.6 ০1)910895 1) [0691 
[100006, 4৮০18৮6 [১1008068100 1$1811189.] 1১1০0006--6186 
1875 01 চ২৪60109) 

উত্পাদন অপেক্ষক (9:০00061012 8106101)) বা সম-উতৎপাদন মানচিত্র 
(1509-0:090800 1222) জানা! থাকিলে আমরা মোট উৎপাদন বা গড় 
উৎপাদন ইত্যাদির পরিবর্তনের নিয়মাবলীও সহজেই নির্দেশ করিতে পারি। 
আমর] দেখিয়াছি উপাদানগুলির (10005 ) নিয়োগের পরিমাণের উপর 
মোট উত্পাদন নির্ভর করে। স্থতরাং মোট উৎপাদন পরিবর্তনের 
নিয়মাবলী নির্ণয়ের পুর্বে উপাদানগুলির কিভাবে পরিবর্তন করা হইবে তাহা 
জানা প্রয়োজন । অর্থনীতিবিদ্গণ সাধারণতঃ উপাদানগুলির ছুই প্রকারের 
পরিবর্তনে উৎপাদন পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। 

প্রথমতঃ, উপাদানগুলির আন্রপাতিক (0:090091:61019] ) পরিবর্তনের 
ফলে উৎপাদন পরিবর্তনের যে নিয়মাবলী পাওয়৷ যায় তাহাকে বলা হয় স্তর 
পরিবর্তন হেতু ফলনের নিয়মাবলী ([,9ত্যও 0৫ [২০000550316 00 ০17877525 
1) 8০৪81 )। উপাদানগুলির নিয়োগের অন্থপাত অপরিবন্তিত রাখিয়। 
তাহাদের মোট নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি হেতু মোট উত্পাদন 'যদ্দি একই 

* কারণ এই অংশে ও ৩-এর পরিবর্তন একই দিকে, কিন্ত 04 ও 2৪-এর মধ্যে 

ও স-এর পরিবর্তন বিপরীত দিকে । 
এ 


১১৪ অর্থনীতি 


অনুপাতে বৃদ্ধি পায়,তবে তাহাকে স্তরপরিবর্তনের সমানুপাতিক ফলন 
(19:01901600108] 16600758 €0  8০৪1৪) বলা হয়; কিন্ত যদি উত্পাদন 
উপাদান নিয়োগের অধিকতর হারে বুদ্ধি পায় তবে তাহাকে স্তর পরিবর্তনের 
বর্ধমান ফলন (10015951006 1560059 €০ 9০৪19), এবং যদি স্বল্পতর 
হারে বৃদ্ধি পায় তবে তাহাকে স্তর পরিবর্তনের ক্ষীয়মাণ ফলন 
(0117)1181518175 1660005 €0 ৪৫৪1০.) বলা হয়। 

যেমন ধরা যাক, ১০০ একক ষ ও ২৭ একক »-এর সহায়তায় ২০০ একক 
£ উৎপাদিত হয়। ষ ও গ-এর নিয়োগের পরিমাণ যদ্রি যথাক্রমে ৫০ একক 
ও ১০ একক বৃদ্ধি করা হয় তবে স্‌ ও স-এর নিয়োগের বৃদ্ধির হার উভয় 
ক্ষেত্রেই ৫০% | স ও স-এর নিয়োগের এইরূপ পরিবর্তনের ফলে £-এর 
মোট উৎপাদনও যদ্দি ৫০% বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ ৪-এর মোট উত্পাদন যর্দি ২০০ 
একক হইতে ৩** একক হয় তবে আমরা স্তর পরিবর্তনের সমানুপাতিক ফলনের 
দৃষ্টান্ত পাই । কিন্তু ও 5-এর নিয়োগের উপরোক্ত পরিবর্তনে হ-এর মোট 
উত্পাদন যদ্দি ৩০০ একক অপেক্ষা অধিকতর হয় তবে স্তর পরিবর্তনের বর্ধমান 
ফলনের, ও 2-এর মোট উৎপাদন ৩০০ একক অপেক্ষা স্বল্পতর হহলে 
স্তর-পরিবর্তনের ক্ষীয়মাণ ফলনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 

উপাদানগুলির আহ্ছপাতিক পরিবর্তনের ফলে মোট উত্পাদন কি হারে বি 
পাইবে তাহ? অবশ্ঠ উৎপাদন অপেক্ষকের প্রকৃতি বা শিল্প-জ্ঞানের উপর নির্ভর- 
লীল। কোন কোন ক্ষেত্রে উপাদানগুলির আহ্ুপাতিক পরিবর্তনে মোট উৎপাদন 
সমানুপাতিক হারে বুদ্ধি পায় এবং এই সকল ক্ষেত্রে উপাদানগুলির কার্ধকারিতা 
(675০05010655 ) বা প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন নির্ভর করে তাহাদের নিয়ে।- 
গের অন্থুপাতের উপরে । উপাদানগুলির নিয়োগের অনুপাত অপরিবতিত 
থাকিলে মোট উতৎপাদনও উপাদানগুলির সহিত সমাহ্গপাতিক হারে বাড়ে । 
আবার অনেক ক্ষেত্রে উপাদানগুলি একই অনুপাতে বুদ্ধি পাইলেও তাহাদের 
অধিকতর পরিমাণে নিয়োগের জন্য কতকগুলি যন্ত্রীয় (0০০13101081) ও অন্যান্য 
স্থবিধা পাওয়া যায়। এইজন্য এই সকল ক্ষেত্রে স্তর-পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান 
ফলনের নিয়ম দেখা যায়। অপরপক্ষে নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে যদি 
বৃহদাকার উত্পাদনের অস্থবিধ! দেখ! দেয়, তবে স্তরপরিবর্তনের ক্রমহ্াসমান 
ফলনের ত্র কাধকারী হইবে । অবশ্ঠ কোন কোন শিল্পের বেলায় বিভিন্ন 
স্তরে বিভিন্ন গ্রকার ফলনের নিয়ম কার্যকারী হইতে পারে । যেমন মোট উৎপাদন 
যখন খুব কম তখন হয়ত শ্তর পরিবর্তনের ক্রম-বর্ধমান ফলনের নিয়ম, উৎপাদন 


উৎপাদন ১১৫ 


কিছুটা বুদ্ধি পাইলে পরে স্তর-পরিবর্তনের সমান্ছপাতিক ফলনের নিয়ম এবং 
উৎপাদন খুব বেশী বুদ্ধি পাইলে ( অত্যধিক উৎপাদনের অস্থবিধার জন্য ) স্তর- 
পরিবর্তনের ক্রম-হ্রাসমান ফলনের নিয়ম দেখিতে পাওয়] যায়। সম-উৎপাদ্দন 
মানচিত্র হইতে আমর] কোন্‌ ক্ষেত্রে স্তর-পরিৰর্তনের কোন্‌ নিয়ম কার্ধকারী 
তাহ! সহজেই বুঝিতে পারি । ধরা যাক ১৭নং চিত্রে 04 পরিমাণ » ও 
£ট পরিমাণ % নিয়োগ করিয়।? 20 একক 2 পাওয়া যায়-_অর্থাৎ ফার্ষটি ৪ 
বিন্দুতে অবস্থান করিতেছে । এই অবস্থায় % ও সু» নিয়োগের অনুপাত 
48/04 1 08 যুক্ত করিয়া বর্ধিত করিলে এই বর্ধিত 08 সরল রেখার উপর 
যে কোন বিন্দুতে 5 ও »-এর নিয়োগের অনুপাত 48/04, অর্থাৎ 0৪8 
সরল রেখার ঢালের (91096 ) সমান* । 0 হইতে 08 সরল রেখা ধরিয়। 
অগ্রসর হইলে মোট উত্পাদন কিভাবে বৃদ্ধি পাইবে তাহা 08 সরল রেখার 
বিভিন্ন বিন্দুতে সম-উৎপাদন রেখা হইতে জান] যায়। স্ৃতরাং 0 সরলরেখার 
উপর উপাদান পরিবর্তনের অন্ুপাতের সহিত মোট উৎপাদন পরিবর্তনের অন্ু- 
পাতের তুলন! করিয়া আমরা সহজেই স্তর-পরিবর্তনের ফলনের কোন্‌ সুত্রটি 
প্রযুক্ত তাহ] বুঝিতে পারি | বস্তুতঃ সম-উত্পাদ্দন রেখাগুলি ১৭নং চিত্রের ন্যায় 
হইলে, স্তর-পরিবর্তনের ফলে কিছুদূর পরে মোট উত্পাদন শুধু যে সমানুপাতিক 
হারে বাডিবে না তাহ। নহে, মোট উৎপাদনও হাস পাইবে । (স্তর-পরিবর্তনের 
ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহাসমান ফলনের নিয়ম কার্ধকারী হইবার কারণ সম্পর্কে 
পরবতী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য |) 

অবশ্য ফলনের নিয়ম (1:95 01 [২608105) বলিতে সাধারণতঃ অন্ত উপা- 
দ্রান স্থির রাখিয়। কেবল একটি উপাদান পরিবর্তনজনিত উত্পাদন পরিবর্তনের 
নিয়ম বুঝান হয়। যেমন পূর্ববর্তী উদাহরণে 5 উপাদানের নিয়োগ স্থির রাখিয়। 
সএর নিয়োগ বৃদ্ধি করিলে মোট উৎপাদন যদি এর বুদ্ধির হার অপেক্ষা 
অধিকতর হারে বুদ্ধি পায় তবে ক্রমবর্ধমান ফলনের নিয়ম (17 01 11) 
016891108 :560:205) পরিদৃষ্ট হয় , অপরপক্ষে মোট উৎপাদন যদ্দি »-এর বৃদ্ধির 
হার অপেক্ষা স্বল্পতর হারে বৃদ্ধি পায় তবে ক্রমন্তাসমান ফলনের নিয়ম 05. 
0£0170101913176 20108)১ এবং মোট উত্পাদন স-এর সমান হারে বৃদ্ধি 
পাইলে অপরিবর্তিত ফলনের নিয়ম (187 01 ০0125868176 1600109) 
প্রযুক্ত হইতেছে বল! হয়। অন্ত উপার্দানের নিয়োগ অপরিবতিত রাখিয়া 


পে 





র 4৯3 
* যেমন 9: বিন্দুতে » ও স-এর নিয়োগের অনুপাত --32৬ » 02০৫ 804 


১১৬ অর্থনীতি 


কোন উপাদানের নিয়োগ বুদ্ধি করিলে মোট উৎপাদন কিভাবে বৃদ্ধি পাইবে 
তাহাও উৎপাদন অপেক্ষক (7:০000007. £00000) বা! সম-উতৎ্পাদন 
মানচিত্র (15০-01:9006 1097) হইতে জানা যায় । অনেকের মতে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে কোনও একটি উপাদান পরিবর্তন হেতু মোট উৎপাদন পরিবর্তনের 
প্রকৃতি ১৯ ক চিত্রের 0০-এর ন্যায় রেখা ছ্বার1 স্থচিত হইবে । 

১৯ক চিত্রে স-অক্ষে »-এবর নিয়োগের পরিমাণ নির্দেশ করা হইতেছে। 0৮ 


-_---৯707/81 17220900101 





-__ ৯৮১ /১১ ৪৮৫ 





১৯(খ) 


রেখা অন্য উপাদান স্থির রাখিয়। বিভিন্ন পরিমাণ -এর নিয়োগে মোট উৎপাদন 
নির্দেশ করে। যেমন হ-এর নিয়োগ 08 পরিমাণ হইলে মোট উৎপাদন 


উৎপাদন ১১৭ 


মোট উৎপাদন 


| সুতরাং 
»-এর পরিমাণ হু 


হইবে 3 পরিমাণ । আবার »-এর গড় উৎপাদন 


[ বিন্দুতে »-এর গড় উৎপাদন (৪৮6:৪5০ 0:008০0- 08-০৪ 


সরল রেখার ঢাল (5106) | স্থতরাং মোট উৎপাদন রেখার যে কোন 
বিন্দু ও 0 সংযুক্ত করিলে এঁ সরল রেখার ঢাল উক্ত বিন্দুতে »-এর গড় 
উৎপাদন নির্দেশ করে । আবার 0৮ রেখার যে কোন বিন্দুতে স্পর্শকের 
(057850 ঢাল নির্দেশ করে এ বিন্দুতে »-এর প্রীস্তিক উগুপাদন 
(14187517981 [2:০0006)৯% | স্থতরাৎ 09 রেখা হইতেই আমরা স-এর 
বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগে গড় উত্পাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন জানিতে পারি । 
১৯ খ চিত্রে &0 ও [4 রেখা! দ্বারা বিভিন্ন পরিমাণ »-এর নিয়োগে 
যথাক্রমে গড উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন দেখান হইয়াছে। 

১৯নং চিত্রে শুধু »-এর নিয়োগের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন পরিবর্তনের 
কতকগুলি নিয়মের সন্ধান পাওয়] যায়। ১৯নং চিত্রে দেখা যাইতেছে স-এর 
নিয়োগ বাড়িতে থাকিলে 08 পর্যস্ত মোট উৎপাদন ও গড উত্পাদন উভয়ই 
বৃদ্ধি পায়__অর্থাৎ য-এর 08 পরিমাণ নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ক্রম- 
বর্ধমান উৎপাদনের নিয়ম কার্ধক|রী হয়। ইহার কারণ ১৭নং চিন্রের 
সাহায্যে সহজেই নির্দেশ কর] যায় । ১৭নং চিত্রে গ-এর নিয়োগ 0%৮ পরিমাণ 
স্থির রাখিয়! »-এর পরিমাণ বধিত করিলে আমর] [0 সরল রেখা ধরিয়া ডান 
দিকে অগ্রসর হই এবং [৫-এর বিভিন্ন বিন্দুতে সম-উৎপাদন রেখাগুলি হইতে 
মোট উৎপাদন জানিয়। তাহা ১৯ ক চিত্রের অন্ুরূপ রেখাচিত্রে প্রকাশ করিলে 
মোট উৎপাদন রেখা (0) পাওয়াযায়। আমর। আগেই বলিয়াছি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনে যে কোন উপাদানের একটি ন্যুনতম 
পরিমাণের প্রয়োজন হয় এবং ১৭নং চিত্রে 98 রেখার উর্ধ্বে 5-এর প্রান্তিক 
উৎপার্দন খণাত্মক | স্থৃতরাং ১৭নং চিত্রে [৫ হইতে 7 পধস্ত চ-এর প্রান্তিক 
উৎপাদন খপাত্মক ; অর্থাৎ এই অংশে স-এর নিয়োগের তুলনায় »-এর নিয়োগ 
এত অধিক যে, 9 প্রকুষ্টভাবে ব্যবহার করা যায় না। ন্থুতরাং তখন ৮-এর 


*কারণ আমরা পূর্দেই দেখিয়াছি -এর প্রীস্তিক উৎপাদন ০ এবং /১% খুব কম হইলে 


(1152701655115981) হইলে £১- এ বিন্দুতে প্পর্শকের ঢাল নির্দেশ করিবে। 


ডে 


১১৮ অর্থনীতি 


পরিমাণ হ্রাসে হ-এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে । অতএব এই অবস্থায় *-এর 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে %-এর প্রকুষ্টতর ব্যবহার সম্ভব এবং তাই তখন মোট 
উৎপাদনই শুধু নহে গড় উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে। আবার গড় উৎপাদন 
যখন বৃদ্ধি পায় তখন প্রান্তিক উৎপাদন গড় উত্পাদন অপেক্ষা অধিকতর হইবে 
এবং ১৯খ চিত্রে ইহাই প্রদরশিত হইয়াছে ।* 

১৯ নং চিত্রে আমর! দেখি 08 পরিমাণ » নিয়োগে -এর গড় উৎপাদন 
ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান এবং ইহার পরে মোট উৎপাদন বুদ্ধি পাইলেও গড় 
উৎপাদন হ্রাস পাক্র-অর্থাৎ 08-এর পরে অধিকতর ফ নিয়োগে ক্রম- 
হ্াসমান ফলনের সুত্র কার্ধকারী হয়। অবশ্ঠ ফলনের স্ৃত্রে কখনও গড় 
উৎপাদনের কখনও বা প্রান্তিক উৎপাদনের পরিবর্তনের প্ররুতি নির্দেশ 
কর! হয়। কিন্তু সুক্মভাবে বিচার করিতে গেলে ইহাদের মধ্যে পার্থকা 
নির্দেশ কর] প্রয়োজন । গড় উৎপাদন হাস পাইতে থাকিলেও প্রান্তিক 
উৎপাদন সমান থাকিতে পারে, যদি প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদন অপেক্ষা 
স্বল্পতর হয়। অন্থরূপে উপাদানের পরিবর্তনের সঙ্গে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক 
উৎপাদনের পরিৰর্তনের প্ররুতি বিভিন্ন হইতে পারে (যদিও তাহাদের মধ্যে 
সম্পর্ক বর্তমান )। স্থির উপার্দানটির (5-এর) প্রান্তিক উৎপাদন খণাত্মক 
হইলে** পরিবর্তনীয় উপাদানটির বৃদ্ধি হেতু গড় ও প্রাস্তিক উৎপাদন বৃদ্ধির 
কারণ আমর! পুর্ববতাঁ অনুচ্ছেদে লক্ষ্য করিয়াছি। সম উৎপাদন রেখাগুলির 


পেশী | স্পেস পসপ্প্পশেপাশপপাীি 


* গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে সম্পর্ক খুব সহজেই ব্যক্ত করা যায়। প্রান্তিক 
উৎপাদন যদ্দি গড় উৎপাদন অপেক্ষা অধিকতর হয়, তবে গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে; প্রান্তিক 
উৎপাদন যদি গড় উৎপাদন অপেক্ষ। হ্বল্পতর হয়, তবে গড় উংপাদন হাস পাইবে, এবং প্রান্তিক উৎ- 
পাদন গড় উৎপাদনের সমান হইলে গড় উৎপাদন স্থির থাকিবে । যেমন ধরা যাক, কোন নির্দিষ্ট 
পরিমাণ জমিতে ১* জন লোক «* মণধান উৎপন্ন করিতে পারে । এই ক্ষেন্ধে শ্রমিকের গড় 
উৎপাদন ৫ মণ। ১১ জন শ্রমিক নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন যদি ৫ মণ অপেক্ষা! বেশী হয়, তবে 
মোট উৎপাদন ৫৫ মণ অপেক্ষা! বেশী হইবে । হথতরাং তখন গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ! অপরগক্ষে, 
প্রান্তিক উৎপাদন ৫ মণ অপেক্ষা কম হইলে গড় উৎপাদন হাস পাইবে, এবং প্রান্তিক উৎপাদন « 
মণ হইলে গড় উৎপাদন অপরিবতিত থাকিবে । এই কারণে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড় উৎপাদন 
রেখার সর্বোচ্চ 'বিন্দু দ্লিয়া যাইবে । গড় ও প্রান্তিক মানের মধ্যে এই প্রকার সম্পর্ক কেবল 
উৎগাঙ্গনের ক্ষেত্রেই নহে, যে কোন গড় ও প্রান্তিক মানের ( যেমন গড় ও প্রান্তিক উপযোগ, 
গড় ও প্রান্তিক রেভিনিউ ইত্যাদির ) ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজা । 

** আমর] দেখিয়াছি ১৭নং চিজে 09-এর উধ্বে 9-এর প্রান্তিক উৎপাদন এবং ০4. রেখার 

ডান দিকে »-এর প্রান্তিক উৎপাদন খণায্মক। - 


উৎপাদন ১১৯ 


আলোচনার সময় ১৭নং চিত্রে আমর] দেখিয়াছি ফার্মের উপাদান নিয়োগ 
সম্বন্ধে ব্যবহারের বিশ্লেষণে 04. এবং 08 রেখার মধ্যবর্তী অংশই 
আমাদের বিবেচ্য । নিয়ে আমরা এই অংশে কোন উপাদানের. বৃদ্ধি হেতু 
তাহার গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন পরিবর্তনের প্ররুতি নির্দেশ করিব! 

সম-উৎপাদন রেখাগুলি যখন নিম্নাভিমুখী, অর্থাৎ একটি উপাদানের 
নিয়োগ হাস করিলে উৎপার্দন সমান রাখিবার জন্য যদি অন্য উপাদানটির 
নিয়োগ বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, তবে গড় উৎপাদনের পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা 
সহজেই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি । এইবূপ লম-উৎপাদন মানচিত্রে 
যদ্দি স্তরপরিবর্তনের সমানুপাতিক বা ক্রম-হ্বাসমান ফলন দেখা যায়, তবে 
একটি উপাদান স্থির রাখিয়! অপর উপাদানটি বুদ্ধি করিলে মোট উৎপাদন 
উপাদানের সমান হারে বাডিবে না, অর্থাৎ গড় উৎপাদন হাস পাইবে। 
ইহ1 ১৯গ নং চিত্রের সাহায্যে সহজেই দেখানো যায়। 

ধর] যাক ফার্ম প্রথমে 08 পরিমাণ 5 ও 8, পরিমাণ » নিয়োগ 
করিয়া ১০০ একক 2 উৎপাদন করে। স-এর নিয়োগ যদি চ. পরিমাণ বৃদ্ধি 
কর। হয় তবে ফার্ম একটি উচ্চতর সম-উত্পাদ্দন রেখা 2্-এ যাইবে__ 


অর্থাৎ মোট উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে । এই ক্ষেত্রে » বৃদ্ধির হার-ট6 


ধরা যাক ৫,% । 40 ও 0 সংযুক্ত করিয়া! বর্ধিত করিলে সরল রেখায় 
মূ বিন্দুতে মিলিত হয়। স্পষ্টতঃ ১ টে ও ১ 9৮:0-এর কোণগুলি 


৪. 
950 
রি 
900 
৬. /॥ 
১৭৯ (০1 এ 
সমান হওয়ায় টি ০টি 9/0 ২ অর্থাৎ দ্র বিন্দুতে & ও উভদ্বেরই 


নিয্বোগ ৫*% বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্তরপরিবর্তনের সমান্থপাতিক ফলনের নিয়ম 


১২০ অর্থনীতি 


কার্ধকারী হইলে দু হইতে চু বিন্দুতে মোট উৎপাদন ৫০% অধিক হইবে । 
কিন্তু তে বিন্দু চ বিন্দুর নিয়ে থাকায় 3-এর মধ্য দিয়া গত সম-উৎপাদন রেখা 
চ-এর মধ্য দিয়! গত সম-উৎপাদন রেখা অপেক্ষা নিয়তর হইবে ; স্থতরাং [ 
হইতে এও বিন্দুতে মোট উৎপাদন €*% বুদ্ধি পাইবে না _অর্থাৎ হ-এর গড় 
উৎপাদন হাস পাইবে। স্তর পরিবর্তনের ক্রম-হ্রাসমান ফলনের নিয়ম কার্যকারী 
হইলে ঢু হইতে চু বিন্দুতে মোট উৎপাদন ৫০% এর কম বুদ্ধি পাইবে । 
ন্লুতরাং এই ক্ষেত্রেও স্পষ্টতঃ চু হইতে ও নিন্দূতে গড় উৎপাদন হাস পাইবে। 
অবস্থ স্তর পরিবর্তনের বর্ধমান ফলনের নিয়ম প্রযুক্ত হইলে শুধু র-এর 
নিয়োগ বুদ্ধিতে গড় উৎপাদন কিভাবে পরিবন্তিত হইবে তাহার স্থিরতা 
নাই। ম্তর পরিবর্তনের ক্রম-বর্ধমান ফলনের মাত্রা অনুসারে গড় উত্পাদন 
বুদ্ধি, বা হ্রাস পাইতে কিম্বা সমান থাকিতে পারে । 

»-এর নিয়োগ বুদ্ধি হেতু প্রান্তিক উৎপাদন বুদ্ধি সম্পর্কেও অনুরূপ সিদ্ধান্ত 
করাযায়। উপাদ্রানগুলি কি হারে নিযুক্ত ও স্তর পরিবততনের ফলনের কোন্‌ 
নিয়ম প্রযুক্ত তাহার উপরে কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ভর করে ।* 
স্তর পরিবর্তনের সমান্গপাতিক ফলনের নিয়ম প্রযুক্ত হইলে »-এর প্রান্তিক উৎ- 
পাদন নির্ভর করিবে শুধু 5 ও য় নিয়োগের অন্গপাতের উপর এবং এই অন্স- 
পাত বুদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে »-এর প্রান্তিক উতৎ্পাদনও যথাক্রমে বুদ্ধি ও 
হ্রাস পাইবে । -এর নিয়োগ অপরিবন্তিত রাখিয়া »-এর নিয়োগ বৃদ্ধি 
করিলে গ ও স-এর নিয়োগের অনুপাত হ্রাস পাইবে । যেমন ১৯গ নং চিত্রে 


দ. বিন্দুতে গ ও নিয়োগের অন্থপাত$ ; কিন্ত ট্রে বিন্দতে এই অনুপাত 
৮ 9 | স্তরাং এই ক্ষেত্রে £়-এর নিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার প্রান্তিক 


উৎপাদন হ্রাস পায়। স্তর পরিবর্তনের ক্রম-হ্বানমীন ফলনের নিয়ম প্রযুক্ত 
হইলে প্রাস্তিক উৎপাদনের হাস আরও অধিক মাত্রায় হইবে । কিন্তু স্তর পরি- 
বর্তনের ক্রম-বর্ধমান ফলনের নিয়ম কার্ধকাঁরী হইলে এই সম্পর্কে কোন সাধারণ 
সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু আমর] পুর্বেই বলিয়াছি, উপাদানের 
নিয়োগের পরিমাণ থুব বেশী হইলে বুহদাকার উৎপাদনের স্থবিধ। আর পাওয়া 
যায় না( এবং কতকগুলি অন্থবিধা দেখ দেয় )। এই জন্য স্তর পরিবর্তনের 

* এই সম্পর্কে 10100£676983 £01)00:00-এর সিদ্ধান্ত ব্যবহার কর হইয়াছে । গাণিতিক 
প্রমাণের জন্তক 4১116175 722797)267621 42782155151০1 20070178155, 10120 1956, 
0295. 201, বা অন্ত কোন 09159105-এর বই জষ্টব্য । 


উত্পাদন ১২১ 


ক্রমবর্ধমান ফলনের নিয়ম কিছুদূর পরে আর প্রযুক্ত হয় না। স্থতরাৎ অন্যান্য 
উপাদান স্থির রাখিয়! শুধু একটি উপাদান বৃদ্ধি করিতে থাকিলে কিছুদূর পরে 
উপাদানটির গড় ও প্রাস্তিক উৎপাদন হাস পাইবে। 

উপরের আলোচন৷ হইতে আমরা দেখি সম-উতৎপাদন মানচিত্র ১৭ নং 
চিত্রের স্তায় হইলে মোট উৎপাদন, গভ উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন 
রেখাগুলি যথাক্রমে ১৭৯নং চিত্রের 0৮) 42, ও [0 রেখার ন্তায় 
হইবে। এ-এর নিয়োগ বৃদ্ধ করিলে প্রথমে মোট, গড় ও প্রান্তিক 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ; কিন্তু পরে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাকলেও প্রান্তিক ও 
গড় উত্পাদন হ্রাস পাইবে । আবার ১৯নং চিত্রে আমর। দেখি 070 পরিমাণ 
নিয়োগের পর »-এর নিয়োগ আরও বর্ধিত করিলে মোট উৎপাদন হ্রাস 
পায়। অর্থাৎ %-এর নিয়োগের পরিমাণ স্থির থাকিলে 01) পরিমাণ স-এর 
নিয়োগে মোট উত্পাধন সর্বাধিক (108117)519) এবং ৬-এর প্রান্তিক উত্পাদন 
শূন্ত__কিন্তু তাহার পরে মোট উৎপাদন হ্রাস পাইবে এবং স-এর প্রান্তিক 
উৎপাদন ধণাত্মক হইবে। ইহার কারণও ১৭নং চিত্র পধবেক্ষণে পরিষ্কার 
হবে| ১৭ নং চিত্রে 9-এর নিয়োগ 08 পরিমাণ স্থির রাখিয়া »-এর 
নিয়োগের পরিমাণ বর্ধিত করিলে 7" বিন্দু পর্যস্ত উচ্চতর সম-উতৎপাদ্দন রেখ 
পাওয়া যাইবে-_অর্থাৎ মোট উৎপাদন বাড়িবে। কিন্তু আমর! আগেই 
দেখিয়াছি ( ১০৫ পৃষ্ঠা)" বিন্দুতে অধিকতর ফু নিয়োগের ফলে ফার্স ক্রমশঃ 
নিম্নতর সম-উতৎপার্দন রেখায় যাইবে--অর্থাৎ মোট উৎপাদন হ্রাস পাইবে । 

স্বততরাং একটি আদর্শ (€5191591) মোট উৎপাদন রেখার তিনটি স্তর লক্ষ্য 
কর! যায়। প্রথম স্তরে উপাদানের বুদ্ধির সঙ্গে মোট উৎপাদন ও গড় 
উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, এবং প্রান্তিক উৎপাদন গড় উৎপাদনের চেয়ে বেশী 
হয়। এই ক্ষেত্রে ক্রম-বর্ধমান উত্পাদনের নিয়মের প্রয়োগ দেখা যায়। দ্বিতীয় 
স্তরে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলেও গড় উৎপাদন ত্রাস পাইতে থাকে এবং 
প্রান্তিক উৎপাদন গড় উত্পাদন অপেক্ষা ত্বল্পতর হয়। এই অবস্থায় ক্রম- 
হাসমান ফলনের নিয়ম কার্ধকারী । তৃতীয় স্তরে মোট উৎপাদন কমিতে 
থাকে এবং প্রাস্তিক উৎপাদন খণাত্মক হয় । 

পরিশেষে, মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখাগুলি সম্পর্কে ছুয়েকটি 
কথা মনে রাখা আবশ্তক । প্রথমতঃ, ১৯নং চিন্ত্রের মোট উত্পাদন রেখা 05 ও 
তৎসংশ্লিষ্ট গড় ও প্রাস্তিক উৎপাদন রেখাছয় 4 ও 17 5-এর নিয়োগের 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে । ড৮-এর নিয়োগের পরিমাণ পরিবতিত হইলে 


১২২ অর্থনীতি 


এই সমস্ত রেখ! পরিবন্তিত হইবে--কারণ তখন একই পরিমাণ -এর [নয়োগে 
£-এর উত্পাদন ভিন্ন ভইবে। দ্বিতীয়তঃ) শিল্প-জ্ঞানের (65০171১0195) 
পরিবর্তন ঘটিলে সম-উত্পাদন মানচিত্র পরিবত্তিত হইবে এবং তৎসহ 
সর্বপ্রকার উৎপাদন রেখার পরিবর্তন ঘটিবে। 


সম-ব্যয় রেখা ও ফার্মের ন্যুনতমবব্যয় ভারসাম্য [0৪০-0০9£ 
051৮5 2170. 14010112017 005 7:00111107101) 01 6106 07111) 

এই পর্যস্ত আমরা কেবল উপণদানগুলির বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগে ফার্ম 
কোন বস্ত্র কতই। উৎপাদন করিতে পারে এবং উপাদান নিয়োগের পরিবর্তনে 
উৎপাদন কি ভাবে পরিবন্তিত হইবে তাহার আলোচন] করিয়াছি । বস্তৃতঃ 
এই সব তথা শিল্পজ্ঞানের (66০1)010£5) অন্তর্ভুক্ত এবং ফার্ম এই সকল 
খবরের জন্ত ইঞ্জিনিয়ারের উপর নির্ভর করিতে পারে । কিন্তু ফার্ম কোন 
নিদিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের কতট! নিয়োগ 
করিবে তাহ! শুধু উত্পাদন অপেক্ষক (7:0900501017 00001090) বা সম- 
উত্পাদন মানচিত্র ([5০-:00006 1491) হইতে জানা যায় না। আমরা 
জানি, কোন নিদিষ্ট পরিমাণ বস্ত উপাদানগুলির বিভিন্ন সমাবেশে উৎপাদন 
করা সম্ভব । যেমন, ১৭নং চিত্রে ১০০ একক 2, 109 সম-উত্পাদন রেখা 
নির্দেশিত হও 9-এর যে কোন সমাবেশের সাহায্যে উত্পাদন করা যায়। 
আবার আমর] দেখিয়াছি ৮1০9এর ঘা অংশই শুধু ফার্মের বিবেচ্য (১০৯ 
পৃষ্ঠা )। কিন্তু 2199 রেখার উপর কোন্‌ বিন্দু ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু হইবে, 
বা কোন্‌ বিন্দূতে ফার্মের ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম হইবে তাহা নির্ণয়ের জন্য 
ও ড-এর মূল্য জান| আবশ্তক । 

উপাদানগুলির বাজারে পুর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে কোন ফার্ম 
নির্দিষ্ট মূল্যে যত খুশী £ ও 5 ক্রয় করিতে পারিবে । এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মূল্যে 
একই অর্থবায়ে মু ও 9-এর বিভিন্ন সমন্বয় ক্রয় করা যায়। যেমন ফার্মের মোট 
ব্যয় যদি 0, এবং » ও 9-এর মূল্য যদি যথাক্রমে চ% ও 7৮ দ্বারা স্থচিত হয়, 


তবে ফার্ম শুধু ঁ পরিমাণ য়, বা শুধু ৮ পরিমাণ সঃ বা এক একক 





£ এবং ক পরিমাণ % ইত্যার্দির ষেকোর্ন একটি সমাবেশ ক্রয় করিতে 


পারে। অর্থাৎ 0 পরিমাণ অর্থব্যয়ে € ও 5-এর সম্ভাব্য নিয়োগের পরিমাণ 
50551557705 


উত্পাদন ১২৩ 


এই সমীকরণ দ্বারা ব্যক্ত করা যায় । আবার ইহাকে খুব সহজেই রেখাচিত্র 
দ্বার প্রকাশ কর! যায় । ২০ নং চিত্রে 2103; সরল রেখা উপরোক্ত সমীকরণের 





২* নং চিন্ত্ 
রেখাচিত্র এবং ইহাকে একটি জমশব্যয় রেখা! 09০-0০9€ 04৪) বলা। 
যায়।* 47-এর উপর ঘে কোন বিন্দু ফার্মের সমান ব্যয় নির্দেশ করে। 


০ 


আবার 04170 পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ক্রীত চ-এর পরিমাণ» 3 এবং 
৯ 
081-0 পরিমাণ অর্থ ব্যয়ে ক্রীত »-এর পরিমাণ - চে স্বতরাং &1731 


0041 ০ ০ চস 
ই নি 00931 ৮5 * 2২ ঢ রী 4 


রেখার ঢাল উপাদানদ্বয়ের যূল্যান্থপাতের সমান | স্থতরাং € ও 9-এর মুল্য 
অপরিবতিত থাকিয়া ফার্মের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সম-বায় রেখা 4,9:-এর 
সমাস্তরাল থাকিয়! ডানদিকে পরিবন্তিত হইবে । 48:81, 4885 প্রভৃতি 
বিভিন্ন পরিমাণ অর্থবায়নির্দেশেক ফার্মের সম-ব্যয় রেখা। বস্ততঃ » ও »-এর মূল্য 


* ফার্মের সম-বায় রেখ! ও ক্রেতার বাজেট রেখার সহজেই তুলনা কর! যায়। বস্ততঃ ক্রেতার 
বাজেট রেখাকেও ক্রেতার সমব্যয় রেখ! বলা যায়। 





১২৪ অর্থনীতি 


নিদিষ্ট হওয়ায় ২০ নং চিত্রের যে কোন বিন্দুর মধা দিয়। £১18+-এর সমাস্তরাল 
একটি সরল রেখ। অস্থিত করিলে উক্ত বিন্দুর মধ্য দিয়া গত ফার্মের সম-ব্যয় 
রেখা পাওয়া যাইবে । স্পষ্টতঃ উচ্চতর সম-ব্যয় রেখাগুলি অধিকতর ও 
নিয়তর সমব্যয় রেখাগুলি স্বল্পতর ব্যয় নির্দেশক । 

আবার ২০ নং চিত্রে যেকোন বিন্দু ু ও ঠ-এর একটি সমাবেশ নির্দেশ 
করে। স্ৃতরাং এই চিত্রে (১৭ নং চিত্রের অন্তরূপ ) সম-উত্পাদন মানাচত্র 
অঙ্কন করা যায় ( অবশ্ট ১৭ নং চিত্রের 08-এর উর্ধ্বে এবং 04-এর নিয়ে 
অবস্থিত সম-উতৎপাদন রেখার অংশগুলির কোন প্রয়োজন নাই । কারণ 
আনর] পুর্বেই দেখিয়াছি এই অংশে কখনই ফার্মের ভারসামা হইতে পারে 
না)। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনে ফার্সের লক্ষ্য হইল উহ1 সর্বাপেক্ষা 
কম ব্যয়ে প্রস্তত করা। যেমন ২০ নং চিত্রেফার্ম ১০০ একক 2, 0২09) সম- 
উত্পাদন রেখার যে কোন বিন্দু নির্দেশিত সু ও ৮-এর সমাবেশের সাহায্যে 
উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু সকল বিন্দুতে ফার্মের ব্যয় সমান হইবে না। 
যেমন 7190-এধ উপর [নন বিন্দূতে মোট বায় 2595 সমব্যয় রেখা হইতে পাওয়। 
যায়। খুন হইতে 7599 সমব্যয় রেখা ধরিয়া]! উপরে গেলে ফার্ম উচ্চতর সম- 
ব্যয় রেখায় যায়, অর্থাৎ মোট ব্যয় বুদ্ধি পায়। কিন্ত নন হইতে 7019 ধরিয়া 
ক্রমশঃ নিম্নে গেলে স্পষ্টতঃ মোট ব্যয় হ্রাস পায়। কিন্ত্ত এই সম-উতপাদন রেখা 
ধরিয়া 01 অপেক্ষা আরও নিম্নে গেলে আবার মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং 
031 বিন্দুতেই ১০০ একক 2 উৎপাদনে মোট ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম; কারণ 07 
বিন্দুতে 4191 সমব্যয় রেখা 7109 সম-উৎপাধন রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে_ 
[১+99-এর অন্য যে কোন বিন্ুর মধ্য দিয়া গত সম-ব্যয় রেখা 4৯? 
হইতে উচ্চতর । অর্থাৎ এই অবস্থায় 01 বিন্দুতে সম-উত্পাদন রেখার 
উপর স্পর্শক ও সম-ব্যয় রেখা অভিন্ন এবং উভয়ই 41737 ছার! নির্দেশিত । 
আবার সম-ব্যয় রেখার কোন বিন্দুতে 

স্পর্শকের ঢাল -্প্রাস্তিক বিনিময় হার 


1৬017 
ভি ১১২ রি 
এ (১১২ পৃষ্টা দ্রঃ) 
এবং আমর। দেখিয়াছি 
সম-ব্যয় রেখার ঢাল, চি € ১২৩ পৃষ্ট। দ্রঃ) 


স্থতরাং ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় উপাদানঘয়ের মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় হার 


উত্পাদন ১২৫ 


ও উপাদানঞয়ের মৃল্যান্ূপাত সমান হইবে; বা উপাদানদ্বয়ের প্রাস্তিক- 
উত্পাদনান্থপাত তাহাদের মূল্যান্থপাতের সমান হইবে । আবার ভারসাম্য 
অবস্থায় 
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অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায় কোন উপাদানের প্রান্তিক উত্পাদন ও মূল্যের 
অন্গপাত অন্য উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ও মূলোর অন্পপাতের সমান 
হইবে। 

উপরোক্ত সর্তটিকে ফার্মের ভারসাম্যের প্রথম ক্রম (21:56 01061) সত 
বল] চলে । কিন্তু নির্দিষ্ট উত্পাদনে নু[নতম বায় বা নিদিষ্ট ব্যয়ে সর্বোচ্চ 
উত্পাদন পাইতে গেলে শুধু উপরোক্ত সতটি পালনই যথেষ্ট নহে । তাহার 
জন্য সমবায় রেখা ও সম-উত্পাদ্ন রেখার স্পর্শ-বিন্দতে সম-উতৎ্পাদন রেখা 
কেন্দ্র-বিন্দুর দ্রিকে উত্তল হওয়াও প্রয়োজন ; অথাৎ উপাদানদ্ধয়ের মধ্যে 
প্রান্তিক বিনিময় হার হ্রাস পাওয়া! প্রয়োজন । কারণ, সম-উতৎ্পাদন রেখ! 
ধরিয়! নিয়ে গেলে গ ও হফ-এর মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় হার যদি বৃদ্ধি 
পায় তবে এ স্পর্শ বিন্দুতে সম-উত্পাদন রেখাটি সমব্যয় রেখার নিয়ে থাকিবে । 
সুতরাং তখন সম-ব্যয় রেখ! ধরিয়! স্পর্শ-বিন্দু হইতে উর্ধ্বে বা নিয়ে গেলে 
উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে । স্কৃতরাৎ ফার্মের ন্যুনতম ব্যয়ের জন্য উৎপাদন 
ভারসামোর দ্বিতীয় ক্রম (58০091070 0167) সর্ত হইল, উপাদানছয়ের 
প্রান্তিক বিনিময় হারের হাস ।* 

অন্ুবূপে বিভিন্ন পরিমাণ হ উৎপাদনে আমর। ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা 
( বা ন্যুনতম ব্যয়) নির্ণয় করিতে পারি এবং ২*্নং চিত্রে এই ভারসাম্য 
বিন্দুগুলি যোগ করিয়া আমর] পাই ফার্মের উ্পাদন-বর্ধন পথ (ছাা98159101, 
চ৪6])) দূ | অবশ্য যে কোন বর্ধন-পথ নির্ণয়ে আমরা উপাদানগয়ের মুল্য 
স্থির আছে বলিয়া ধরিয়া লই এবং উপাদানদ্বয়ের যূল্যান্ুপাতের পরিবর্তনে 
ফার্মের বর্ধন-পথও পরিবতিত হয় । 

উপরের আলোচনায় আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে £ প্রস্তত করিতে শুধু 

*ফার্মের ভারসাম্যের সর্ত দুইটি অপক্ষপাত রেখার সাহায্যে প্রাপ্ত ভোগীর ভারসাম্ের সর্ত 
ছইটির অনুপ । 


১২৬ অর্থনীতি 


ছুইটি উপাদানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু দুইয়ের চেয়ে বেশী উপাদান প্রয়োজন 
হইলেও আমর! উপরোক্ত আলোচনার মূল সুত্রগুলি প্রয়োগ করিতে পারি। 
তখনও আমর] বলিতে পারি উৎপাদনের ভারসাম্যের জন্য যে কোন দুইটি 
উপাদানের প্রান্তিক বিনিময় হার তাহাদের মৃল্যান্থপাতের সমান এবং 
উপাদানঘয়ের প্রান্তিক বিনিময় হার হ্রাস পাওয়া প্রয়োজন-_-নতুবা একটি 
উপাদানের নিয়োগের পরিমাণ বুদ্ধি ও অপরটির নিয়োগের পরিমাণ হ্রাস 
করিয়। মোট ব্যয় কমান যাইতে পারে । সাধারণভাবে বলিতে গেলে 10, 
175, 1108, 140৮ প্রভৃতি যদি যথাক্রমে », ৮, &১ ও 1) প্রভৃতি উপাদানের 
প্রান্তিক উৎপাদন এবং £,,৮১১৮১৮৯ প্রভৃতি ষদ্দি যথাক্রমে উপাদানসমূহের 
মূল্য নির্দেশ করে, তবে ফার্মের কোন নিদিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনে ন্যুনতম ব্যয়ের 
জন্য 
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এবং 117, 110১ প্রভৃতি হান পাওয়। প্রয়োজন । 


ান্ন ক্ষেপে 


কোন বস্তর কোন নিদিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনে ফার্ম উপাদানগুলির কোন্টি 
কতট৷ ব্যবহার করিবে তাহা একদিকে উৎপাদন অপেক্ষক (7:0000001 
£02)06100) ও অন্যদিকে উপাদ্দানগুলির মূল্যের উপর নির্ভর করে। উৎপাদন 
অপেক্ষক উপাদানগুলির বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগে মোট উৎপাদন কত হয় তাহার 
নির্দেশ দেয় এবং তাহা শিল্পজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। দ্রব্যটি উৎপাদনে 
যদ্দি কেবল ছুইটি উপাদান প্রয়োজন হয় তবে উপাদানদ্বয় ও উৎপাদনের পরিমাণের 
মধ্যে সম্পর্ক সম-উত্পাদন রেখার ([5০-চ10০6 04:৮) সাহায্যে প্রকাশ 
করা যায়। একটি সম-উতৎ্পাদ্দন রেখার উপর যে কোন বিন্দুতে (বা এ বিন্দু- 
নির্দেশিত উপাদানঘয়ের সমাবেশে ) উৎপাদন এ রেখার অপরাপর বিন্দুতে 
উত্পাদনের সমান। বস্তটির কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনে যে কোন 
উপাদানের একটি ন্যুনতম পরিমাণ দরকার হয় বলিয়া, এবং উপাদানগুলি 
একটি অপরটির সম্পূর্ণ পরিবর্ত নয় বলিয়া, সম-উৎপাদন রেখাগুলি সাধারণতঃ 
অনেকট! ভিম্বাকৃতি হইবে। অবশ্ত সম-উৎ্পাদন রেখার যে অংশ পুর্ব- 
দক্ষিণাভিমুখী শুধু সেই অংশই ফার্মের উৎ্পাদনকালে বিবেচ্য--কারণ অস্ত 


উৎপাদন বায় ১২৭ 


ংশে একই পরিমাণ উৎপাদনে উপাদানঘ্য়ের অধিক পরিমাণ নিয়োগ 

প্রয়োজন হয়। 

আবার ফার্মের নিকট উপাদানঘয়ের মূল্য স্থির থাকিলে একই ব্যয়ে ফার্ম 
উপাদানঘ্বয়ের বিভিন্ন সমাবেশ ক্রয় করিতে পারে এবং ফার্মের সম-ব্যয় রেখা 
([5০-0০5৫ 001৪) এ সমাবেশগুলি নির্দেশ করে । বস্তটির কোন নিদিষ্ট 
পরিমাণ উৎপাদনে ফার্ম উপাদানদ্বয়ের সেই সমাবেশই পছন্দ করিবে যাহাতে 
ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম এবং এই নানতম ব্যয়ের 'বিন্দুতে সম-ব্যয় রেখা সম- 
উত্পাদন রেখাকে স্পর্শ করিবে । আবার সম-উতৎ্পাদন রেখার কোন বিন্দুতে 
স্পর্শকের ঢাল এ বিন্দুতে উপাদানছয়ের প্রান্তিক বিনিময় হাব (29815159] 
1806 0£ 95010001013) বা প্রান্তিক উৎপাদনের অনুপাত নির্দেশ করে 
এবং সমব্যয় রেখার ঢাল নির্দেশ করে উপাদানদ্ধয়ের মূল্যান্ছপাত। 

হ্থতরাং কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্পাদনে ফার্মের ভারসাম্য সত (০০900$- 
000) হইল উপাদানদয়ের প্রান্তিক বিনিময় হার (বা উপাদানছয়ের প্রান্তিক 
উৎপাদনের অনুপাত ) ও উপাদানছয়ের মৃল্যান্ুপাতের সমতা ( এবং উপাদান- 
দ্বয়ের প্রান্তিক বিনিময় হারের হাস )। যেখানে উৎপাদনে দুইয়ের অধিক 
উপাদান প্রয়োজন হয়, সেখানেও ফার্মের ন্যুনতম ব্যয়ের জন্য যে কোন দুইটি 
উপাদানের মধ্যে উপরোক্ত সম্পর্ক পালিত হওয়! প্রয়োজন-_নতুবা উপাদান- 
দ্বয়ের নিয়োগের হ্বাস-বৃদ্ধি করিয়] ব্যয় হাস সম্ভবপর । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


উৎপাদন ব্যয় (095 ০£ 77095০69077) 


উত্পাদন ব্যয় ও সময় (0০50 ০£ 0:০00০6018 8100. 101756) 

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমর! ফ্কার্মের উৎপাদন অপেক্ষক ও বস্তটির কোন 
নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনে ন্যুনতম ব্যয়ের সর্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছি । কিন্তু কোন বসত উতপাদনে ফাম্সের ব্যয়ের পরিমাণ সময়ের 
উপরেও অনেকাংশে নির্ভরশীল । কারণ, ফার্ম কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের 
নিয়োগ কতকটা করিতে পারে তাহা উপাদান পরিবর্তনের জন্য ফার্মকে 
কতটা সময় দেওয়া হয় তাহার উপরও নির্ভর করে। ধনবিজ্ঞানীগণ 
সাধারণতঃ এই ক্ষেতে উৎপাদন ব্যয়কে ছুই ভাগে ভাগ করেন-জ্ঘ্প মেয়াদী 


১২৮ অর্থনীতি 


উগ্পাদদন ব্যয় (91,016 26110 00৪86 ০0£ 7১:০0000019) ও দীর্ঘ 
মেয়াদী উগ্পাদন ব্যয় €(1.০774 7০6:9 0০৪৫ ০£ 79:০0006100 )। 
স্বক্প সময়ের মধ্যে ফার্মের কতকগুলি উপাদানের নিয়োগ পরিবর্তন করা সম্ভব 
নয়। যেমন, কোন বস্ত্র প্রস্তুতকারী ফার্মের পক্ষে অতি অল্পকালে উৎপাদন 
বুদ্ধি করিতে হইলে অতিরিক্ত একট! মেসিন বসান বা ফ্যাক্টরি গুহেব 
আয়তন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। এক কথায় স্বল্প সময়ে ফার্মের উৎপাদনের 
বহর (5০৪12 ০ 01:0000002) অপরিবত্তিত থাকে এবং সেইজন্য কেবল 
কতকগুলি মাত্র উপাদানের পরিবর্তন করিয়া উৎপাদন পরিবর্তন করা যায়৷ 

অপরপক্ষে দীর্ঘকালে ফার্ষের সকল উপকরণেব পরিমাণ পরিবদ্তিত কর! 
সম্ভব । যেমন বস্ত্র প্রস্তুতকারী ফার্ম দীর্ঘকালে মেসিনের সংখ্যার বা প্রকারের 
পরিবর্তন করিয়া, ব। ফ্যাক্টরি গৃহ ইত্যাদির আয়তন বৃদ্ধি করিয়া অধিকতর 
বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারে । অর্থাৎ দীর্ঘকালে উত্পাদনের বহর (9০৪16 ০: 
0000107) পরিবর্তন করিয়। উত্পাদনের পরিমাণ পরিবতিত কর] ষায়। 
সুতরাং দীর্ঘকালে উত্পাদন অপেক্ষকের সকল উপাদানই পরিবর্তনীয় 
(ড811916) , কিন্তু স্বল্পকালে উৎপাদন অপেক্ষকের কেবল কয়েকটি উপাদান 
পবিব্র্তন করা যায়। 

অবশ্ঠট কতট। সময়কে আমরা স্বল্পকাল (51010 02110) ও কতটা সময়কে 
আমর দীর্ঘকাল 00218 02100) বলিব তাহার কোন স্থিরতা নাই--বিভিন্ন 
বস্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাহাদের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হয়। বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
হয়ত ১ বৎসরের পুর্বে নৃতন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্থাপন কণা সম্ভব নয়; 
আবার আম উৎপাদনকারী ফার্মকে নৃতন জমি আবাদ করিয়া আম গাছ 
রোপণের ফলন পাইতে হয়ত লাগে ১০ বৎসর । সুতরাং বস্ত্র উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে ১ বৎসরের চেয়ে অধিক কালকে দীর্ঘকাল বল! যাইতে পারে। কিন্তু 
আম উৎপাদনের বেলায় ১ বৎসর স্বল্পলকাল বলিয়। বিবেচিত হইবে এবং দশ 
কিদ্বা তদুর্ধ্ব বখসরকেই আমর] সেক্ষেত্রে দীর্ঘকাল বলিতে পারি । অর্থাৎ 
কোন বস্ত উৎপাদনে কতট! সময় স্বপ্নকাল ও কতটা সময় দীর্ঘকাল তাহা 
যথাক্রমে উৎপাদন বহর (9০৪1 ০: [১:০9০6107) অপরিবন্তিত রাখিয়া 
কতটা সময়ে বস্তটি উত্পাদন কর। যায়, এবং উৎপাদন-বহুর পরিবর্তন 
করিয়া! বস্তুটি উৎপাদন করিতে কতটা সময়ের প্রয়োজন হয় তাহার উপরে 
নির্ভর করে। 

উৎ্পার্দন ব্যয় তিন প্রকারের হইতে পারে মোট উৎ্পাঙ্ষন ব্যয় 


উৎপাদন ব্যয় ১২৪৯ 


0০681 00৪6 ০£ 7:০৫5০6০2), গড় উগপান ব্যয় (45215886 
0০96 ০£ 7১7:০060607), ও প্রীস্তিক উৎপাদন ব্যয় (1/191811) & 
0০956 ০£ [১£01061010) | মোট উৎপাদন ব্যয় হইল বস্তটির কোন 
নিদিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনে মোট ব্যয়। এই ব্যয়ের মধ্যে আমরা যে শুধু 
ফার্ম যে সমস্ত উপাদান ব্যবহার করে তাহার মুল্য ধরি তাহাই নহে, ফার্মের 
মালিকের যদি নিজস্ব কোন উপাদান উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তবে তাহার 
মূল্য ও আমর] মোট ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করি। যেমন যে বাড়ীতে ফার্মটি 
অবস্থিত তাহা যদি ফার্মের মালিকের হয় এবং বাজারে এ্ঁ বাড়ীর ভাড়া 
যদি ৫** টাক] হয়, তবে ফার্মের মালিককে প্রত্যক্ষভাবে কাহাকেও এ ভাড়া 
দিতে না হইলেও মোট উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে আমর। উহা যোগ করি। 
অনুরূপে ফার্ষের মালিক যদি ফার্মটি পরিচালন। করে, তবে এ পরিচালন! 
বাবদ সে অন্যত্র যাহ মজুরি পাইত তাহাও মোট উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে পড়ে। 
অর্থাৎ ফার্মের মালিকের নিজন্ব ষে উপাদানগুলি উৎপাদনে ব্যবহৃত তাহার। 
অনন্তর নিয়োজিত হইলে যে মূল্য পাইত* তাহা এবং ফার্ম কর্তৃক ব্যবহৃত 
অপর সকল উপাদানের মূল্যের সমগ্টিই হইল মোট ব্যয়। স্থতরাং এই মোট 
ব্যয়ের মধ্যে মালিকের ন্বাভাবিক মুনাফা (0:01779] 0০96) অন্ততুত্ত-___কারণ 
এই স্বাভাবিক মুনাফা! ন1 পাইলে মালিক উৎপাদন করিবে না। 
গড় উৎপাদন ব্যয় হইতেছে বস্ত্র উৎপাদনের প্রতি একক পিছু খরচ; 


মোট উৎপাদন ব্যয় 


অর্থাৎ গড় উৎপাদন ব্যয়_ _ -- ২ 
মোট উৎপাদনের পরিমাণ 


আবার প্রাস্তিক উৎপাদন ব্যয় হইতেছে উৎপাদনের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি 


পাইলে মোট উত্পাদন ব্যয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ । মোট উৎপাদনের 


মোট উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তন 
পরিবর্তন শ্বল্প হইলে, রর এই অনুপাতটির হারাই 
মোট উত্পাদনের পরিবর্তন 


প্রান্তিক উত্পাদন ব্যয় সুচিত হয়। 


৯১. মেয়াদী উগুপাদন ব্যয় (91১01: 1১61০ 0০3 0£ 7010৫806101) 

আমর]! দেখিয়াছি স্বল্পকালে ফার্মের কতকগুলি উপাদানের নিক্মোগ 
স্থির থাকে এবং পরিরর্তনীয় উপাদানসমূহের নিয়োগের পরিবর্তন করিয়াই 
তখন মোট উৎপাদন বাড়ান ব৷ কমান যায়। স্থতরাং সর্বপ্রকার স্বল্মেয়াদী 


* যাহাকে অর্থনীতিতে বলা হয় 970708098 ০০৪% বা সুযোগ ব্যয় । 
টি, 


১৩০ অর্থনীতি 


উৎপাদন ব্যয়কে আমর! ছুই ভাগে ভাগ করিতে পারি--স্বল্পমেয়াদী স্থির ব্যয় 
(51016 79110085650 ০099) এবং স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তনীয় ব্যয় (9101 
0611090. 21816 ০99)। যে সকল উপাদানের নিয়োগ স্থির ব1! যাহাদের 
নিয়োগ স্বল্নকালে চুক্তিবদ্ধ তাহাদের বাবদ ব্যয়কে স্থির ব্যয় বলা যায়, এবং 
যাহাদের নিয়োগের হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া! উৎপাদনের পরিবর্তন করা যায় সেই সব 
উপাদানের ব্যয়কে বলা হয় পরিবর্তনীয় ব্যয়। স্বল্প মেয়াদী স্থির ব্যয়ের মধ্যে 
আমরা ফ্যাক্টরি গৃহের ভাড়া, ধারের সুদ, ম্যানেজারের ও অন্তান্ঠ উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী প্রভৃতির বেতন এবং অন্যান্থ চুক্তিবদ্ধ সকল ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত করি। 
স্বল্পকালে উৎপাদন হোক বা না হোক ফার্মকে এই সব ব্যয় করিতেই হইবে এবং 
উৎপাদনের পরিমাণের উপর তাহার] নির্ভরশীল নয়। অপর পক্ষে শ্রমিকের 
মজুরি, কাচামালের খরচ, যানবাহন ও গ্যাকিং (08011175 ) ইত্যাদির 
ব্যয়সমূহ পরিবর্তশীয় ব্যয় বলিয়! গণ্য-_কারণ এই সকল উপাদানের নিয়োগ 
স্বল্লকালে পরিবর্তন করা চলে এবং উত্পাদনের পরিমাণের উপর তাহাদের 
নিয়োগ-স্তর নির্ভর করে। 

আবার উত্পাদনের বৃদ্ধির সঙ্গে যণ্পাতি ব1 অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী (04181516) 
উপাদানের ক্ষয়ক্ষতি (06106012000 ) বৃদ্ধি পায় বলিয়! এই বাবদ 
ব্যয়কেও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে গণ্য করা হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
দীর্ঘস্থায়ী উপাদান সমূহের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ খরচের সবটাই পরিবর্তনীয় 
ব্যয়ের মধ্যে গণ্য করা উচিত নয়। কারণ ফার্ন হ্বল্পকালে কিছু উত্পাদন 
না করিলেও যন্ত্র ইত্যাদি যাহাতে একেবারে অকেজো! হইয়া না পড়ে 
তাহার জন্ত কিছু ব্যয় করিতে হয়, এবং কোন কাজে ব্যবহৃত ন' হইলেও 
কেবলমাত্র কালাতিবাহনের জন্ত দীর্ঘস্থায়ী উপাদান সমূহের কিছুটা! ক্ষয়ক্ষতি 
হয়। স্থতরাং মোট ক্ষয়ক্ষতির এই অংশটুকু প্রকৃতপক্ষে স্থির ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত ; 
কিন্ত ইহার অতিরিক্ত অংশটি উৎপাদন জনিত, এবং লর্ভ কেইন্স্‌ (67268) 
ইহাকে বলিয়াছেন ব্যবহার"্জনিত ব্যয় 0৪০: 5996) | সুতরাং মোট 
ক্ষয়ক্ষতিবাবদ ব্যয়ের (000৪1 06150190101 ০950) কেবলমাত্র ব্যবহার- 
জনিত ব্যয়ই পরিবর্তনীয় ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত ; তাহার বাকী অংশ স্থিরব্যয়- 
পর্যায়ভূক্ত | 

উপরের আলোচন1 হইতে দেখা! যায় আমরা অনেক ক্ষেত্রে উপাদান 
অন্থসারে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় বায় নির্ণয় করিতে পারি না। কারণ কোন 
উপাদানের মোট নিয়োগের কিছুট। পরিমাণ হয়ত স্থির-_কিন্ত স্বল্নকালে তাহার 
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কিছুট! হয়ত পরিবর্তনও করা যায়। যেমন একটি কাপড়ের মিল হয়ত মাসে 
১০০ বাগ্ডিল সতা কিনিতে চুক্তিবন্ধ। এই ক্ষেত্রে ্বপ্পকালে মিলের উৎপাদন 
যাহাই হোক না কেন, তাহাকে স্থৃত প্রস্ততকারীর নিকট হইতে ১০* বাগ্ডিল 
সতা ক্রয় করিতে হইবে-_স্ুতরাং এ ১০০ বাঙ্ল সুতার মূল্যকে আমরা স্থির 
ব্যয়ের অন্তত্তুক্ত করিব। আবার স্বল্পকালে প্রয়োজন হইলে কাপড়ের মিল 
অতিরিক্ত কিছু সৃতাও ক্রয় করিতে পারে । স্থুতা ক্রয়ে এই অতিরিক্ত ব্যয় 
পরিবর্তনীয় ব্যয়ের অন্তর্গত হইবে । স্থতরাং পরিবর্তনীয় ও স্থির ব্যয় সকল 
ক্ষেত্রে উপাদান অনুযায়ী ভাগ কর! যায় না। তাহাদের নির্ণয়ের সহজ পন্থা 
নিম্নলিখিতভাবে ব্যক্ত কর] যায়--যে সকল ব্যয় স্বল্পকালে কোন উৎপাদন ন। 
করিলেও করিতে হয় তাহারা স্থির ব্যয় পধায়তুক্ত, এবং অন্য সকল ব্যয় ( যাহ। 
উৎপাদনের উপর নির্ভর করে ) পরিবর্তনীয় ব্যয় পর্যায়তূক্ত । 

মোট চ্ছির ব্যয়, গড় স্থির ব্যয় ও প্রান্তিক স্ির ব্যয় 0:০৪] 7160 
00986, £১৮০1:8£2 [71:60 0056 ৪150 1191:51179] 77160 0০০9৫) £ 

মোট স্থির ব্যয় হইতেছে সকল স্থির উপাদানের (বা সঠিকভাবে বলিতে 
গেলে সকল উপাদানের নিয়োগের যে অংশ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল নয় 
তাহার ) ব্যবহারের মূল্যের সমষ্টি। স্থির ব্যয়ের সংজ্ঞা হইতেই ইহ। স্পষ্ট 
যে উৎপাদন যাহাই হোক না কেন, মোট স্থির ব্যয় অপরিবতিত থাকে। 
ফার্মের স্বপ্পমেয়াদী ব্যয়-স্থচীতে আমর] দেখি স্বপ্লকালে ফার্মের মোট স্থির 
ব্যয় হইতেছে ১০** টাকা এবং ফার্মের সকল পরিমাণ উৎপাদনেই ইহা 
অপরিবত্তিত আছে-_অর্থাৎ ইহা। উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল নহে। ২১নং 
চিত্রে 2ুঢ০ দ্বারা মোট স্থির ব্যয় রেখা (69691 560 595৮ ০:৮6) 
দেখান হইয়াছে । এই ক্ষেত্রে ফামের মোট স্থির ব্যয় 0েদ্র এবং ইহ! 
সকল উতপাদনেই অপরিবতিত । স্থতরাং মোট স্থির ব্যয় রেখ! শা, চু 
বিন্দু হইতে এ-অক্ষ রেখার সমাস্তরাল। 


আবার গড় স্থির ব্যয় (95219864550 ০996) _মোট স্থির ব্যায় | 


মোট উত্পাদন 
হৃতরাং ফার্মের শ্বল্পমেয়াদী ব্যয় সুচীতে দেখা যাইতেছে মোট স্থির ব্যয় ১৯০০ 
টাক! হওয়ায় মোট উৎপাদন ১ একক হইলে গড় স্থির ব্যয় হইবে ১০** টাক; 


মোট উৎপাদন ২ একক হইলে গড় স্থির ব্যয় হইবে ২ বা ৫০* টাকা 


ইত্যাদি । অর্থাৎ মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় স্থির ব্যয় হাস পাইবে 
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২১নং চিত্রের "70 রেখা হইতেও গড় স্থির ব্ায়ের এই প্রকৃতি দেখা যায়। 
২১নং চিত্রে 04. পরিমাণ উৎপাদনে মোট স্থির ব্যয় হইতেছে এ 


] 





1 

ৰ লিলি 

৭1 

1 সা ৪ 
রিনি 
০০ // 481 /2 ১ 
--" উপাদনের পরিমাণ 
২১নং চিত্র 
£ন 


সুতরাং 70 রেখার চ, বিন্দুতে গড় স্থির ব্যয় - 04 ০৭ রেখার ঢাল । 


অন্নুরূপে মোট স্থির ব্যয় রেখার উপর যে কোন বিন্দু ও 0বিন্দুর স২যোজক সরল- 
রেখার ঢাল এ বিন্দুতে গড় স্থির ব্যয় নির্দেশ করে। ২১নং চিত্রে সহজেই দেখা 
যায়, স্থির ব্যয় রেখার যতই আমর! ভান দিকে যাই, অর্থাৎ মোট উৎপাদন যতই 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে, স্থির ব্যয়-রেখাস্থ বিন্দু ও 0-এর সংষোজক সরলরেখার 
ঢাল (51076 ) ততই কম হইতে থাকে-__বা গড় স্থির ব্যয় ততই কমিতে 
থাকে । মোট উৎপাদন ও গড় স্থির ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতি ২২নং 
চিত্রে গড় স্থিব বায় রেখা (8৮9195৩ 9560 ০০956 ০019) 21 দ্বারা দেখান 
ইইয়াছে। ০1০ রেখা বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনে কত গড় স্থির ব্যয় হইবে 


তাহ নির্দেশ করে । আমরা আগেই দেখিয়াছি মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে 
গড় স্থির বায় কমিতে থাকিবে-_স্থতরাং গড় স্থির ব্যয় রেখা সর্বপ্ধ নিয়াভিমুখী 
হইবে । আবার মোট উত্পাদন ১ গড় স্থির ব্যয়- মোট স্থির ব্যয়। যেমন 
২২নং চিত্রে 041 পরিমাণ উৎপাদনে গড় স্থির ব্যয় 411 স্বৃতরাং 
মোট স্থির ব্যয়- 04১40507704 আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল । 
অন্থরূপে 041: পরিমাণ উৎপাদনে, 04১৫4১51057 08/10245 স্০ মোট 


১৩৪ অর্থনীতি 


স্থির বায়। কিন্তু উৎপাদনের সকল পরিমাণেই মোট স্থির ব্যয় সমান বলিয়া 
007104155 08.110141 1 এইরূপে সহজেই দেখা যায় 2০ রেখার যে 


ৰা 4777. ০ 


/ ০ 


তু / 
| 


ই 
পর. 


০ /খ /51/2 টিং 
_৯উ/পাদনের পরিতযাণ 
২২ নং চিত্র 
কোন বিন্দু হইতে » ও ঠ অক্ষদ্বয়েব উপর লন্বদ্ধারা গঠিত আয়তক্ষেত্রের 


ক্ষেত্রফল (- মোট স্থির ব্যয়ের পরিমাণ ) সর্বত্রই সমান ।* 

প্রান্তিক স্থির ব্যয় (0831611)9] 560 ০095) হইতেছে মোট উত্পাদন 
এক একক বৃদ্ধিজনিত মোট স্থির ব্যয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ। কিন্তু মোট 
স্থির ব্যয়ের সংজ্ঞা হইতেই আমর] জানি যে উহ? উৎপাদনের সকল পরিমাণেই 
সমান। স্থতরাং প্রান্তিক স্থির ব্যয় সকল উৎপাদনেই শুন্য (2০:০ )। 

মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ও প্রান্তিক 
পরিবর্তনীয় ব্যয় (10651 ড৪:1816 0096, £১৮০:৪£%০ ৬ ৪118191৩ 
0096, 8190. 1+18161158] ড21:191916 0096) 


মোট পরিবর্তনীয় ব/য় হইতেছে উৎপাদন করিতে উপাদানসমূহের স্থির 
অংশের অতিরিক্ত পরিমাণ নিয়োগের ব্যয়ের সমষ্টি । উৎপাদন নাকরিলে মোট 
পরিবর্তনীয় বায় শুন্ত। কিন্তু উৎপাদন করিতে গেলে অতিরিক্ত কাচামাল, 
শ্রমিক, যানবাহনাদি ব্যবহার করিতে হয়; স্থৃতরাং উৎপাদন বুদ্ধির সঙ্গে. সে 


* অর্থাৎ রেখ! একটি ৫০ 15০08150181: 1250€75018 হইবে । 


1 ০০০ 


£ 
5 


/) 
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মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে । তাই ফার্ধের স্বক্পমেয়াদী ব্যয়- 
স্ুচীতে দেখা যাইতেছে উত্পাদনের "পরিমাণ ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, মোট 
পরিবর্তনীয় ব্যয়ও ততই বাড়িতে থাকে । ২১নং চিত্রে "৬০ রেখা 
উৎপাদনের বিভিন্ন পরিমাণে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় কত হইবে তাহার 
নির্দেশ দেয়। 


গড পরিবর্তনীয় বায় (৮০:৪০ ৮৪1801০0099) হইতেছে 


মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় 
-_--777777 ১ এবং প্রান্তিক পরিবর্তনীয় বায় (70515117791 521121015 
মোট উৎপাদন 
মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পরিবর্তন 
০056) হইতেছে ' - - বা অতিরিক্ত এক 
মোট উৎপাদনের পরিবর্তন 
একক উৎপাদনে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পরিবর্তনের পরিমাণ । সুতরাং 
বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পরিমাণ জানা থাকিলে 
তাহ] হইতে সহজেই গড পরিবর্তনীয় ব্যয় ও প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্ণয় 
করা যায়। ফার্মের ব্বল্পমেয়াদী ব্যয়-স্থচীতে আমর] দেখি ফার্মের এক একক 
উৎপাদনে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় ৫০ টাকা, স্থতরাং গড পরিবর্তনীয় ব্যয়ও 
৫০ টাকা । আবার ছুই একক উৎপাদনে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় ৯* টাকা 
হওয়ায় গড পরিবর্তনীয় ব্যয় হইবেন বা ৪৫ টাক]। অন্থবূপে মোট পরিবর্তনীয় 
ব্যয়কে মোট উত্পাদন দ্বার ভাগ করিয়া আমরা সহজেই এপরিমাণ উৎপাদনে 
গড পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্ণয় করিতে পারি । মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের এক 
একক উৎপাদন বৃদ্ধিতে মোট পরিবর্তনীয় বায়ের পরিবর্তন নির্ণয় করিয়া 
প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয়ও সহজেই স্থির করা যায়। আবার রেখাচিত্রে মোট 
পরিবর্তনীয় ব্যয় হইতে গড ও প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্ণয় পদ্ধতিও 
আমরা সহজেই দেখাইতে পারি । ২১ নং চিত্রে 04 পরিমাণ উৎপাদনে 
মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় 4101 স্থৃতরাৎ 0.4 উৎপাদনে গড় পরিবর্তনীয় 
ব্যয় -6-090 রেখার ঢাল। আবার ৫ বিন্দুতে প্রান্তিক পরিবর্তনীয় 
ব্যয় এ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল দার! নির্দেশিত ।* স্ৃতরাং মোট পরিবর্তনীয় 
_»মোঁট পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখা হইতে প্রস্তিক ওগড় পরিবর্তনীর ব্যর নির্শয় পদ্ধতি মোট 
উৎপাদন রেখ! হইতে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন রেখা নির্ণয়-পন্ধতির অনুরূপ। বন্ততঃ 
সকল ক্ষেঞ্জেই যে কোন বিষয়ের মোট মান রেখা হইতে উহার গড় মান ও প্রান্তিক মান 
নির্ণয় উপরোক্ত উপায়ে করা যায় । 


১৩৬ অর্থনীতি 


ব্যয়ের লক্ষণ হইতেই আমর! গড় ও প্রাস্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয়ের প্রকৃতি নির্ণয় 
করিতে পারি। অবশ্ত মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্ভর করে অনেকগুলি 
বিষয়ের উপর । ফার্মের স্বল্লপমেয়াদী ব্যয় স্থচীতে দেখা যাইতেছে ফার্মের 
মোট উৎপাদন যখন শূন্য, তখন কোন পরিবর্তনীয় উপাদানের* ব্যবহার 
করিতে হয় না বলিয়া! মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ও শৃন্ত। বস্তটির এক একক 
উৎপাদন করিতে অতিরিক্ত শ্রমিক, কাচামাল ইত্যাদি প্রয়োজন হয় এবং 
তাহাদের বাবদ ব্যয়ের জন্য ধর যাক মোট ব্যয় হয় ৫০ টাক1। অবশ্ত যেখানে 
অনেকগুলি পরিবর্তনীয় উপাদান আছে, ও/বা অনেকগুলি উৎপাদন পদ্ধতি 
আছে সেখানে অনেক ভাবে হয়ত বস্তটির উৎপাদন কর। যায়। আমরা 
অবশ্ঠ ফার্মের স্বল্পমেয়াদী ব্যয় সুচীতে বস্তটির যে কোন পরিমাণ উৎপাদনে 
ন্যুনতম মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পরিমাণই দেখাইয়াছি। যেখানে ফার্মের 
সকল উপাদান পরিবর্তনশীল এবং যেখানে ফার্ধ নির্দিষ্ট মূল্যে উৎপাদনের 
উপাদানগুলি ক্রয় করে, সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উৎপাদনে ন্যুনতম মোট উৎপাদন ব্যয় 
নির্ণয়ের পদ্ধতি আমর' পুর্ববর্তাঁ পরিচ্ছেদের শেষাংশে আলোচন! করিয়াছি । 
স্বল্পকালে কয়েকটি উপাদান স্থির থাকিলেও এঁ বিশ্লেষণ ফার্মের বিভিন্ন 
পরিমাণ উৎপাদনে ন্যানতম পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্ণয়ে সহজেই প্রয়োগ করা যায়। 

ফার্মের ৪ প্রস্তুত করিতে যদি কেবল সত ও 5 এই দুইটি উপাদান প্রয়োজন 
হয় এবং তাহাদের মধ্যে একটি যদি হ্বল্পকালে স্থির থাকে, তবে বিভিন্ন 
পরিমাণ উৎপাদনে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্ণয় অত্যন্ত সহজ। ধর! যাক 
১৭নং চিত্রে (১০৭ পৃষ্ঠা দ্রঃ) 01৫ পরিমাণ 95 স্থির উপাদান এবং স-এর 
নিয়োগের পরিবর্তন করিয়াই কেবল মোট উৎপাদন পরিবর্তন কর] সম্ভব । 
এই ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি %:৫ সরলরেখার বিভিন্ন বিন্দু দিয়া গত 
সম-উৎপাদন রেখা হইতে বিভিন্ন পরিমাণ হু উৎপাদনে নযনতম কি পরিমাণ 
» প্রয়োজন হয়, বা বিভিন্ন পরিমাণ » প্রয়োগে সর্বাধিক কত 2 উৎপাদিত 
হয় তাহা নির্ণয় কর! যায়। ধর! যাক ১৯ক চিত্রের 0০ রেখাঘ্বার এই সম্পর্ক 


স্থচিত। এই ক্ষেত্রে ফার্ম যদি নির্দিষ্ট মূল্যে য ক্রয় করিতে পারে, তবে 
ফার্মের হ উৎপাদনে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় _স-এর নিয়োগের পরিমাণ ১২-এর 


মূল্য। অবস্ত একই পরিমাণ উৎপাদন হয়ত ফার্ম বিভিন্ন পরিমাণ » নিয়োগ 
করিয়া! করিতে পারে । যথা ১৯নং চিত্রে 80 পরিমাণ 2 08 বা 0৯ 

* এই সকল ক্ষেত্রে আমরা পরিবর্তনীয় উপাদান বলিতে সকল উপাদানেরই স্থির অংশের 
অতিরিক্ত বা পরিবর্তনীয় অংশ বুঝাই । 


উৎপাদন ব্যয় ১৩৭ 


পরিমাণ * নিয়োগে উৎপাদন কর] সম্ভব । কিন্তু ফার্মের ব্যয় বলিতে ন্যুনতম 
সম্ভাব্য ব্যয় বোঝায়; তাই স-এর মূল্য যদি 2: দ্বারা নির্দেশিত হয়, 
তবে ১৯নং চিত্র হইতে 91৫ পরিমাণ উৎপাদনে মোট পরিবর্তশীয় 
ব্যয়.-08১7%। বস্তুটির অধিকতর উৎপাদনে অধিকতর হ প্রয়োজন 
হয় বলিয়া (এবং হ-এর মূল্য স্থির থাকায়) উত্পাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। ১৯নং চিত্রে দেখা যাইতেছে একটি 
উপাদান স্থির থাকায় 10]; অপেক্ষা অধিক £ উৎপাদন করা যায় না। স্থতরাং 
এই ক্ষেত্রে 07 পরিমাণ মোট উৎপাদনের পরে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় অসীম 
ধরা যায়। আবার এই উদ্াহরণে 
মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় 





ফার্মের গড় পরিবর্তণীয় ব্যয় --__- 73 
মোট উত্পাদন 
»-এর নিয়োগের পরিমাণ 
ল্ল ক %€ »-এর মুল্য 
মোট উত্পাদন 
1 
77 ৮ এর মূল্য 
মোট উৎপাদন 
এর নিয়োগের পরিমাণ 
টান রিটা 





»-এর গড় উৎপাদন 
অর্থাৎ এক্ষেত্রে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় হইতেছে বস্তুটি উৎপাদনে গড়পড়ত। স-এর 





নিয়োগের পরিমাণ(-___ )-এর মূল্য । অন্থুরূপে প্রাস্তিক 
»-এর গড় উৎপাদন 


পরিবর্তনীয় ব্যয় হইল অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনে যতটা সঃ 
_____ ৮ ০ 
এর প্রান্তিক উত্পাদন 

উপরোক্ত সম্পর্ক হইতে দেখা যায়, »-এর গড উৎপাদন বুদ্ধি পাইলে, 2 
উৎপাদনের গড় ব্যয় হাস পাইবে; এবং এর গড় উত্পাদন হাস 
পাইলে, 2 উৎপাদনের গড় ব্যয় বৃদ্ধি পাইৰে। অন্থুরূপে -এর প্রান্তিক 
উৎপাদনের পরিবর্তন ও € উৎপাদনের প্রাস্তিক ব্যয়ের পরিবর্তন বিপরীতমুখী 
হইবে । স্থতরাঁং যে কারণে (১১৬-২২ পৃষ্ঠা দ্রঃ) ১৯ নং চিত্রে গড় উৎপাদন 





নিয়োগের প্রয়োজন হয় তাহার মোট মূল্য, অর্থাৎ 


১৩৮ অর্থনীতি 


প্রথমে বৃদ্ধি পাইস্তা পরে হাস পায়, ঠিক সেই কারণেই এইক্ষেত্রে গড পরিবর্তনীয় 
ব্যয় প্রথমে হাস পাইয়া পরে বৃদ্ধি পাইবে। ফার্মের শ্ব্পমেয়াদী ব্যয়স্থচীতে 
এবং ২১ নং চিত্রে আমর] দেখি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর (স্বল্প 
মেয়াদী ব্যয় স্থচীতে ৪ একক এবং ২১ নং চিত্রে 04৯1 পর্যস্ত ) গড় 
পরিবর্তনীয় ব্যয় হ্রাস পাইয়! পরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । অন্ুরূপে পুর্ববর্ণিত 
কারণে (১১৬-২২ পৃষ্ঠ ) »্-এর প্রাস্তিক উৎপাদন প্রথমে বুদ্ধি পাইয়। পরে হীস 
পাওয়ায় ফার্মের প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয়ও প্রথমে হাস পাইয়া পরে বৃদ্ধি পায়। 
২২ নং চিত্রে 2৮০ ও 7০ রেখাদ্বার! যথাক্রমে গড ও প্রান্তিক পরিবর্তনীয় 
ব্যয় নির্দেশ করা হইতেছে । গভ ও প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয় উভয়ই 
প্রথমে হ্রাস পাইয়] পরে বৃদ্ধি পাওয়ায় গভ ও প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয়-রেখাদ্বয় 
0-আকৃতির (07-31806) হইবে । 

যেক্ষেত্রে ফার্মকে অনেকগুলি উপাদানের ব্যবহার করিতে হয় এবং যে 
ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় উপাদানের সংখ্যা একাধিক, সেক্ষেত্রে অবশ্তয মোট 
পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্ণয়ে বিভিন্ন উপাদানে নিয়োগে পরিমাণ জান! দরকার । 
₹ উৎপাদনে যদ্দি ১ % "." ইত্যাদি পরিবর্তনীয় উপাদান প্রয়োজন হয় এবং 
ফার্ম যদ্দি তাহাদের যথাক্রমে চ, ৮১ প্রভৃতি মূল্যে যত খুশি কিনিতে পারে, 
তবে ফার্মের মোট পরিব্রতনীয় ব্যয়_ ১৫:15 ১৯০%+ইত্যার্দি। এই 
ক্ষেত্রে স্থির উপাদানসমূহের পরিমাণ দেওয়া থাকিলে পরিবর্তনীয় উপাদান- 
গুলির কোন্‌ কোন্‌ সমাবেশে 2-এর কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব 
তাহা উৎপাদন অপেক্ষক হইতে সহজেই নির্ণয় করা যায়।* আমরা জানি( ১২৫ 
ৃষ্ঠা দ্রঃ) কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে পরিবর্তনীয়় উপাদানগুলির সেই 
সমাবেশেই মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় নানতম হইবে যেখানে যে কোন ছুইটি 
উপাদানের প্রান্তিক বিনিময় হার তাহাদের মূল্যান্থুপাতের সমান, বা যেখানে 


»-এর প্রান্তিক উৎপাদন -এর প্রাস্তিক উৎপাদন 


-*** ইত্যাদি। 





চ ঢ 
হ উত্পাদনের বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির অপর একটি সমাবেশে 
মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় ন্যনতম হইবে, কিন্তু তাহা স্বল্লতর উৎপাদনে মোট 
পরিবর্তনীয় উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অধিকতর হইবে । আবার এই ক্ষেত্রেও 





*পরিবর্তনীয় উপাদান কেবল ছুইটি হইলে এই সমাবেশগুলি ২* নং চিজ্রের,ন্তায় সম-উৎপাদন 
রেখাত্বার নির্দেশ করিয়া দমব্যয় রেখা সহযোগে নুনতম পরিবর্তনীয় ব্যয় নির্ণয় কর! যায়। 


উত্পাদন ব্যয় ১৩৯ 


কতকগুলি উপাদান স্থির থাকায় উপাদান বৃদ্ধির অন্থুপাতের তুলনায় প্রথমে 
গড় ও প্রান্তিক উত্পাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং পরে হাস পাইবে । স্থতরাং গড় 
ও প্রান্তিক পরিবর্তনীয্ব ব্যয় গ্রথমে হাস পাইয়া পরে বুদ্ধি পাইবে। 

উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথমাবস্থায় গড পরিবর্তনীয় ব্যয় যতক্ষণ হ্রাস পাইতে থাকে 
ততক্ষণ প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয় গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা শ্বল্পতর হইবে) 
এবং গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয় গড় 
পরিবর্তশীয় ব্যয় অপেক্ষা অধিকতর হইবে ( ১১৮ পৃষ্ঠায় ফুটনোট দ্রঃ )। 
স্থতরাং যে উৎপাদর্টন গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ও প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয় সমান, 
সেখানে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ন্যুনতম । ২১ নং ও ২২নং চিত্রে এই সম্পর্ক 
সহজেই দেখা যায়। 041 অপেক্ষা স্বল্পতর উৎপাদনে স্পষ্টতঃ প্রীস্তিক 
পরিবর্তনীয় বায় গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা স্বপ্পতর এবং 04: অপেক্ষা 
অধিকতর উৎপাদনে প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয় গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা 
অধিকতর । অর্থাৎ 094 পরিমাণ উৎপাদনে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় ননতম, 
এবং প্রাস্তিক পরিবর্তনীয় ন্যয় রেখা ০ গড় পরিবর্তনীয় রেখা ০৮০-এর 
নিয়্তম বিন্দু দিয়া যাইবে ।* 


মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রাস্তিক ব্যয় 0:০৪] 0০50, 4১৬০৪৪৪ 009৫ 
8170 11815117581 0956) 
ফার্মের স্বল্পমেয়াদী মোট ব্যয় হইতেছে স্থির ও পরিবর্তনীয় সর্ধপ্রকার 
উপাদান বাবদ ব্যয়ের সমষ্টি । সুতরাং স্বল্লমেয়াদী গড় বায় -ন্বেল্প-মেয়াদী 
মোট ব্যয়- মোট উৎপাদন ), এবং স্বপ্পমেয়াদী প্রান্তিক ব্যয় হইতেছে 
অতিরিক্ত এক একক উৎপাদ্নজনিত মোট ব্যয় পরিবর্তনের পরিমাণ । আবার 
মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের যোগফল হইতে আমরা সহজেই 
হল্পমেয়াদী মোট ব্যয় পাইতে পারি । ফার্মের স্বল্পমেয়াদী ব্যয়ন্থচীতে আমরা 
দেখি উৎপাদন যখন শূন্য, তখন মোট স্থির ব্যয় ১*** টাকা এবং মোট 
পরিবর্তনীয় ব্যয় (ব্বভাবতই ) শৃন্ত ; স্থতরাং তখন মোট ব্যয় ১০০০ টাক]। 
উৎপার্দন এক একক হইলে মোট স্থির ব্যয় ১০০০ টাকায় স্থির থাকে, কিন্তু 
মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় হয় ৫০ টাক1; সুতরাং মোট ব্যয় হইবে ১০৫০ টাক1। 
5 আবার প্রথম অবস্থায় প্রান্তিক পরিবর্তনীয় বায় গড় পরিবর্তনীয ব্যয় অপেক্ষা স্বন্পতর 
এবং প্রান্তিক পরিবর্তনীয় বায় হাস পার বলিয়া, প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখ! গড় পরিবর্তনীয় 
রেখাকে ছেদ করিতে হইলে প্রান্তিক পরিবর্তনীয় রেখার নিম্নতম বিন্দু, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় 
রেখার নিষ্নতম বিন্দু অপেক্ষা স্বল্পতর উৎপাদনে হইতে হইবে । 


১৪৩ অর্থনীতি 


এইরূপে ফার্সের স্বল্পমেয়াদী ব্যয়স্থচীতে উৎপাদনের যে কোন পরিমাণে মোট 
স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমষ্টি হইতে আমরা পাই মোট বায়। 
অঙ্গরূপে ২১নং চিত্রে ফার্মের মোট ব্যয় রেখা (006৪1 ০09৪০ ০0:৬৪) 70, 
ফার্মের মোট স্থির ব্যয় রেখা নদ ও ফার্মের মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখা! 
শ৬0-এর উল্লম্ব (৮1:6০21) সমষ্টি হইতে সহজেই পাওয়া যায়। যেমন 04. 
পরিমাণ উৎপাদনে মোট স্থির ব্যয় 47, এবং মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় 401 
ক্তরাং মোট ব্যয় 47:4১» 40 1 মোট স্থির ব্যয় স্থির থাকায় মোট 
পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখা ""৬0-কে সমান্তরাল ভাবে উর্ধে” অপসারিত করিলে 
পাওয়া যাইবে মোট ব্যয় রেখা 1'0- অর্থাৎ প্রত্যেক পরিমাণ উৎপাদমেই 
[০ ও 7৬০ রেখাদ্য়ের উল্লম্থ দূরত্ব 0চ-এর সমান।* সুতরাং মোট 
ব্যয়ের প্রকৃতি এবং তৎসঙ্গে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের প্রকূৃতিও 
সম্পূর্ণরূপে স্থির ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল । উৎপাদন 
বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট স্থির ব্যয় অপরিবন্তিত থাকিয়! মোট পরিবর্তনীয় 
ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় বলিয়া মোট ব্যয়ও ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইবে । ফার্মের 
বক্পমেয়াদী ব্যয়স্চী ও ২১নং চিত্রে "০ রেখা হইতে ইহ] পরিষ্ফুট। 

আবার মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদন দ্বার ভাগ করিয়া আমর পাই গড় 
ব্যয় এবং মোর্ট ব্যয়ের এক একক উৎপাদন বুদ্ধি জুনিত পরিবর্তন হইতে 
আমরা পাই প্রীস্তিক ব্যয়। সৃতরাং মোট ব্যয় রেখা 7:0-এর যে কোন বিন্দু 
03,এর সহিত 0-এর সংযোগকারী সরল রেখার ঢাল, এবং 02 বিন্দুতে 
[0-এর উপর স্পর্শকের ঢাল এ বিন্দুতে যথাক্রমে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় 
নির্দেশ করে ( অর্থাৎ [0 রেখা হইতেই আমর মোট ব্যয়, গড় ব্যযম এবং 
প্রান্তিক ব্যয় পাই )। 


মোট ব্যয় 


মোট উৎপাদন 
মোট স্থির ব্যয়+মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় 


আবার গড় ব্যয় 





স্পা ্োসপপাাস্প্পপীপাি সপ সপ শশী 


মোট উৎপাদন 
-গড় স্থির ব্যয়+ গড় পরিবর্তনীয় বায় 
সুতরাং গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমষ্টি'হইতেও আমর] গড় ব্যয় 


* বা চ'বিন্দুকে রেখাচিজ্ের কেন্দ্রবিন্দু (০1281) ধরিয়া মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখা 
স্থিত করিলে 0 কেন্দ্রবিন্দু (০:81) বুক্ত রেখাচিঞ্জে তাহা হইবে যোট ব্যয় রেখা । 


উত্পাদন ব্যয় ১৪১ 


পাইতে পারি। ২২নং চিত্রে গড় স্থির বায় রেখা 2০ ও গড় পরিবর্তনীয় বায় 
রেখা ৪৮০-এর উল্লম্ব সমষ্টি হইতে পাওয়! যায় গড ব্যয় রেখা (৪৮185 50956 
০:৬০) ০; এবং /০ ও 27০-এর প্রকৃতি হইতেই ৪০-এর প্রকৃতি জানাযায়। 
আবার প্রান্তিক ব্যয় হইতেছে এক একক উৎপাদন বৃদ্ধি জনিত মোট উত্পাদন 
ব্যয়ের পরিবর্তন । কিন্তু মোট স্থির ব্যয় অপরিবতিত থাকায় যোট ব্যয়ের 
ও মোট পরিবর্তনীয় বায়ের পরিবর্তন এক- অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক 
পরিবর্তনীয় ব্যয় অভিন্ন এবং ২২নং চিত্রে 70 রেখা যেকোন পরিমাণ 
উৎপাদনে প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয় ও প্রাস্তিক ব্যয় উভয়ই নির্দেশ করে । 
উপরের আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে গড় ব্যয়ের প্রকৃতি, গড় 
স্থির বায় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের প্রকৃতি হইতেই নির্দেশ করা যায়। 
আমর! জানি, উত্পাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় স্থির বায় ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে 
থাকে এবং গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় প্রথমে হ্রাস পাইয়া পরে বুদ্ধি পাইতে থাকে। 
স্থতরাং উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথমাবস্থায় গড় স্থির ব্যয় রেখা 2০ ও গড় পরি- 
বর্তনীয় ব্যয় রেখা 2৮০ উভয্নই নিক্গামী বলিয়! গড় ব্যয় রেখা 2০৩ নিম্নগামী 
হইবে । ২২নং চিত্রে গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখা অবশ্ঠ 0.4: উৎপাদনে নিম্নতম 
বিন্দু] হইতে উর্ধ্বে উঠিতে থাকে 7 কিন্তু 9০ রেখা 041 অপেক্ষা উৎপাদনের 
বৃদ্ধি করিলেও কিছুদূর পর্স্ত নিম্নগামী হইবে । ইহ] গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের 
সম্পর্ক হইতেই পরিফার বুঝা যায়। প্রান্তিক ব্যয় ষতক্ষণ পর্যস্ত গড় ব্যয়ের কম 
হইবে, ততক্ষণ গড় ব্যয় হাস পাইতে থাকিবে । আবার আমর] আগেই 
দেখিয়াছি গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুতে গড় পরিবর্তশীয় ব্যয় 
ও প্রান্তিক পরিবর্তনীয় ব্যয় (- প্রান্তিক ব্যয়) সমান। অর্থাৎ ২২নং চিত্রে 
0.4: পরিমাণ উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় 4১: কিন্তু 
গড় ব্যয় 4.4 গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা অধিক ।* সুতরাং গড় ব্যয় 
প্রাস্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিকতর হওয়ায় 04% পরিমাণ উৎপাদনেও 2০ 
নিম্নগামী হইবে, এবং যতক্ষণ না ভর্ধ্বগামী প্রাস্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের সমান হয় 
ততক্ষণ পর্যস্ত গড় ব্যয় রেখ নিম্নগামী থাকিবে । আবার যখন প্রান্তিক ব্যয় গড় 
ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে, তখন গড় ব্যয় রেখা ভর্ধ্গামী হইবে । স্তরাং 
20 রেখাও ৪%০-এর ন্তায় 0 আকৃতির (0-51:89) হইবে এবং 2০ রেখার 
নিশ্নতম বিন্দুতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান। স্থতরাং প্রান্তিক ব্যয় রেখা 
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7০ গড় পরিবতনীয় ব্যয় রেখা ৫৮০ ও গড় ব্যয় রেখ। ৫০ উভয়কেই তাহাদের 
নিম্নতম বিন্দুতে ছেদ করে ? কিন্তু ৫৮০-এর নিম্নতম বিন্দু ০-এর নিয্নতম বিন্দু 
অপেক্ষা স্বল্পতর উৎপাদন হয়। 

দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদন ব্যয় (10176 7961100 00056 01 70010 
0019 ) 

আমরা দেখিয়াছি, শ্বল্পকালে ফার্ষের কতকগুলি উপাদানের পরিমাণ বা 
উৎপাদন বহর (5০816) স্থির থাকে এবং পরিবতনীয় উপাদানসমূহের নিয়োগের 
হাসবৃদ্ধি করিয়। উত্পাদন বাডান বা কমান যায়। কিন্ত দীর্ঘকালে সকল 
উপাদানই পরিবত্তনীয় এবং সেইজন্য তখন সকল ব্যয়ই পরিবর্তনীয় ব্যয়। 
দীর্ঘকালে উত্পাদনের বহর ইচ্ছামত হ্রাস-বুদ্ধি করা যায় বলিয়! ফার্মের 
দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদন ব্যয় স্বল্পমেয়াদী উত্পাদন ব্যয় অপেক্ষা স্বভাবতই ভিন্ন 
হহবে। 

কোন নিদ্দি্ই পরিমাণ উৎপাদনে ফার্মের দীর্ঘমেয়াদী মোট উৎপাদন ব্যয় 
(19755 07109 6০08] ০০৪) কত হইবে এবং উৎপাদনের পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে উহা! কিভাবে পরিবতিত হইবে তাহা নির্ভর করে ফার্মের উৎপাদন 
অপেক্ষক (0:0000007. £77০0020) ও উপাদানসমূহের মূল্যের উপর | কোন 
বস্ত 2 উৎপাদনে যদ্দি কেবল দুইটি উপাদান & ও »%-এর প্রয়োজন হয়, এবং ফার্ম 
যদি » ও ঠ উপাদান ছুইটি স্থির মূল্যে ক্রয় করিতে পারে, তবে প্রএর কোন 
নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনে ন্যুনতম মোট উৎপাদন ব্যয় আমরা সহজেই পূর্ববর্তী 
পরিচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে ( ১২২-২৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ) নির্ণয় করিতে পারি । এই অব- 
স্থায় উপাদান দুইটির মূল্যানুপাত তাহাদের প্রান্তিক বিনিময় হারের সমান। 
আবার আমর! দেখিয়াছি £ গ্রস্ত করিতে অনেকগুলি উপাদান প্রয়োজন 
হইলেও হ-এর যে কোন পরিমাণ উৎপাদনে নানতম ব্যয় তখনই হইবে যখন 
প্রত্যেক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ও তাহার মূল্যের অন্থপাত অপর যে 
কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ও মূল্যের অন্থপাতের সমান ( ১২৬ পৃষ্টা )। 
অবশ্য এই অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট উত্পাদন ব্যয় কিভাবে 
পরিবতিত হইবে, তাহ] উপাদান বৃদ্ধির সহিত মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সম্পকের 
উপর নির্ভর করে। ফার্মের উৎপাদনের বহর বৃদ্ধির সঙ্গে যদি উচ্চস্তরে 
উৎপাদনের কোন ব্যয়সঙ্কোচ বা ব্যয়বৃদ্ধি (6০070000165 ০0: 1580০- 
0010165 ০৫ 9০81৬) না থাকে, তবে মোট উৎপাদন ব্যয় উৎপাদনের 
সহিত সমান হারে বৃদ্ধি পাইবে । কাজেই তখন দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় স্থির 
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থাকিবে-_স্থৃতরাং দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়ও স্থির থাকিবে (কারণ গড় ব্যয় 
স্থির থাকিলে গড় ব্যয় ও প্রাস্তিক ব্যয় সমান হইবে )। এই ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন 
গড় ব্যয় (ও প্রান্তিক ব্যয়) রেখাটি ফ-অক্ষের সমান্তরাল হইবে। 

অবশ্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্পাদনের 
পরিমাণ অধিকতর হারে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়--কারণ তখন উচ্চস্তরে উৎপাদনের 
নান] স্থবিধা (6০501010165 06 18756 50816 10000001010) পাওয়া যায়। 
আদাম্‌ স্মিথ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ এই সকল স্থবিধার বিস্তৃত আলোচন' 
করিয়াছেন। এখানে আমরা সংক্ষেপে এই সকল সুবিধার কয়েকটির নির্দেশ 
দিব। প্রথমতঃ, উত্পাদন বহর বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রম বিভাগ সম্ভব হয় এবং তাহার 
ফলে উপাদানগুলির দক্ষত৷ বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যয়সক্কোচ হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
উৎপাদনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি বন্ত্ীয় স্ববিধাও পাওয়া যায়। যেমন 
যখন উৎপাদনের পরিমাণ খুব কম তখন হয়ত বিশেষ কোন যন্ত্রের ব্যবহার 
লাভজনক হইবে না-_কারণ তাহাতে যন্ত্র ব্যবহারে যে ব্যয় হইৰে তাহ! 
অপেক্ষা শ্রমের অধিক ব্যবহারে হয়ত মোট ব্যয় কম হইবে । তৃতীয়তঃ, ফান 
তাহার যন্ত্র, ফ্যাক্টরি গৃহ ইত্যদি বৃদ্ধি করিলে যন্ত্রীয় ব্যয়সঙ্কোচের ফলে 
(05০170108] 5০07)017129) এ হারে উৎপাদন বুদ্ধি করিতে শ্রমিক, কাচামাল 
ইত্যাদির বৃদ্ধি শ্বল্পতর হারে করিলেও চলিবে । চতুর্থতঃ, উৎপাদনের বৃদ্ধির 
সঙ্গে ফার্মের উপাদান ক্রয় ও ভৎ্পাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য ব্যয় ঠিক আহ্ছ- 
পাতিক হারে বাড়ে না। কারণ স্বল্প উপাদান ক্রয় ও স্বল্প দ্রব্য বিক্রয় করিতে 
কোন ফার্সকে লোকজন ও অন্যান্য উপাদান বাবদ যে ব্যয় করিতে হয়, অধিক- 
তর উৎপাদনে উপাদান-ত্রয় ও দ্রব্য-বিক্রয় ব্যয়'ঠিক সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় 
না! । আবার পূর্ববর্তী আলোচনায় আমর] ধরিয়! লইয়াছি যে ফার্ম নিদিষ্ট মূল্যে 
উপাদানগুলির ষে কোন পরিমাণ ক্রয় করিতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ 
অধিকতর উপার্গান ক্রয় করিলে ফার্ম উপাদান বিক্রেতার নিকট হইতে রেয়াত 
(০01)0655107) পায় এবং তাহার জন্যও ব্যয়সঙ্কোচ হয়। অবশ্ঠ শেষোক্ত 
গ্রকারের ব্যয়সহ্কোচকে ফার্মের কিছুটা মনোপ্সনি (000700307)) শক্তি 
হেতু হয় বলিয়া বলা যায়। সর্বশেষে আমর] বলিতে পারি, ফার্মের পরিচালক 
স্থির থাকায় হ্বশ্পতর উৎপাদনে পরিচালনার জন্ত যত ব্যয় হয়, অধিকতর 
উৎপাদনেও পরিচালন! বাবদ তদপেক্ষা' অধিক ব্যয় হয় না। স্ৃতরাং 
অধিকতর উৎপাদনে পরিচালনা বাবদও ব্যয়সঙ্কোচ হইবে। 

উপরোক্ত বিষষগুলি একটু অনুধাবন করিলেই বোবা যাইবে, বৃহদাকার 
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উৎপাদনেব যে স্বুবিধা তাহ অনেকট। কতকগুলি উপাদান বাবদ ব্যয়ের 
অবিভাজাতার (1015151011105) জন্য । যেমন, আমর! দেখিয়াছি উৎপাদন 
যখন অল্প তখন হয়ত যন্ত্রের (208001)6) ব্যবহার, বিশেষ করিয়া বৃহৎ 
যন্ত্রের ব্যবহার লাভজনক নয়। কারণ যন্ত্রগুলি ক্ষুত্র ক্ষুপ্র ভাবে ভাগ করা 
ধায় না। যেমন ১০ মণ ধান উৎপাদনে একটি ট্র্যাক্টরের (0:৪০6০1) 
পরিবর্তে লাঙ্গলের ব্যবহারে উৎপাদন ব্যয় স্বল্পতর হইবে। কিন্তু ৫০০৯ মণ 
ধান উৎপাদন করিতে গেলে হয়ত ট্রাক্টর ব্যবহারে ব্যয়সক্কোচ ঘটিবে। 
আবার অনেক সময় হয়ত বিভিন্ন আকারের যন্ত্র পাওয়া যায়। কিন্ত 
তাহাদের কর্মদক্ষতা এক নহে । তাই অল্প উৎপাদনে যে যন্ত্রের ব্যবহাব করা 
লাভজনক, অধিক উৎপাদনে হয়ত তাহা অপেক্ষা একটি উন্নততর যন্ত্রের 
ব্যবহারে মোট ব্যয় শ্বল্পতর হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অধিকতর উৎপাদনে 
আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারে উৎপাদন পদ্ধতি উন্নততর কবা যায়, ফলে গড় ব্যয় 
হাস পায়। অন্ুরূপে ফার্মের উপাদান ক্রয় ও উৎপাদিত ভ্রব্য বিক্রয়ের 
ক্ষেত্রেও বৃহদাকার উত্পাদনের জন্য যে ব্যয় সঙ্কোচ তাহ অনেকটা এই সকল 
কাধেব জন্য ফার্মকে যে ব্যবস্থা করিতে হয় তাহার অবিভাজ্যতার জন্য হইয়! 
থাকে । সর্বশেষে, দীর্ঘকালে অন্তান্ত উপাদানের পরিমাণের পরিবর্তন সম্ভব 
হইলেও ফার্মের পরিচালন প্রায় অবিভাজ্া , এবং উৎপাদন যাহাই হউক ন। 
কেন পরিচালনা-ব্যয় অনেকটা স্থির থাকে বলিয়। অধিকতর উৎপাদনে তাহার 
জন্য ব্যয়সঙ্কোচ হইবে । এই সব কারণে উত্পাদন বুদ্ধির অনুপাতে উত্পাদন 
ব্যয় বুদ্ধি স্বল্পতর হারে হইবে, এবং ফার্ম যদি নিথিষ্ট মূল্যে সকল উপাদান ক্রয় 
করিতে পারে, তবে দীর্ঘমেয়াদী গভ ব্যয় প্রথমে হ্রাস পাইতে থাকে । 

২৩নং চিনবে 140 ফার্জের দীর্ঘমেয়াদী গভ ব্যয় রেখ। (10198 21100 2৬61:8£6 
09586 ০8:৮৪) । এই রেখায় আমর! দেখি প্রথমাংশে উত্পাদন বৃদ্ধির সঙ্গে গড 
ব্যয় হাস পায়।* আবার ২৩নং চিত্রে মোট উৎপাদন 04 অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলে 
গড ব্যয় বাড়িতে থাকে | ইহার কারণ উৎপাদনের বহর বৃদ্ধি জনিত অস্থবিধা 
(919600150100155 0£ 18166 50815 70:0000০6102)। আমর! দেখিয়াছি 
উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর শ্রমবিভাগের ফলে যন্ত্রীয় (05০10771591) ও 
পরিচালনাগত কতকগুলি সুবিধার জন্ত গড় ব্যয় হ্রাসপায়। কিন্ত কিছুদূর পরে 
শ্রমবিভাগের ফলে উপাদানের দক্ষতা ইত্যাদি বুদ্ধি করা আর বিশেষ সম্ভব হয় 
না এবং যন্ত্রীয্স স্থবিধাও পাওয়। যায় না। অধিকন্ত ফার্মের বহর বুদ্ধির ফলে 
* হদিও দীর্ঘমেয়াদী মোট ব্যয় সকল অংশেই বাড়ে । 


উৎপাদন বায় ১৪৫ 


পরিচালনাগত কতকগুলি অহ্থবিধার সৃষ্টি হয়। পরিচালক তখন নিজে সব 
কিছু দেখাশুনা করিতে পারে না। তাহাকে পরিচালনার কিছু কিছু কাজ 
অধস্তন কর্মচারীর উপর ন্তন্ত করিতে হয়। তাই পরিচালক ও নানা অধস্তন 
কর্মচারীর কাজের মধ্যে সামঞ্রস্ত বিধানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু উৎপাদন খুব 
বাড়িয়া গেলে এই সামপ্তস্ত বিধান সব সময় সম্ভব হয় না এবং পরিচালনার, 
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২৩নং চিত্র 
নানা অন্থবিধা হয়। তাহার ফলে ফার্মের দক্ষতা (6০121)0%) হস পায় ও 


গড় উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে । সুতরাং দীর্ঘকালীন গড় উত্পাদন ব্যয় 
রেখা সাধারণত: কিছুদূর নিম্নগামী হইয়া! পরে উর্ধগামী হইবে--অর্থাৎ স্বল্প 
কালীন গড় ব্যয় রেখার ন্যায় ইহাও 0-আকৃতিবিশিষ্ট (00-5)30৭) হইবে। 

দীর্ঘমেয়াদী প্রান্তিক ব্যয় (10156 70611090. 0091:8191 0050) দীর্ঘমেয়াদী 
গড় উৎপাদন ব্যয় হইতে সহজেই পাওয়া যায়! দীর্ঘমেয়াদী প্রাস্তিক ব্যয় 
হইবে এক একক উৎপাদন বৃদ্ধিতে দীর্ঘকালীন মোট ব্যয়ের পরিবর্তনের 
পরিমাণ । হ্বল্লকালীন গড় ব্যয় ও শ্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক 
আমর পুর্বে দেখিয়াছি, দীর্ঘমেয়াদী গড় ব্যয় ও দীর্ঘমেয়াদী প্রান্তিক ব্যয়ের 
মধ্যেও সেই সম্পর্ক বিষ্যমান। উৎপাদন বুদ্ধির সঙ্গে বৃহদাকার উৎপাদন 
বহরের সুবিধার জগ্ভ ও পরে বুহৎ উৎপাদন বহরের অস্থবিধার জন্য দীর্ঘকালীন 
প্রাস্তিক ব্যয় প্রথমে হাস ও পরে বুদ্ধি পাইবে । এই ক্ষেত্রেও ২৩নং চিত্রে 


১৩ 


১৪৬ অর্থনীতি 


দীর্ঘমেয়াদী প্রাস্তিক ব্যয় রেখ] 15770 দীর্ঘ মেয়াদী গড় বায় রেখা 1৫০-এর 
সর্বনিম্ন বিন্দু দিয়] যাইবে । 


স্বল্পমেয়াদী ব্যয়, দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় ও উৎপাদন বহরের মধ্যে সম্পর্ক 
(56190101751)17 10667561001) 91001 1981100 ০056, (13০ 10115 
0611090 0০99৫ ৪120 6106 50216 01 19100006010 ) 

আমর দেখিয়াছি স্বপ্পকালে যন্ত্র, ফ্যাক্টরিগৃহ ইত্যাদি কতকগুলি উপাদান, 
স্থির থাকে । এই সকল স্থির উপাদানের স্তর দ্বারাই উৎপাদন বহর নির্দেশিত 
এবং তাহার উপরেই স্বর্পমেয়াদী ব্যয় নির্ভরশীল । ধরা যাক, ২৪নং চিত্রে ৪0] 
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২৪নং চিত্র 
রেখা কোন ফার্ষের হ্বল্পমেয়াদী গড বায় রেখা । এই রেখা অবশ্য অনেকাংশে 


স্থির উপাদানপমূহের পরিমাণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল । এই রেখায় 04 
পরিমাণ উৎপাদনে হয় নানতম গড় ব্যয় 4১1) | আবার ফার্ম যদি যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি স্থিব উপাদান বৃদ্ধিকরে, তবে এ বর্ধিত উৎপাদন বহরে নৃতন হ্বল্প- 
মেয়াদী গড় বায় রেখা ধর1 যাউক ৪0ো। এই বর্ধিত উত্পাদন বহরে হ্ল্পপরিমাণ 
উৎপাদনে গড বায় হ্বল্লতর উৎপাদন বহরের গড় বায় অপেক্ষা অধিকতর/হইবে_- 
কারণ উচ্চতর উৎপাদন বহরে স্থির ব্যয় অধিক এবং অল্প পরিমাণ উৎপাদকে 
ইহা লাভজনক নয় । এই জন্য আমর] দেখি, উৎপাদনের পরিমাণ 04, অপেক্ষা 
তবল্প হইলে প্রথম উৎপাদন বহরে গড় ব্যয় দ্বিতীয় উত্পাদন বহরের গড় ব্য 
অপেক্ষা স্বল্পতর হইবে, কিন্তু 04 অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনে দ্বিতীকর 


উৎপাদন ব্যয় ১৪৭ 


উৎপাদন বহরে গড় ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হইবে । স্থতরাং ফার্মের পক্ষে কোন্‌ 
উৎপাদন বহর ব্যবহার কর৷ প্রয়োজন তাহা নির্ভর করে উৎপাদনের পরিমাণের 
ভপর। সাধারণতঃ অধিকতর উৎপাদনে উচ্চতর উৎপাদন বহর ব্যবহারে 
মোট ও গড় ব্যয় কম হইবে। 

হ্ল্পকালে ফার্ম উত্পাদন বহর পরিবততিত করিতে পারে না। কিন্তু 
দীর্ঘকালে ফার্স যে কোন উত্পাদন বহরে উৎপাদন করিতে পারে । এই 
বিভিন্ন উৎপাদন বহর সংশ্লিষ্ট স্বল্পমেয়াদী গড় বায় রেখাগুলি হইতেই আমরা 
দীর্ঘমেয়াদী গড় ব্যয় রেখা! পাই । যেমন ২৪নং চিজ্ে দীর্ঘকালেও ফার্ম যদি 
কেবল দুইটি উৎপাদন বহর ব্যবহার করিতে পারে, এবং ৪০ ও ৫০ যদি 
এই ছুই উৎপাদন বহর সংশ্রিষ্ট স্বপ্পমেয়াদী গড় বায় রেখা হয়, তবে 
20] ও 60-এর যথাক্রমে ০9 বিন্দুর বাম দিকের ও ডান দিকের অংশগুলি 
নির্দেশ করে দীর্ঘমেয়াদী গড় ব্যয়। অবশ্য দীর্ঘকালে ফার্ম সাধারণতঃ 
অনেকগুলি বহরে উৎপাদন করিতে পারে । এই উৎপাদন বহর যদি অতি 
ক্ষুদ্রভাবে (1091010551008115) পরিবর্তন করা সম্ভব হয় তবে দীর্ঘমেয়াদী গড় 
ব্যয় রেখ! ২৪নং চিত্রের মত না তইয়া ২৩নং চিত্রের 19০-এর ন্যায় মন্যণ 
হইবে। ২৩নং চিত্রে 19০-এর উপর কোন বিন্দু ০, 04 উৎপাদন করিতে 
ন্যুনতম গড় ব্যয় নির্দেশ করে। দীর্ঘকালে 0 উত্পাদন এইরূপ উৎপাদন 
বহরে করা হইবে যাহাতে অন্ত যে কোন বহরে 04 উৎপাদনের গড় 
ব্যয় অপেক্ষা এ বহরে 04. উত্পাদনের গড় ব্যয় হ্বল্পতর হয়। স্থতরাং ৮ 
বিন্দু উৎপাদন বহর সংশ্লিষ্ট স্বপ্পমেয়াদী গড় ব্যয় রেখার একটি বিন্দু হইবে । 
অন্থুরূপে আমর) দেখি 192০-এর উপর যে কোন বিন্বুই কোন না কোন 
উৎপাদন বহর সংশ্লিষ্ট স্বল্পমেয়াদী পড় ব্যয় রেখার একটি বিন্দু হইবে। আবার 
স্বল্পমেয়াদী গড় ব্যয় রেখাগুলির কোন অংশই 14০-এর নিম্নে থাকিতে পাকে 
না। অন্তদ্দিকে উৎপাদন বহর অভিক্ষৃদ্রভাবে (1051010655109]]5) পরিবর্তনীয় 
হওয়ায় বস্ততঃ স্বল্পমেয়াদী গড় ব্যয় রেখার একছি বিন্দুই 12০-এর উপর 
থাকিবে । স্থতরাং দীর্ঘমেয়াদী. গড় ব্যয় রেখা হইবে ্বল্পমেয়াদী গড় ব্যয় 
রেখাসমুহের আচ্ছাদন রেখা (610৮61026 ০01৮০ ) ব। নিয় সীমারেখা 
(1061 700017081 )। 

আমর। দেখিয়াছি উৎপাদন বহরের বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর পর্স্ত 
উৎপাদন-ব্থর বৃদ্ধিজনিত বায় সন্কোচ হয় এবং তাহার ফলে উচ্চতর উৎপাদন 
বহর সংকলিষট“হৃনঙেয়াদী গড় ব্যয় রেখার নযানতম গড়-ব্যকক নিন্দু (২৪নং চিজ 


১৪৮ অর্থনীতি 


1, 08 ইত্যাদি ) ডানদিকে ও নিয়ে যাইতে থাকে । আবার উৎপাদন বহর 
অকিক্ষুদ্রভাবে পরিবর্তনীয় হওয়ায় গড় ব্যয় রেখাগুলির পরিবর্তনও খুব সামাহ্‌ 
হইবে। সুতরাং ষে অংশে 140 রেখ! নিম়্গামী সেই অংশে ন্বল্পমেয়াদী ব্য 
রেখাগুলির নিক্নগামী অংশের একটি বিন্দুই 12০ রেখার উপর অবস্থিত 
হইবে । যেমন ২৩নং চিত্রে 2-উতৎপাদন বহরের স্বল্পমেয়াদী গড় ব্যয় রেখার 
সর্বনিক্ন বিন্দু ল্‌। কিন্ত 04১ উত্পাদনে 2০৪ রেখার উপর 7) বিন্দুতে গড ব্য 
£নু অপেক্ষা কম। স্থতরাং 120 রেখা 0 পর্যন্ত উৎপাদনে শ্বল্পমেয়াদ 
গড় ব্যয় রেখাগুলির নিশ্নতম বিন্দু দিয়া না গিয়! নিম্নতম বিন্দুর সন্গিকটে 
তাহাদের নিশ্নগামী অংশম্পর্শ করিয়া যাইবে । অনুরূপে 04 অপেক্ষা অধিকতর 
উৎপাদনে 14০ রেখা স্বল্লমেয়াদী গড় বায় রেখাগুলির নিম্বতম বিন্দু দিয়া ন 
গিয়া তাহাদের নিয্ন়তম বিন্দুর নিকটবর্তাঁ উ্বগামী অংশ স্পর্শ করিয়া যাইবে 
আবার 04 উৎপাদনে দীর্ঘকালীন সর্বনিয়্ গড় ব্যরর ও স্ব্লমেয়াদী ন্যুনতম 
গড় ব্যয় মমান। কারণ £%০1-এর নিম্নতম বিন্দু স্বপ্পষেয়াদী গড় ব্যয় রেখাগুলির 
সর্বনিয় বিন্দু। স্থৃতরাং ইহা 1920 রেখারও নিয়তম বিন্দু হইবে। 


সারসংক্ষেপ 


ফার্মের ব্যয় শ্বল্পনকালে ও দীর্ঘকালে বিভিন্ন হইবে-__কারণ স্বপ্পকাে 
কতকগুলি উপাদান (বা উৎপাদন বহর )স্থির থাকে, কিন্তু দীর্ঘকালে সকক্র 
উপাদানই পরিবর্তন করা যায়। স্থৃতরাং স্বল্পমেয়াদী মোট উৎপাদন ব্যয়কে 
স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনীয় ব্যয়ের মধ্যে ভাগ করা যাঁয়। মোট স্থির ব্যয় সমান 
থাঁকে বলিয়! গড় স্থির ব্যয় উত্পাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাস পাইতে থাকে এবং 
প্রান্তিক স্থির বায় স্বভাবতই শূন্য । আবার কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে 
বলিয়। প্রথমে বর্ধমান ও পরে ক্ষীয়মাণ ফলনের নিয়ম কার্ধকরী হওয়ার ফলে 
প্রান্তিক ও গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় প্রথমে হ্রাস পাইয়! পরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
সুতরাং স্বল্পমেয়াদী গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়. গ্রথমে হ্রাস পাইয়া পরে বৃদ্ধি 
পায়-_অর্থাৎ গড় ব্যয় ও প্রাস্তিক ব্যয় রেখা সাধারণতঃ [0-আকৃতিবিশিষ্ট 
€ (0-5109০ ) হয় । 

দীর্ঘকালে অবশ্ঠয ফার্ম যে কোন উৎপাদন বহর ব্যবহার করিতে পারে। 
স্থতরাং ফার্ম উৎপাদনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণে সেই উৎপাদন বহরই ব্যবহার 
করিবে যাহাতে মোট ব্যয় ও গড় ব্যয় সর্বনিম হয়। স্থতরাং দীর্ঘমেয়াদী গড় 


প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৪৯ 


ব্যয় রেখ! হইবে বিভিন্ন উৎপাদন বহর সংশ্লিষ্ট স্বপ্পমেয়াদী গড় বায় রেখাগুলির 
আচ্ছাদন ( 07%61002 ) বা সর্বনিম্ন পীমা। উৎপাদন বহর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
বৃহদাকার উৎপাদন বহরের জন্য কতকগুলি ব্যয় সঙ্কোচ হওয়ায় দীর্ঘমেয়াদী গড় 
ব্যয় রেখ। প্রথমে নিম্নগামী ভয়; কিন্ত পরে বুহদাকার প্রতিষ্ঠানের অস্থবিধার 
জন্য উহ] উরধ্বগামী হয়। স্থৃতরাং দীর্ঘমেয়াদী গড ব্যয় রেখাও শ্বল্পমেয়াদী গড় 
বায় রেখার ন্যায় 0-আকুতিবিশিষ্ট হইবে। কিন্তু ইহা! স্বল্লমেয়াদী গড় ব্যয় 
রেখাগুলির আচ্ছাদন বলিয়া ইহার ঢালের (9192) পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত 
স্বল্পতর হইবে । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 


পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মুল্য নিধারণ 


(17710170 01709] 1১67:660চ (.0710])61101077) 


পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণের প্রারভ্তিক আলোচনা__ 


চাহিদা ও যোগান 4. 0:611771915 10155093101 0£ 61১০ 106661- 
10118610106 10106 20021: 1১016206 (001021996161018- 17061708170 


৪170 501১১15 ) 


তৃতীয় পরিচ্ছেদে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের প্রকৃতি আলোচনার 
সময় আমরা! দেখিয়াছি যে এই প্রকার বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহাতে 
বনু ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা একই প্রকার দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করে। পুর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণের প্রাথমিক আলোচনায় আমরা 
বলিতে পারি, এইরূপ বাজারে মূল্য নির্ধারিত হয় একদিকে ক্রেতার চাহিদ। 
ও অন্যদিকে বিক্রেতার যোগানের উপরে । আলোচনার সুবিধার জন্য এই 
পর্ধীয়ে আমরা ক্রেতার চাহিদা ও বিক্রেতার ষোগাণকে দ্রব্যটির মূল্যের 
উপর নির্ভরশীল বলিয়া ধরিতে পারি। বিভিন্ন মৃল্যে ক্রেতার চাহিদার 
পরিমাণকে আমর! চাহিদা রেখা, ও বিভিন্ন মূল্যে বিক্রেতার যোগানের 
পরিমাণকে আমরা যোগান রেখা স্বারা নির্দেশ করিতে পারি। দ্রব্যটির মূল্য 
হ্রাস পাইলে সাধারণতঃ ক্রেতার। অধিকতর পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহে; 
কিন্ত বিক্রেতার! চাহে হবল্পতর পরিমাণ বিক্রয় করিতে । তাই সাধারণতঃ 


১৫৪ অর্থনীতি 


চাহিদা! রেখা নিম্নগামী ও যোগান রেখা উরধ্ধগামী হয়। ২৫ক নং চিজে 
[0 ও 95 কোন বস্ত্র যথাক্রমে চাহিদা রেখা ও যোগান রেখ! নির্দেশ 
করিতেছে। 

মূল্য নির্ধাণের আলোচনায় আমরা সাধারণতঃ ভারসাম্য-মূলা 
(০0111511000 01152)% নির্ধারণেরই বিশ্লেষণ করি এবং ভারসাম্য না 
থাকিলে মূল্য কিভাবে পরিবন্তিত হয় তাহার আলোচনা করি। ভারসামা- 
মূল্য বলিতে আমরা সেই মূল্যই বুঝাই যাহাতে ক্রেতাদের চাহিদার পরিমাণ 
বিক্রেতাদের যোগানের পরিমাণের সমান । এই ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের 
ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণের সহিত তাহাদের চাহিদা ও ঘোগানের পরিমাণের 





০ 4 বস্তর পরিট্যা9 
২৫ কে) 


[ ২৫ক নং চিত্র] 
পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন । ক্রেতার চাহিদা! বলিতে ক্রেতা কত ক্রয় 


করিতে চাহে তাহ] বুঝান হয়। অন্ুরূপে বিক্রেতার যোগানও বিক্রেতা 
কত বিক্রয় করিতে চাহে তাহ নির্দেশ করে । স্পষ্টতঃ, কোন মূল্যে ক্রেতা 
যত ক্রয় করিতে চাহে তাহা বিক্রেতা যত বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহার 
সমান নাও হইতে পারে। যথা, ২৫ক নং চিত্রে 0: মূল্যে ক্রেতার! 
বাজারে 219 পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহে; কিন্তু বিক্রেতারা চাহে 0582 
পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে । বস্ততঃ কেবল 0৮ মূল্যেই উপরোক্ক অর্থে 
ক্রেতা ও বিক্রেতার যোগান ও চাহিদা এক। কিন্ত মূল্য যাহাই হউক ন 
কেন ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণের পার্থক্য থাকা 'সম্ভব নয়। 
* ভারদামা সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে ১ম পরিচ্ছেদে ১*-১১ পৃষ্ঠা জ্টব্য। 


প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৫১ 


কারণ ক্রেত।ও বিক্রেতার ক্রয় ও বিক্রয় একই সঙ্গে সম্পন্ন হয়-_ক্রেতার' 
দিক দিয়া দেখিতে গেলে যাহা ক্রয়, তাহাই বিক্রেতার দিক দিয়া দেখিতে 
গেলে বিক্রয় । সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই ক্রেতার মোট ক্রয়ের পরিমাণ 
বিক্রেতার মোট বিক্রয়ের পরিমাণের সমান হইবে । তাই বিক্রেতার মোট 
বিক্রয়ের পরিমাণ ও ক্রেতার মোট ক্রয়ের পরিমাণ সমান হইলেই আমরা, 
বাজারে ভারপাম্য আছে বলিয়া! বলিতে পারি না,_কারণ আমর] দেখিয়াছি 
যে কোন মূল্যে তাহার] সমান। ক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহে 
এবং বিক্রেতা যে পরিমাণ ভ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে এই উভয়ই যখন সমান, 
তখনই কেবল আমর বাজারে ভারসাম্য অবস্থা আছে বলিয়া বলিতে পারি। 

২৫ ক নং চিত্রে আমর] দেখি মূল্য যখন 0 এবং বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণ যখন 04 তখনই কেবল বাজারে ভারসাম্য আছে বলা যায়_- 
অর্থাৎ 07 হইল বাজারের ভারসাম্য-মূল্য। অবশ্ঠ বাজারে প্রকৃত মূল্য যে 
ভারসাম্য-মূল্যের সমান হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। কিন্তু বাজ্ঞার 
মূল্য যদি ভারসাম্য-মূল্যের সমান না৷ হয় তবে সাধারণতঃ দ্রেখান যায় যে 
ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ব্যবহারের ফলে বাজার-মূল্যের ভারসাম্য-মূল্যের দিকে 
পরিবতিত হইবার প্রবণত1 থাকিবে । এই বিষয়ের সু ধারণার জন্ক, 
ভারসাম্যের প্রকৃতি ও সর্ত সম্বন্ধে কিছুটা আলোচন৷ প্রয়োজন। 


'ভারসাম্য দত- স্থায়ী, অস্থায়ী ও নিরপেক্ষ ভারসাম্য (0০215107,9 
0£ 170011819710010--91210215, 005651]16 8100 1৭ 2009] 70011170009) 


ভারসাম্য বিষয়ে (১ম পরিচ্ছেদ দঃ) প্রাথমিক আলোচনায় আমর] 
'দেখিয়াছি, ভারসাম্য বলিতে বোঝান হয় সেই অবস্থা যাহাতে পরিবর্তনের 
কোন প্রবণতা নাই। পুর্ববর্তা অনুচ্ছেদে প্রতিযোগিতার বাজারে চাহিদা 
ও যোগানের মাধ্যমে মূল্য নিরূপণের আলোচনা কাপে আমরা বলিয়াছি, 
যে মূল্যে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান তাহাই ভারসাম্য-মূল্য। 
২৫ কনং চিত্রে 0৮ বাজার-মূল্য হইলে, এবং চাহিদা ও যোগান 
রেখাঘ্বয় অপরিবতিত থাকিলে বাজার-মূল্য পরিবর্তনের কোন প্রবণতা 
থাকিবে না। কারণ আমর ধরিয়া লইতে পারি যে, ক্রেতা যখন তাহার 
চাহিদা রেখার উপর আছে তখন তাহার ক্রয়ের পরিমাণ অপরিবতিত 
থাকিবে । যেমন 05 মূল্যে ক্রেতারা 219 পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে চায়। 
€95% মূল্যে তাহাদের প্রত ক্রয়ের পরিমাণও ফদি চ: হয়, তবে তাহারা 


১৫২ অর্থনীতি, 


চাহিদ। রেখার উপর ৪ বিন্দুতে অবস্থান করিবে এবং এই অবস্থায় তাহাদের 
ব্যবহারের পরিবর্তন হওয়ার কোন কারণ নাই । অন্রূপে বিক্রেতারা যি 
তাহাদের যোগান রেখার উপর অবস্থান করে, তখন তাহার] এ মূল্যে ষাহ। 
বিক্রয় করিতে চায় তাহাই বিক্রয় করে এবং সেইজন্য তাহাদের ব্যবহারের 
কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। 70 ও 99 রেখার সাধারণ বিন্দু তে 
ক্রেতারা তাহাদের চাহিদা রেখ! ও বিক্রেতারা তাহাদের যোগান রেখার 
উপর থাকে । স্থতরাং এই অবস্থার ক্রেতা ও বিক্রেতার কাহারও 
উপরোক্ত অর্থে ব্যবহার পরিবর্তনের কোন কারণ নাই এবং সেইজন্য বাজারে 
মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ অপরিবন্তিত থাকিবে | 3 ব্যতীত অন্য যে 
কোন বিন্দুতে হয় ক্রেতারা তাহাদের চাহিদ! রেখার উপরে থাকিবে না, 
কিন্ব। বিক্রেতার। তাহাদের যোগান রেখার উপর অবস্থান করিবে না; কিন্বা 
উভয়ই তাহাদের চাহিদা বা যোগান রেখার উপর থাকিবে না। অর্থাৎ 0 
ব্যতীত অন্ত যে কোন বিন্দুতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই যাহা করিতে 
চাহে* তাহা! করিতে পারিবে না; এইজন্য তখন তাহাদের ক্রয়-বিক্রয় ও মূল্য- 
২ক্রান্ত ব্যবহারের পরিবর্তন ঘটিবে। তাই আমরা একে বাজারের 
ভারসাম্য বিন্দু বলিতে পারি ।** 
আমর আগেই বলিয়াছি, বাজারে দ্রব্যটির প্রকৃত মূল্য (৪০০৪] 01106) 
ভারসাম্য-মূল্যের সমান না হইতে পারে । কিম্বা বাজারে চাহিদা ও যোগান 
রেখাঘ্বয় অপরিবন্তিত থাকিলেও কোন কারণে মূল্য ভারসাম্য-মূল্য হইতে 
পরিবত্তিত হইতে পারে । ভারসাম্য হইতে সামান্য বিচ্যুতি ঘটিলে যদ্দি এমন 
কতকগুলি প্রক্রিয়ার স্থষ্টি হয় যাহার ফলে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রবণতা 
থাকে, তবে সেই প্রকারের ভারসাম্যকে বলা হয় স্থায়ী ভারসাম্য (55916 
৫0011101529) । আবার ভারসাম্য হইতে সামান্য বিচ্যুতি হইলে হয়ত এমন 
কতকগুলি প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যাহ! ভারসাম্য হইতে ক্রমশঃ দূরে ঠেলিয়া 
দেয়। যেমন বাজার-মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ যদি ভারসাম্য অবস্থায় না 
থাকে, তবে হয়ত মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ তাহাদের ভারসাম্য মান 
অপেক্ষা! অধিকতর পৃথক হইতে থাকিবে । এই প্রকারের ভারসাম্যকে বল 


* অর্থাৎ যাহা ক্রয়-বিক্রয় করিতে চাহে এবং যে মূল্যে করিতে চাহে । 

** কোন কোন অবস্থায় চাহিদা ও যোগান রেখাম্বয় একাধিক বিন্দুতে ছে করিতে পারে । 
এই সকল ক্ষে্জে প্রত্যেক ছেদবিন্দু একটি ভারসাম্য বিন্দু হইবে। ইহাই বহু ভায়সান্যের 
(098161015 50011119) নিদর্শন | 


প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৫৩ 


হয় অস্থায়ী ভারসাম্য (36816 ৩0011101018) | আবার 
ভারসাম্যের সামান্য বিচ্যুতিতে হয়ত ভারসাম্য প্রতিঙ্গিত হইবার কোন 
প্রবণত] নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে ভারসাম্য হইতে দূরে অপসরণেরও কোন ঝৌক 
নাই। যেমন বাজারে ভারসাম্য না থাকিলে, বাজার-মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণের ভারপাম্যের দ্রিকে যাইবার হয়ত কোন প্রবণতা নাই; কিন্ত 
তাহাদের মান ভারসাম্য মান অপেক্ষা অধিকতর পৃথক হইবার দিকেও হয়ত 
কোন বৌক নাই। এই প্রকারের ভারসাম্যকে বলা হয় নিরপেক্ষ ভারসাম্য 
(106০0:21 ০1011110210) ) 1৯ 

বাজারে ভারসাম্য না থাকিলে ভারসামোর প্রতিষ্ঠার দিকে প্রবণতা থাকিবে 
কিনা, অর্থাৎ ভারসাম্য স্থায়ী, অস্থায়ী ন1 নিরপেক্ষ হইবে তাহা নির্ভর করে 
ভারসাম্যবিহীন অবস্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া, এবং যোগান ও 
চাহিদা রেখাদয়ের প্রকৃতির উপরে | বস্ততঃ, বাজারে কিভাবে ভারসাম্য 
প্রতিষ্ঠাহইবে এই আলোচনায় ক্রেতা ও বিক্রেতা ভারসাম্য না থাকিলে কিরূপ 
ব্যবহার করে, এবং কিভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতার বাবহারের ঘাত-প্রতিঘাতে 
মূল্য স্থির হয় তাহ। নির্দেশ করা প্রয়োজন । এই আলোচনায় আমরা প্রথমে 
ভালরাস্‌ ( ৬2185) ও হিকৃস্‌ (171015 ) অনুস্থত পদ্থার অন্থুসরণ করিব, 
এবং পরে এই সম্পর্কে মার্শালীয় পন্থার নির্দেশ দিব । 

হিকৃস্‌-ভালরাসীয় পন্থায় প্রতিযোগিতার বাঁজারে মূল্য-নির্ধারণ প্ররক্রিয়! 
আমরা এইভাবে ব্যক্ত করিতে পারি। ক্রেতার চাহিদা-স্চী নির্দেশ করে 
বিভিন্ন মূল্যে ক্রেতারা কি পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করিবে । অন্ুরূপে বিক্রেতার 
যোগান-স্চী বিভিন্ন মূল বিক্রেতাদের ঈশ্সিত বিক্রয়ের পরিমাণ (115162.060 
00101856 ) নির্দেশ করে । কোন মূল্যে ক্রেতাদের ঈপ্নিত ক্রয়ের পরিমাণ 
যদ্দি বিক্রেতাদের ঈপ্সিত বিক্রয়ের পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর ভয়, তবে 
মোট ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে বিক্রেতাদের ঈপ্সিত বিক্রয়ের পরিমাণের 
সমান। যেমন ২৫ক নং চিত্রে, 08 মূল্যে ক্রেতাদের ঈপ্সিত ক্রয়ের 
পরিমাণ 788 | কিন্তু বিক্রেতারা চ2ছ) পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে চায় । 
স্থতরাং এই ক্ষেত্রে 55 ঢু পরিমাণ দ্রব) বাজারে ক্রীত ও বিক্রীত হইবে ।** 
তখন বিক্রেতার তাহাদের যোগান রেখার উপর থাকিবে, কিন্তু ক্রেতারা 


* ভারসাম্যের এই শ্রেণীবিভাগ শুধু বাজারের ভারসাম্যের ক্ষেত্রেই নয়, অর্থনীতির সকল 


প্রকার ভারসাম্যের ক্ষেন্দ্রে প্রঘোজ্য । * 
** আমর! দেখিয়াছি, সকল মূল্োই বাজারে প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ সমান । 


১৫৪ অর্থনাতি 


তাহাদের চাহিদা রেখা হইতে বাম দিকে অবস্থান করিবে । এই ক্ষেত্রে 
ক্রেতারা তাহাদের ঈপ্দিত পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য ভ্রব্যটির জন্ত অধিক- 
তর মূল্য দিতে চাহিবে। স্বৃতরাং বস্তির বাজার-মৃল্য বুদ্ধি পাইবে । অতএব 
আমরা বলিতে পারি, কোন মূল্যে বিক্রেতাদের ঈপ্সিত বিক্রয়ের পরিমাণ 
ক্রেতাদের ঈপ্সিত ক্রয়ের পরিমাণ অপেক্ষ। স্বল্পতর হইলে, বাজারে অতিরিক্ত 
চাহিদ] (6:85 61091) ) থাকে এবং এই অবস্থায় বাজার-মূল্য বৃদ্ধির 
প্রবণতা থাকিবে। অপরপক্ষে কোন মূল্যে ক্রেতাদের ঈপ্সিত চাহিদার 
পরিমাণ যদ্দি বিক্রেতাদের ঈপ্সিত যোগানের পরিমাণ অপেক্ষা স্বল্লতর হয়, 
তবে আমরা বলিতে পারি যে বাজারে অতিরিক্ত যোগান (65%:০655 58015) 
আছে। এই অবস্থায় প্রচলিত মূল্যে বিক্রেতার! যাহ] বিক্রয় করিতে চায় 
তাহা বিক্রয় করিতে পারিবে না। সুতরাং মূল্য হাস পাইবে এবং সেই 
সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণও পরিবতিত হইবে । যেমন ২৫ ক চিত্রে 9।'যূল্যে 
অতিরিক্ত যোগানের পরিমাণ 8735 এবং ইহা অবিক্রীত থাকায় বাজার-মূল্য 
হ্বাস পাইবে। স্থৃতরাং এই প্রকার বাজার-প্রক্রিয়ায় যে অবস্থায় ঈপ্সিত 
যোগান ও ঈপ্সিত চাহিদা সমান, অর্থাৎ যেখানে অতিরিক্ত চাহিদা ও 
অতিরিক্ত যোগান শৃন্ত, তাহাকেই ভারসাম্য অবস্থা বলা চলে। 





[২৫ খনংচিত্র] 
মার্শীলীয় পন্থায় ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ব্যবহারের ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধ্য দিয়! বাজারের ভারসাম্য অবস্থার বিশ্লেষণ অন্তভাবে করা হয়। মার্শালীয় 
বিশ্লেষণে চাহিদা! রেখা এবং যোগান রেখার ব্যাখা! হিকমস্-ভালরাসীয় 
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ব্যাখ্যা অপেক্ষা সামান্ত ভিন্ন। ২৫খ নং চিত্রে [07 বাজারের চাহিদ 
'রেখা। মার্শালীয় পন্থায় ইহার নিয়লিখিত প্রকার ব্যাখ্যা কর হয়। 
04. পরিমাণ দ্রব্য লোকে ক্রয় করিবে 4১10: মূল্যে । অর্থাৎ 04 পরিমাণ 
বন্ত ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করিতে গেলে সর্বোচ্চ 4:10: মূল্য পাওয়া 
যাইবে। তাই £:0.-কে 04 পরিমীণ বস্তর চাহিদা মূল্য (62780 
0০৪ ) বলা চলে। 101 চাহিদা রেখার বিন্দুগুলি বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্যে 
ক্রেতাদের চাহিদা-মূল্য নির্দেশ করে। অপরপক্ষে যোগান রেখার কোন 
বিন্টু নির্দেশ করে বিক্রেতারা কত মূলো কোন নিদিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য 
বিক্রয় করিবে । যেমন 55 যোগান রেখা হইতে আমরা দেখি, 04১: 
পরিমাণ ভ্রব্য বিক্রেতারা ন্যুনতম 4১555 মুল্যে বিক্রয় করিতে চাহিবে। 
স্বতরাং £191-কে ৬ পরিমাণ দ্রব্যের যোগান-মূল্য (5০015 01156) ব্ল। 
যায়। অন্থরূপে 403 ও 4১0৫ যথাক্রমে 04 ও 048 পরিমাণ দ্রব্যের 
যোগান-মূল্য । মার্শালীয় বিশ্লেষণে ধরিয়া লওয়া হয় যে, কোন নিদিষ্ট 
পরিমাণ দ্রব্যের বাজার-যূল্য ষদি ক্রেতাদের চাহিদা-মূল্য অপেক্ষা স্বপ্পতর হয় 
তবে ক্রেতার! বস্তুটি ক্রয়ের জন্য অধিক মূল্য দিতে চাহিবে। বস্তটির মূল্য 
যদি চাহিদা-মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় তবে ক্রেতারা বস্তুটি ক্রয় করিবার জন্য 
স্বল্লতর মূল্য দিতে চাহিবে। বস্ততঃ এই বিশ্লেষণে যে কোন পরিমাণ জ্রব্য 
সর্বদাই ক্রেতাদের চাহিদা-মূল্যে বিক্রীত হয় বলিয়া ধরা যায়। অপরপক্ষে 
বস্তটির মূল্য বিক্রেতাদের যোগান-মূল্য অপেক্ষা অধিক হইলে বিক্রেতারা 
অধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহিবে। স্থৃতরাং যে পরিমাণ ত্রব্যে 
ক্রেতাদের চাহিদা-মূল্য ও যোগান-মূল্য সমান, অর্থাৎ যে বিন্দুতে চাহিদা 
ও যোগান রেখাঘয় ছেদ করিয়াছে, তাহা! এই ব্যাখ্যা অন্গ্যামীও ভারসাম্য 
বিন্দু। কারণ ইহা ছাড়া অন্ত যে কোন পরিমাণ বিক্রয়ে যোগান-মূল্য ও 
চাহিদা-মূল্য পৃথক হইবে; স্ৃতরাং তখন বিক্রয়ের পরিমাণ ও তৎসঙ্গে 
বাজার-মূল্যও গরিবত্তিত হইবে । 

হিকৃস্-ভালরাসীয় ও মার্শালীয় বিশ্লেষণের আলোচনা হইতে আমরা দেখি 
উভয় ক্ষেত্রেই চাহিদা! ও যোগান রেখাদ্য়ের ছেদ্-বিদ্দুই ভারসাম্য বিন্দু। 
উভয়ক্ষেত্রেই ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ও বাজার-মূল্য এ ছেদ-বিন্দু-নির্দেশিত 
মানের সমান হইলে বাজারে মুল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তনের 
কোন প্রবণতা থাকিবে না । কিন্তু ভারসাম্য না থাকিলে বাজারে প্রতিক্রিয়া 
এবং তৎসঙ্গে ভারসাম্য-প্রকুতি হিকৃস্‌-ভালরাসীয় ও মার্শালীয় বিঙ্লেষণে বিভিন্ন 


১৫৬ অর্থনীতি 


হইতে পারে। হিকৃস্-ভালরাসীয় বিশ্লেষণে, বাজারে ভারসাম্যবিহীন অবস্থায় 
অতিরিক্ত চাহিদা থাকিলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু অতিরিক্ত যোগান 
থাকিলে মূল্য হাস পাইবে । মার্শালীয় বিশ্লেষণে ভারদাম্যবিহীন অবস্থায় 
চাহিদা-মূল্য যোগান-মূল্য অপেক্ষা অধিকতর হইলে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইবে; অপরপক্ষে চাহিদা-মূল্য যোগান-মূল্য অপেক্ষা স্বল্লতর হইলে 
বিক্রেতারা বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস করিবে। চাহিদা ও যোগান রেখা যেখানে 
স্বাভাবিক (5010791) প্রকৃতির, অর্থাৎ যেখানে উরধধগামী যোগান রেখা 
নিশ্নগামী চাহিদা রেখাকে ছেদ করে, সেখানে হিকৃস্-ভাপরাসীয় ও মাশালীয় 
উভয় বিশ্লেষণ অন্ুসারেই ভারসাম্য স্থায়ী হইবে । যেমন ২৫ক ও ২৫খ নং 
চিত্রে আমর! দেখি বস্তরটির মূল্য ভারসাম্য-মূল্য অপেক্ষা বেশী হইলে বাজারে 
অতিরিক্ত যোগান থাকিবে; সুতরাং হিক্স্ভালরাসীয় প্রতিক্রিয়া 
(৬ 217:95-7710155121) 122.001017) অনুসারে বাজারে মুল্য হাস পাইয়া 
ভারসাম্য-মূল্য প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রবণতা থাকিবে। অপরপক্ষে বাজার-মূল্য 
4১03 অপেক্ষা শ্বল্পতর হইলে বাজারে অতিরিক্ত চাহিদ। থাকিবে এবং সেই' জন্য 
মূল্য বৃদ্ধি পাইবে । অর্থাৎ এইক্ষেত্রে ভারসাম্য স্থায়ী বলা চলে। অন্রূপে 
ভারসাম্যবিহীন অবস্থায় বাজারে মার্শালীয় প্রতিক্রিয়া (15151081112) 
722.06101) থাকিলেও আমরা এইরূপ চাহিদা ও যোগান রেখা হইতে প্রাপ্ত 
ভারসাম্যকে স্থায়ী বলিতে পারি। কারণ বাজারে বস্তর পরিমাণ 04 
অপেক্ষা স্বল্লতর হইলে চাহিদা-মূল্য হইবে যোগান-মূল্য অপেক্ষা অধিকতর 
এবং সেইজন্য বিক্রেতারা অধিকতর পরিমাণ দ্রব্য বাজারে ছাঁড়িবে ; স্ৃতরাং 
তখন মূল্য হ্রাস পাবে । অপরপক্ষে বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ 04 অপেক্ষা" 
অধিকতর হইলে চাহিদ--মূল্য ষোগান-মূল্য অপেক্ষা স্বল্পতর হওয়ায় বাজারে 
মোট বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়-পরিমাণ 0 
হইবার প্রবণতা থাকিবে । 

স্বাভাবিক চাহিদ1 ও ঘোগানের ক্ষেত্রে হিক্স-ভালরাসীয় ও মার্শালীয় 
এই উভয় প্রকার বিশ্লেষণে আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হই । কিন্তৃ-চাতিদ। 
ও যোগান রেখা স্বাভাবিক আকুতির না হইলে ভারসাম্যবিহীন অবস্থা 
হইতে ভারসাম্যের দিকে যাইবার প্রবণতা থাকিবে কি না তাহার সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত এই দুই প্রকারের বিশ্লেষণে ভিন্ন হইতে পারে। আমর] দেখিয়াছি 
কোন কোন ক্ষেত্রে বাজারের চাহিদারেখা ভর্ধ্গামী হইতে পারে। 


' পঞ্চম পরিচ্ছেদ আঃ | 
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'অন্রূপে কয়েকটি ক্ষেত্রে বাজারের যোগান রেখ! নিয্নগামীও হইতে পারে 
€ ইহার কারণ সম্পর্কে পরে আমরা সংক্ষেপে নির্দেশ দিব )। ২৫ গ নং চিত্রে 





/২ বস্তুর পরিমাণ 
_হ৫ ঠী) 
[২৫ গ নং ত্র] 
চাহিদা ও যোগান রেখাছয় স্বাভাবিক এবং এইক্ষেত্রে আমর! দেখিয়াছি 
হিকৃস্-ভালরাসীয় ও মার্শালীয় এই উভয় প্রকারের প্রতিক্রিয়াতেই ভারসাম্য 
স্থায়ী হইবে । কিন্তু ২৫ ঘ নং চিত্রে আমর] দেখি চাহিদা রেখা ও যোগান 





শ /)1 /5 /১০ বন্ডর পরিমাণ 
২৫ ঘো) 


[২৫ ঘনংচিন্র] 
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রেখা উভয়ই নিক্নগামী। অর্থাৎ চাহিদা রেখা ম্বাভাবিক আরুতির 7 কিন্ত' 
ধোগানরেখা অন্বাভাবিক আকৃতির । এই ক্ষেত্রে তাহার! যদি ২৫ ঘ নং 
চিত্রান্ুযায়ী 0 বিন্দুতে ছেদ করে তবে এ বিন্দূতে ভারসাম্য অবস্থা হিকৃস্‌- 
ভালরাসীর প্রতিক্রিয়াতে স্থায়ী হইবে, কিন্তু মার্শালীয় প্রতিক্রিয়াতে অস্থায়ী 
হইবে। যেমন, ২৫ ঘ নং চিত্রে বাজার-মূল্য 0 অপেক্ষা বেশী, ধরা যাক 
05. হইলে [ন7। অতিরিক্ত যোগান হওয়ায় মূল্য হাস পাইয়া 0৮5 হইবার 
প্রবণতা থাকিবে । আবার মূল্য 9 অপেক্ষা কম, ধরা যাক 0558 হইলে 
অতিরিক্ত চাহিদা হইবে চঢুঃল!_স্থতরাং তখনও বাজার-মূল্য ভারসাম্য-মূল্য 
,0০9-এর দ্দিকে ধাইবার প্রবণতা থাকিবে । অপরপক্ষে বাজারে মার্শালীয় 
প্রতিক্রিয়া থাকিলে আমর! দেখি, বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ 04. 
অপেক্ষা কম, ধরা যাক 04: হইলে, যোগান-মূল্য 47২1 চাহিদা-মূল্য 
41] অপেক্ষা অধিক হইবে। স্থতরাং এই ক্ষেত্রে বিক্রেতার] স্বল্পতর 
দ্রব্য বাজারে ছাডায় বাজার-মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ তাহাদের 
ভারসাম্য মান অপেক্ষা দূরে সরিয়া যাইবে। অন্ুরূপে বস্তুটি ০04. অপেক্ষা 
অধিকতর পরিমাণে বাজারে বিক্রীত হইলে চাহিদা-মূল/ যোগান-মৃল্য অপেক্ষা 
অধিক হওয়ায় বাজারে বস্তটির যোগানের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবে । 






/থ বস্তব পবিহ্যাণ ঠ / বস্তব পরিআণ 


২৫ ঙ নং চিত্র 





&. ৯ কন্তব পরি 


২৫ ছনং চিত্র ২৫ জনংচিত্র 
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ক্বতরাং মার্শালীয় প্রতিক্রিয়া অনুসারে এই ক্ষেত্রে ভারসাম্য অস্থায়ী হইবে। 
অন্থরূপে সহজেই দেখান যায় ২৫ নং চিত্রে ও ২৫ ছনং চিত্রে 
ভারসাম্য হিকৃস্-ভালরাপীয় প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী অস্থায়ী, কিন্তু মার্শ[লীয় 
প্রতিক্রিয়! অন্ষযায়ী স্থায়ী; ২৫চ নং চিত্রে ভারসাম্য হিক্স্-ভালরাসীয় 
প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী স্থায়ী, কিন্তু মার্শালীয় প্রতিক্রিয়া অন্গযায়ী অস্থায়ী; 
২৫ জ নং চিত্রে উভয় প্রতিক্রিয়াতেই ভারসাম্য অস্থায়ী । 

উপরের আলোচনা হইতে আমর তিকৃম-ভালরাসীয় ও মার্শালীয় 
প্রতিক্রিয়ায় ভারসাম্য স্থায়ী হওয়ার সর্ত নির্দেশ করিতে পারি। হিকৃস্‌- 
ভালরানীয় প্রতিক্রিয়াতে ভারসাম্য স্থায়ী হইতে হইলে ভারসাম্য মূল্য! 
অপেক্ষা অধিকতর মূল্যে অতিরিক্ত যোগান ও ভারসাম্য মূল্য অপেক্ষ। স্বল্লতর 
মূল্যে অতিরিক্ত চাহিদ1 থাক। প্রয়োজন । রেখাচিত্রের ভাষায়, ভারসাম্যের 
স্থায়িত্বের জন্য ভারসাম্য মূল্য 2 এবং চাহিদা ও যোগান রেখার ছেদবিন্দু 
03-কে সংযুক্ত করিয়! বর্ধিত করিলে যে চট সরল রেখা পাওয়া যায় 
তাহার উর্ধ্বে ষোগান রেখা চাতিদ| রেখার ডানদিকে ও তাহার নিয়ে যোগান 
রেখা চাহিদা রেখার বামদ্দিকে থাক প্রয়োজন । নতুবা হিক্স্-ভালরাসীয় 
প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী ভারসাম্য স্থায়ী হইবে না। 

অপরপক্ষে মার্শালীয় প্রতিক্রিয়াতে ভারপাম্য স্থায়ী হইতে হইলে 
নিম্নলিখিত সর্ত পালিত হওয়] প্রয়োজন । বস্তচির বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ 
ভারসাম্য পরিমাণ (২৫ ক হইতে ২৫ জ প্রভৃতি চিত্রে) 04 অপেক্ষা কম 
হইলে চাহিদা-মূল্য যোগান-মূল্য অপেক্ষা অধিক হওয়া প্রয়োজন, কিন্ত 
প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ভারসাম্য পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর হইলে 
চাহিদা-মূল্য যোগান-মূল্য অপেক্ষা কম হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ 40 
যুক্ত করিয়া বধিত করিলে যে &]ব রেখা পাওয়া যায় তাহার বামদিকে 
যোগান রেখা চাহিদা রেখার নিয়ে, এবং তাহার ভানদ্দিকে যোগান রেখ 
চাহি] রেখার উধের্ধ থাকিলে তবেই মার্শালীয় প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী ভারসাম্য 
স্থায়ী হইবে। 

উপরে আমর! ভারসাম্যবিহীন অবস্থায় হিকৃস্‌-ভালরাসীয় ও মার্শালীয় 
প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি । এই ছুই ক্ষেত্রে বাজার মূল্য 
নির্ধারণের ছুইটি ভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়ার অন্গমান কর] হইয়াছে । প্রথম ক্ষেক্তরে 
ধর] হয় যে ক্রেতা ও বিক্রেতার] বাজার মূল্য স্থির ধরিয়] সেই মূল্যে চাতিদা 
'€ যোগানের পরিমাণ স্থির করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধর] হয় যে বিস্লে্ভার। 
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প্রথমে যোগানের একটি নির্দি্ট পরিমাণ বাজারে ছাড়িয়া চাহিদা-মূল্যে 
তাহ] বিক্রয় করিতে পারে । 

আবার হিকৃস্ভালরাপীয় প্রতিক্রিয়ায় আমর দেখিয়াছি ভারসাম্য- 
বিহীন অবস্থায় মূল্যের উপর প্রতিক্রিয়া প্রথম হয় এবং মূল্যের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে পরিবন্তিত হয়। কিন্তু মাশালীয় 
বিশ্লেষণে আমর! দেখিয়াছি ভারসাম্যবিহীন অবস্থায় প্রথম পরিবর্তন আসে 
বস্তর পরিমাণে এবং বস্তটির মূল্য সেই সঙ্গে পরিবতিত হয়। স্থতরাং 
যে সকল ক্ষেত্রে প্রথম প্রকারের প্রতিক্রিয়া সেখানে হিকৃস্‌ ভালরাসীয় বিশ্লেষণ 
ও যে সব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিক্রিয়া হয় সেখানে মার্শালীয় বিশ্লেষণ 
প্রযোজ্য । অবশ্য আমরা আগেই বলিয়াছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্য ও বস্তুর 
পরিমাণের শুধু ভারসাম্য মান লইয়াই আমাদের কারবার, এবং যোগান রেখা 
সাধারণতঃ ভর্বগামী ও চাহিদা! রেখা সাধারণতঃ নিম্নগামী বলিয়া উভয় 
প্রকার প্রতিক্রিয়াতেই এই ভারসাম্য মানগুলি স্থায়ী হয়। 


চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন হেতু বাজারের ভারসাম্যের পরিবর্তন 
(001810563 17 11911566 1:001111011012) 006 €0 (0517817695 102 
[061258150. 2100. 90121১15 ) 

উপরের আলোচনায় আমরা বাজারের যোগান ও চাহিদা রেখাছয় স্থির 
ধরিয়া বাজারে মূল্য ও দ্রব্যের (ক্রয়-বিক্রয়ের ) পরিমাণের ভারসাম্য 
সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবং এই ভারসাম্যের স্থায়িত্বের সর্ নির্দেশ 
করিয়াছি । কিন্ত বিভিন্ন কারণে বাজারে চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন হয় 
এবং তৎসঙ্গে ভারসাম্য মূল্য ও বস্তর পরিমাণেরও পরিবর্তন ঘটে। চাহিদ। 
ও যোগানের পরিবর্তন (০1)917525 27) 0:2173910 2150. 91715) বলিতে 
চাহিদা ও যোগান ল্চী বা রেখাদ্য়ের পরিবর্তন বুঝান হয়-_-অর্থাৎ 
চাহিদা ও যোগান রেখাগুলি যখন পরিবতিত হয় তখনই চাহিদা ও যোগান 
পরিবধ্তিত হইয়াছে বলা চলে ।* চাহিদা ও যোগানের বৃদ্ধি ও হ্রাস চাহিদা 
ও যোগান রেখাদ্বয়ের থাক্রমে ডানদিকে ও বামদ্বিকে অপসরণ নির্দেশ করে। 
স্পষ্টতঃ চাহিদা ও যোগান রেখাঘয়ের এইরূপ পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য মূল্য 
ও বস্তর পরিমাণ পরিবত্তিত হইবে । চাহিদা! ও যোগানের এই পরিবর্তনকে 
আমর। তিনভাগে ভাগ করিতে পারি। 


* এই বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচন! করিয়াছি । পঞ্চম পরিচ্ছেদ জঃ। 





প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৬১ 


(১) চাহিদা স্থির থাকিয়া! যোগীনের পরিবর্তন-ধরা যাক ২৬ ক নং 


চিত্রে চাহিদ। রেখা [07 ও যোগান রেখ। 991 এই অবস্থায় বাজারে 


রি ১ 3 


€ 


৮. 
গা ৬ 
ও লি 
5 ) 
৩7 
০ £& 2401 বস্তর পরিজ্যাণ 


২৬ (ক) 
[ ২৬ ক নং চিত্র] 

ভারসাম্য মূল্য হইবে 025 এবং বস্তর ভারসাম্য পরিমাণ হইবে 0& 1 
চাহিদা সমান থাকিয়া যোগান রেখা যদি ডানদিকে পরিবততিত হয়, অর্থাৎ 
প্রতোক মূল্যে বিক্রেতার যদ্দি পূর্বাপেক্ষা' অধিক পরিমাণ বিক্রয় করিতে 
চাহে তবে ভারসাম্য মূল্য হাঁস ও বস্তটির ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। 
যেমন চাহিদা রেখা যদি [1-তে অপরিবতিত থাকে এবং নৃতন যোগান 
রেখা যদি হয় 3:55. তবে নৃতন ভারসাম্য মূল্য হাস পাইয়া ভইবে 09৮: এবং 
বস্তাটর ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া হইবে 0411 অপরপক্ষে 93 
হইতে চাহিদ। রেখা বামদিকে অপসারিত হইয়া যদি 5%5' হয় তবে মূল্য বৃদ্ধি 
পাইয়! 07 এবং বস্তর পরিমাণ হ্রাস পাইয়া! 04১1 হইবে। 

যোগান ( বা চাহিদ। ) পরিবর্তনের ফলে মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণের 
পরিবর্তনকে যথাক্রমে মূল্য প্রভাব (27106 696০) ও পরিমাণ প্রভাব 
(08217005 65০0 বলা যায়। চাহিদা রেখা নিয়গামী হইলে যোগান 
বৃদ্ধির মূল্য প্রভাব খণাত্মক (কারণ মূল্য হাস পাইবে ), কিন্তু পরিমাণ-প্রভাৰ 
ধনাত্মক হইবে; কিন্তু যোগান হ্রাসের মূলা-প্রভাব ধনাত্মক ও পরিষাণ-প্রভাব 
খণাত্সক হইবে । যোগান পরিবর্তনের মৃল্য-প্রভাব ও পরিমাণ-প্রভাব কত 

১১ 
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হইবে তাহ! নির্ভর করে ধোগানের পরিবর্তনের মান (অর্থাৎ যোগান রেখা, 
কতটা পরিবন্তিত হইয়াছে তাহ) ও চাহিদ। রেখার ঢালের (51026) উপরে । 
চাহিদা! রেখার ঢাল যতই বেশী হইবে মৃল্য-প্রভাব ততই বেশী ও পরিমাণ-প্রভাব 
ততই কম হইবে। অবশ্ত যূল্য-প্রভাব ও পরিমাণ-প্রভাবকে তাহাদ্দের 
স্বাভাবিক মানে (৪5০1006 ৪1) পরিমাপ না করিয়া মূল্য ও বস্ত্র 
পরিমাণের পরিবর্তন ও তাহাদের পুর্বমানের অন্থপাতে প্রকাশ করাইএবিধেয়। 
যেমন ২৬ ক নং চিত্রে যোগান রেখা! 93 হইতে 5:5:-এ পরিবতিত হওয়ায় এই 


৮৮, 4১25 111 
সংজ্ঞা অন্সারে মূল্য-প্রভাব---, এবং পরিমাণ-প্রভাব_- ॥ স্পষ্টতঃ 
0০ ০0 
এইভাৰে মূল্য ও পরিমাণ-প্রভাব পরিমাপ করিলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 
যতই বেশী হইবে মূল্য-প্রভাব ততই অল্প ও পরিমাণ-প্রভাব ততই বেশী 
হইবে । 


২৬ খ নং চিত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার দুই প্রাস্ত-মানে মূল্য-প্রভাব' 





০ / /৯1 2 বস্তুর পরিভ্আাণ 
২৬ খে) 
[২৬খনংচিত্র] 
ও পরিমাণ-প্রভাব নির্দেশ কর! হইয়াছে । প্রথমে 99 যদ্দি যোগান খ্রেখা 
এবং চাহিদা রেখা যদি 210-এর অত পুর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়, তবে আমরা দেখি 
যোগানের নির্দিষ্ট পরিবর্তনের মূল্য-গ্রভাব শূন্ত এবং পরিমাণ-প্রভাৰ সবচেয়ে 
বেশী। যোগান রেখা! 99 হইতে 9:3,-এ পরিবতিত হইলে এবং চাহিদ। 
রেখ! 710 হইলে ভারসাম্য মূল্য 0৮ অপরিধত্তিত থাকিবে এবং ভ্রবাটির 


প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৬৩ 


ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ 04 হইতে বুদ্ধি পাইয়! 045 হইবে । অপর প্রান্তে 
চাহিদা রেখা ,1'-এর ন্যায় সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হইলে যোগান্দের পরিবর্তন 
শুধু মূল্যকে প্রভাবিত করিবে এবং পবিমাণ-প্রভাব হইবে শুন্ত। এইক্ষেত্রে 
মূল্য-প্রভাব সববাপেক্ষা বেশী, এবং পরিমাণ-প্রভাব সবাপেক্ষা কম হইবে। 
সাধারণ নিম্নগামী চাহিদা রেখায়, যেখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা! শূন্য ও 
অসংখোর মধ্যে সেখানে মূল্য-প্রভাব ও পরিমাণ-প্রভাব উভয়ই থাকিবে। 
স্থুতরাং আমব! দেখি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ যতই বেশী হইবে মূল্য-প্রভাব 
ততই অল্প ও পরিমাণ-প্রভাব ততই অধিক হইবে । 

(২) যোগান স্থির থাকিয়া! চাহিদার পরিবর্তন-__সেখানে যোগান 
স্থির থাকিয়া চাহিদাব পরিবতন ঘটে সেখানেও ভারসাম্য মূল্য ও ক্রয় 
বিক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা সহজেই কয়েকটি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারি। যোগান বেখা যদি ২৬গ নং চিত্রের 99 রেখার 





[ ২৬ গ নং চিত্র] 


মত উধ্বগামী হয়, তবে চাহিদা! রেখা 1010 হইতে [)10২-এ পরিবত্তিত 
হইলে ( অর্থাৎ চাহিদা! বুদ্ধি পাইলে), বস্তটির মূল্য 0৮ হইতে 0২-এ 
বৃদ্ধি পাইবে এবং বস্তুটির ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ 04. হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 04. 
হইবে। অপরপক্ষে চাহিদা রেখা যদি 1019 হইতে বাষদিকে পরিবতিত হইয়া 
100)? হয়, তবে মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হ্াস পাইয়। যথাক্রমে 0 এবং 
04" হইবে । অর্থাৎ চাহিদার বৃদ্ধি হেতু সূল্য-গ্রভাব ও পরিমাণ-প্রভাব 


১৬৪ অথনীতি 


উভয়ই ধনাত্মক হইবে এবং চাহিদার হাসে উভয় প্রভাবই খণাত্মক হইবে। 
এই পরিমাণ-প্রভাব ও মূল্য-প্রভাবকে পূর্বের স্তায় অনুপাতে প্রকাশ করিলে, 
চাহিদা পরিবর্তনের মূল্য-প্রভাব ও পরিমাণ-প্রভাব নির্ভর করিবে যোগানের 
স্থিতিস্থাপকতার উপর ।* 

২৬ ঘ নং চিত্রে আমরা দেখি যোগান রেখা 7১-এর ন্যায় ( 4-অক্ষের 





রি £&:£1 বস্তুর পরিজ্যাণ 
২৬ (ছে) 
[ ২৬ ঘনং চিত্র] 

সহিত ) সমান্তরাল হইলে ( অর্থাৎ যোগান পুর্ণ স্থিতিস্থাপক হইলে ), চাহিদার 
পরিবর্তনের ফলে শুধু ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবতিত হইবে কিন্তু মুল্য 
অপরিবঞ্তিত থাকিবে । এই ক্ষেত্রে মূল্য-প্রভাব শুন্য ও পরিমাণ-গ্রভাব 
সর্বাধিক হইবে। অপরপক্ষে যোগানরেখা 45-এর ন্যায় পুর্ণ অস্থিতিস্থাপক 
হইলে, চাহিদা পরিবর্তনের মৃূল্য-প্রভাব সর্বাধিক, কিন্তু পরিমাণ-প্রভাব শ্ন্য 
হইবে । অর্থাৎ যোগান যতই অস্থিতিস্থাপক হইবে, চাহিদা পরিবর্তনের মূল্য- 
প্রভাব ততই অধিকতর এবং পরিমাণ-প্রভীব ততই স্বল্পতর হইবে। 

(৩) যোগান ও চাহিদা উভয়েরই পরিবর্তন_উপরের আলোচনা 
হইতেই আমর] চাহিদা ও যোগান উভয়ই পরিবন্তিত হইলে মূল্য ও ক্রয়- 
বিক্রয়ের পরিমাণ কিভাবে পরিবন্তিত হইবে তাহ। সহজে নির্দেশ করিতে পারি 
প্রথমতঃ, চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাস পাইলে উভয়েরই মৃল্য-প্রভাব ধনাত্মক 
75 কোন বিষয়ের স্থিতিষ্থাপকতীর সাধারণ সংজ্ঞা! আমর! পঞ্চম পরিচ্ছেদে দিয়াছি। ইহার 
বিস্তত আলোচনা আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে করিব। তাই এই অংশটি পড়িবার পূর্বে যোগানের 
স্িতিস্থাপকত সম্পর্কে পরবর্তী অনুচ্ছেদটি পড়িলে বুঝিবার স্থবিধা! হইবে । | 


প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৬৫ 


হওয়ায় আমরা বলিতে পারি যে ত্রব্যটির মূলা বুদ্ধি পাইবে । কিন্তু চাহিদা) 
বুদ্ধির পরিমাণ-প্রভাঁব ধনাত্মক, এবং ফোগান হাসের পরিমাণ-প্রভাব খণাত্মুক 
হওয়ায় মোট ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমীণ কতটা বুদ্ধি বা হ্রাস পাইবে তাহ পূর্ব 
হইতে বলা যায় না। ইহ] নির্ভর করিবে চাহিদা বুদ্ধি ও যোগান হাসের 
মাত্রা, এবং চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপরে । কারণ আমর! 
পূর্বেই দেখিয়াছি চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের পরিমাণ-প্রভাব (ও 
মূল্য-প্রভাব ) নির্ভর করিবে তাহাদের পরিবর্তনের মাত্রা ও যথাক্রমে যোগান 
ও চাহিদার স্থিতিস্তাপকতার উপরে । তাই তাহাদের পরিবর্তনের মাত্রা ও 
স্থিতিস্থাপকতা অন্ঠসারে ভাবসামা-পরিমাণ, বুদ্ধি, হাস বা সমান থাকিতে 
পারে। যোগান হ্বাসের মাত্র ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যতই অধিক হইবে, 
মোট ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ততই হাস পাইবার সম্ভাবন1; অপরপক্ষে চাভিদা 
বুদ্ধির মাত্রা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যতই অধিক হইবে, ক্রত্ন-বিক্রয়ের 
পরিমাণ বৃদ্ধিব সম্তাবন! ততই বেশী হইবে ।* 

দ্বিতীয়তঃ, চাতিদা হাস ৪ যোগান বুদ্ধি পাইলে আমরা বলিতে পারি যে 
দ্রব্টটির মূল্য ত্বাস পাইবে, কিন্তু চাতিদা ও যোগানের পরিবর্তনের মাত্রা ও 
স্থিতিস্তাপকতা৷ অন্ুপারে ভারসামা পরিমাণ বৃদ্ধি, হাস বা সমান থাকিতে 
পারে। এই ক্ষেত্রে যোগান বুদ্ধির মাত্রা ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যতই 
অধিক হইবে, ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বুদ্ধির সম্ভাবন1 ততই বেশী, এবং চাহিদা 
হাসেব মাত্রা ও যোগানের স্থিতিস্াপকতা। যতই বেশী হইবে ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণের হ্ীসের সম্ভাবন1 ততই বেশী হইবে । 

তৃতীয়তঃ, চাহিদা ও যোগান উভয়ই হ্রাস পাইলে, অর্থাৎ চাতিদা রেখা ও 
যোগান রেখা উভয়ই বামদ্িকে পরিবব্তিত হইলে বস্তরটির ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণ ত্রাস পাইবে, কিন্তু মূল্য পরিবর্তন সম্বন্ধে পুর্বে কিছু বলা যায় না। 
চাহিদা তাসের মাত্রা যতই বেশী ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যতই কম 
হইবে, মূলা হাসের সম্ভাবন1 ততই বেশী থাকিবে ; অপরপক্ষে যোগান হ্রাসের 
মাত্রা যতই বেশী ও চাহিদীর স্থিতিস্থাপকতাঁ যতই কম হইবে মূল্য বুদ্ধির 
সম্ভাবন। ততই বেশী হইবে । 

চতুর্থতঃ, চাহিদা ও যোগান উভয়ই বুদ্ধি পাইলে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ 
বুদ্ধি পাইবে, কিন্তু মূল্য পরিবর্তন অনিশ্চিত। চাহিদা বুদ্ধির মাত্রা বেশী ও 


শা পিশ্াশীশ ০৬ শশী সীমিত পাপেট 


* উহা এবং এই সম্পর্কে অস্ঠান্ঠ সিদ্ধান্ত ছাত্রদের রেখ! চিজ্রের সাহায্যে নিজে অনুশীলন করিয়া 
আয়তু করা প্রয়োজন । 





১৬৬ অর্থনীতি 


যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কম হইলে মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা, এবং যোগান 
বৃদ্ধির মাত্রা বেশী ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম হইলে মূল্য হামের 
সম্ভাবনা থাকিবে ।* 


* চাহিদা ও যোগান 
পরিবর্তনহেতু মূল্য ও ক্রয়- 
বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তন 
সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলি আমর! 
পার্ববততাঁ চিত্রে দেখাইয়াছি। 
7) মূল্য, এ ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণ এবং 1+,-, ও? 
চিহনুগুলি যথাক্রমে বৃদ্ধি, সমতা, 
হা, ও পরিবর্তনের 
অনিশ্চয়তা নির্দেশ করে। 
প্রথম সারি (০), দ্বিতীয় 
সারি ও তৃতীয় সারি যথাক্রমে যোগানের বৃদ্ধি, অপরিবর্তন, ও হাস নির্দেশ করে। অনুরূপে 
প্রথম স্তত্ত (০01579)). দ্বিতীয় স্তস্ত, ও তৃতীয় স্তভ চাহিদার বৃদ্ধি, অপরিবর্তন ও হাস নির্দেশ 
করে। হতরাং প্রথম সারি-_প্রথম স্তস্ত যোগান ও চাহিদা উভয়েরই বৃদ্ধি নির্দেশ করে; তখন 
মুলোর (2) পরিবর্তন অনিশ্চিত, কিন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অপরাপর দিদ্ধান্ত- 
গুলি অনুরূপে দেখান হইয়াছে। 

এই ক্ষেঞ্জে আমরা স্বাভাবিক চাহিদা ও যোগান রেখা লইয়া আলোচনা! করিয়াছি। 
চাহিদা ও যোগান রেখা অস্বাভাবিক হইলে ভারসাম্যের পরিবর্তন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত অবশ্য অন্যরূপ 
হইবে । যোগান ও চাহিদ! রেখাগুলি অস্বাভাবিক হইলে চাহিদা ও যোগানের বৃদ্ধি ও হাস সম্পর্কে 
আলোচনার কিছুট। অস্থবিধা আছে। চাহিদা ও যোগান রেখার হিক্স্‌-ভালরাসীয় ব্যাখ্যা 
অনুনারে চাহিদার বৃদ্ধি বলিতে প্রত্যেক মূল্যে ক্রেতাদের পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরিমাণ ক্রয় 
করিবার ইচ্ছ! বুঝায়__অর্থাৎ এইক্ষেন্্ে চাহিদ1 রেখা ডানদিকে পরিবতিত হইবে । কিন্তু মার্শালীয় 
ব্যাখ্যায় চাহিদার বৃদ্ধি বলিতে বুঝায় প্রত্যেক পরিমাণ ক্রয়ের জন্য ক্রেতার! এখন পূর্বাপেক্ষা অধিক 
মূল্য দিতে চাহিবে__অর্থাৎ ক্রেতাদের চাহিদা মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় চাহিদ1 রেখা উধ্ব দিকে 
পরিবন্তিত হইবে । হুতরাং চাহিদা রেখ! উধ্ব মুখী হইলে প্রথম ব্যাখ্যায় চাহিদার বৃদ্ধি বলিতে 
চাহিদ! রেখা ডানদিকে যাইবে, কিন্তু তখন তাহ বস্ততঃ পূর্ব চাহিদ1 রেখা হইতে নিম়্ে থাকিখে ; 
কিন্তু মার্পালীয় ব্যাখ্যায় ইহা চাহিদার হাস নির্দেশে করে। অনুরূপে যোগান রেখ! নিয়মুখী 
হইলে যোগান পরিবর্তনের প্রকৃতি ছুই ব্যাখ্যায় বিভিন্ন হইবে । এই বিষয়ে সম্যক ধারণার জন্য 
চাহিদা ও যোগান রেখাগুলি স্বাভাবিক ও অশ্বাভাবিক হইলে তাহাদের পরিবর্তনের ফলে 
ভারসাম্য-মূল্য ও পরিমাণ এই.ছুই প্রকারের ব্যাখ্যায় কিরূপে পরিবঠিত হইবে, তাহ! ছাজদের 
নিজেদের চিদ্দ্রের সাহায্যে অনুশীলন করা প্রয্লোজন । 
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যোগানের স্িতিস্থাপকতা (0:15861065 ০£ 91115) 

চাহিদা ও যোগান পরিবর্তন হেতু মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তন 
সন্বদ্ধে আলোচনাকালে আমর দেখিয়াছি চাহিদা ও যোগানের স্থিতি- 
স্থাপকতার উপর মৃল্য-প্রভাব ও পরিমাণ-প্রভাব অনেকাংশে নির্ভরশীল 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকত] সম্পর্কে পূর্বেই (৫ম পরিচ্ছেদে ) আমরা আলোচনা 
করিয়াছি। এই আলোচনার অনেক সিদ্ধান্ত যোগানের স্থিতিস্থাপকতা' 
পরিমাপের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ৷ 

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলিতে যোগানের পরিমাণ ও মূল্য পরিবর্তনের 
হারের অন্থপাতকে বুঝান হয়। অর্থাৎ 
যোগানের স্থিতিস্থাপকতা -৫---- ২ত 

মূল্য পরিবর্তনের হার 

'যোগানের পরিমাণকে যদি 9, মূল্যকে যদি 7-এর দ্বার নির্দেশ করা হয়, এবং 
£১ যদ্দি পরিবর্তনের পরিমাণ বুঝায়, তবে 

মস মূল্য পরিবর্তন হেতু যোগানের স্থিতিস্থাপকতা 








০ 1 হি £ /5। বস্তর পরিতআাণ 


২৭নং চিত্র 
স্বাভাবিক আকারের যৌগান রেখ। উর্ধগামী হয় বলিয়া, অর্থাৎ মুল্য 
বুদ্ধি পাইলে যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি ও মূল্য হাস পাইলে যোগানের পরিমাণ 


১৬৮ অর্থনীতি 


হাস পায় বলিয়া /১০ ও ১5 একই চিহ্ের হইবে । স্তরাং যোগীনের 
স্থিতিস্থাপকতা! হইবে ধনাত্মক । যোগান রেখা হইতে যোগানের স্থিতি- 
স্বাপকতার পরিমাপ পদ্ধতি আমর! সহজেই দেখাইতে পারি । ২৭ নং চিত্রে 
35 যোগান রেখা। দ্রব্টটির মূল্য 0 হইতে 0৮: বধিত হইলে 
যোগানের পরিমাণ 04 হইতে 04:-এ বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং মূল্যের 


উপরোক্ত পরিবর্তনে 
যোগান পরিবর্তনের হার 
5- যোগানের স্থিতিস্থাপকতা1- -___ 
মূল্য পরিবর্তনের হার 
_ 2টি ৮ 
0 0012 
03 . 0313 


04 740. 
0০৩৪ 4৯03 
২ 0,804 
_ ৮09 
304 


শী শী শালী 








(4১080 ও ১০ £াব 


সদৃশ ) 

৬ 

০4. 
এই ক্ষেত্রে মূল্যের পরিবর্তন অতি ক্ষুদ্র নয় বলিয়! উহাকে যোগানের 
চাপ-গত স্থিতিস্থাপকত] বলা হয় (8170 91950610105) এবং স্পষ্টতঃ ইহা 
শুধু পুরাতন মূল্যের উপরেই নহে, মূল্য পরিবর্তনের দিক ও মাত্রার উপরেও 
নির্ভর করে।* কিন্তু মূল্যের পরিবর্তন অতি ক্ষুত্র (07016551702]) 
হইলে ২01 রেখা 95 রেখাকে ও বিন্দুতে প্রায় স্পর্শ করিবে অর্থাৎ চ২0* 
তখন লাব-এ পরিণত হইবে এবং 0 বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা 


হইবে 081 ইহাকে বল হয় যোগানের বিন্দ্গত স্থিতিস্বাপকতা। | 


রেখাচিজ্রের সাহায্যে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা। নিরূপণ পদ্ধতি হইতে আমর! 
সহজেই যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ১ এর বেশী, কম না সমান তাহা নির্ণয়ের 


* তাই 7, 08, ও 5 যদি বথাক্রমে পূর্বমূলা, পরিবরিত মূল্য, পূর্ব যোগানের 
পরিমাণ ও পরিবন্তিত যোগানের পরিমাণ নির্দেশে করে, তবে কেহ কেহ চ5কে 


-8251---6-10. হ্বারাও পরিমাপ করেন । স্পষ্টতঃ, চাপ-গত স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে এই 
8115? [01402 


ছইটি পরিমাপ বিভিন্ন--কিস্তু বিন্দুগত স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেঞ্জে তাহার! সমান । 
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একটি সহজ পন্থা নির্দেশ করিতে পারি। যোগান রেখার কোন বিন্দুতে 
স্পর্শকটি যদি প্রথমে ১-অক্ষকে ছেদ করে, তবে আমবা বলিতে পারি 





1711 ৬. 4১1 112 /2 বস্তুর পরিআণ 
২৭(ক) 
[ ২৭ক নং চিত্র ] 
যোগানেব স্থিতিম্তাপকতা ১ এব কম । যেমন, ২৭ ক ণং চিত্রে 05 বিন্দুতে 
স্পর্শক হাহ প্রথমে ঠ্ অক্ষকে [নু বিন্দুতে ছেদ কবিষাছে | (035 বিন্ুতে, 


যোগানের স্থিতিস্থাপকতা 5 টি 1, কাবণ নু: । আবাব 
গু 


01 বিন্দুতে স্পর্শক নু।খ। প্রথমে ৬-অক্ষকে [২ বিন্দুতে ছেদ কবিয়াছে। 
0, বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা_ চি ১1) কাবণ [নু।&)১, 


04$7 অর্থাৎ যোগান রেখার উপব স্পর্শকটি প্রথমে -অক্ষকে ছেদ কবিলে 
এ বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ১ অপেক্ষা বেশী হইবে । পরিশেষে 
আমরা সহজেই দেখাইতে পাবি যে যোগান বেখাব কোন বিন্দুতে স্পর্শকটি 
যদি কেন্দ্র বিন্দু 0-এর মধ্য দিয় যায়, তবে যোগানেব স্থিতিস্থাপকতা ১এব 
সমান হইবে। 
যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য হইতে অসংখ্যেব মধ্যে থাকিবে । 
যোগান বেখা ২৬ ঘ নং চিত্রেব 29 রেখার ন্যায় »অক্ষেব সমাস্তবাল হইলে, 
0৮ মূল্যে যোগানের স্থিতিস্থাপকত। অসীম হইবে। অপর প্রান্তে যোগান 
রেখা ২৬ ঘ নং চিত্রের 45" রেখার ন্যায় স-অক্ষের উপর লম্ব হইলে যোগান 
হইবে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (0:55০015 1006189010)। প্রথম ক্ষেত্রে মূল্যের 
*॥ সামান্ততম (10701665510081) পরিবর্তনে যোগান অসংখা হইবে; দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে মূল্যের পরিবর্তন সত্বেও যোগানের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। 


১৭৩ অর্থনীতি 


সাধারণতঃ যোগান রেখা উত্তরপুর্বমুখী হয় বলিয়া! যোগানের স্থিতিস্থাপকতা! 
এই ছুই প্রান্তের মধ্যে থাকে । অবশ্ত কোন বিন্দুতে যোগান রেখার 
উপর অঙ্কিত স্পর্শক 2-অক্ষের সমান্তরাল হইলে এ মূল্য যোগানের রিন্দু্গত 
স্থিতিস্থাপকতা অসীম হইবে; অপর পক্ষে স্পর্শকটি -অক্ষের উপর লহ্ব হইলে 
এ বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা হইবে শূন্য 

এই প্রপঙ্গে আমর যোগানের স্থিতিস্থাপকতা! নির্ধারণকারী বিষয়সমূভের 
সংক্ষেপে নির্দেশ দিতে পারি । প্রথমতঃ, যোগানের সঙ্গে উৎপাদনের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক বিদ্যমান । অবশ্ঠ কয়েকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে মূল্যের পরিবর্তনে উৎপাদন 
তগ। যোগানের হ্বাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়; যেমন র্যাফেল, দা ভিঞ্চি বা 
অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত মূল ছবি, এঁতিহাপসিক গুরুত্বপুর্ণ কয়েকটি মুব্রা বা মণি 
প্রভৃতির যোগান তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণ মূল্যের হ্াসবৃদ্ধিতে পরিবর্তন 
করা সম্ভব নয়। স্থুতরাং এই সকল দ্রব্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক হইবে । 

দ্বিতীয়তঃ, বস্তুটি উৎপাদন কর] সম্ভব হইলেও কতটা সহজে অধিকতর 
উত্পাদন করা সম্ভব তাহার উপরে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করিবে । 
বস্তটি উৎপাদনে ক্রম-হ্রাসমান ফলনের নিয়ম যদ্দি অধিকতর মাত্রায় প্রযুক্ত 
হয়, তবে উত্পাদন বৃদ্ধি হেতু প্রান্তিক ও গড বায় বুদ্ধি অধিকতর হইবে; 
স্থতরাং এই ক্ষেত্রে যোগানের স্থিতিস্থাপকতণ অপেক্ষাকৃত স্বপ্লতর হইবে । 

আবার অধিকতর উৎপাদনে প্রান্তিক বায় কতট? বৃদ্ধি পাইবে তাহা! ফলনের 
কোন্‌ নিম্মম কি মাত্রায় প্রযুক্ত তাহ৷ ছাড়াও, এ শিল্পে উপাদানগুলির 
যোগান কি প্রকার তাহার উপরেও নির্ভর করে। শিল্পের উত্পাদন বুদ্ধিহেতু 
অধিকতর উপাদান যদ্দি বেশী মূল্যে ক্রয় করিতে না হয়, তবে উত্পাদন ব্যয় 
বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম হইবে; কিন্তু অধিকতর উপাদান নিয়োগ করিলে যদি 
উপাদানের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে তবে উৎপাদন ব্যয় বুদ্ধি অপেক্ষাক্কত অধিক, এবং 
বস্তটির যোগানও অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হইবে । 

চতুর্থতঃ, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ন্তায় যোগানের স্থিতিস্থাপকতাও 
বিভিন্ন মূল্যে বিভিন্ন হইবে। সাধারণতঃ অল্পমূল্যে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা৷ 
অধিক ও অধিক মূল্যে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কম হইবে। কারণ মূল্য 
অল্প থাকিলে উৎপাদন হয় কম, এবং শ্বল্ল উৎপাদনে সাধারণতঃ ক্রম-হ্রাসমান 
ফলনের নিয়ম বিশেষ প্রযুক্ত হয় না বলিয়। উৎপাদন বৃদ্ধি হেতু প্রান্তিক ব্যন্ 
বিশেষ বুদ্ধি পাইবে না। অপর পক্ষে অধিকতর উৎপাদনে ক্রম-হালমান 
ফলনের নিয়ম অধিকমাত্রায় প্রযুক্ত হইবে বলিয়া প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি 
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'অধিকতর হুইবে। স্থতরাং স্বল্পমূল্যে যোগান অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক ও 
অধিক মূল্যে যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হওয়ার সম্ভাবন। বেশী। 
পরিশেষে যোগানের স্থিতিস্থাপকত সময়ের বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন 
হইবে । বস্ততঃ যোগান বলিতে কোন সময়ের যোগান তাহা জানা 
প্রয়োজন ।* সাধারণতঃ অধিকতর সময়ে উত্পাদন পরিবর্তন করিবার স্থবিধা 
অধিক বলিয় দীর্ঘকালীন যোগান স্বপ্লকালীন যোগান অপেক্ষা অধিকতর 
স্থিতিস্তাপক হইবে । পুর্ব পরিচ্ছেদে ফার্ষের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ব্যয় 
রেখা সম্পর্কে আলোচনায় আমর দেখিয়াছি, দীর্ঘকালীন বায়, শ্বল্নকালীন ব্যয় 
অপেক্ষা স্ব্লতর হাবে বুদ্ধি পায়। আবার দীর্ঘকালে নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ 
করিতে পারে ও পুরাতন ফার্ম বাজার হইতে চলিয়া যাইতে পারে । স্থতরাং 
দীর্ঘকালীন যোগান স্বল্নকালীন যোগান অপেক্ষা অধিকতর স্থিতিস্থাপক হইবে। 


যোগানের পরিবর্তনের কারণ (0585569 ০£ (1১৫ €00591756 11 
১৪915) 

আমর] দেখিয়াছি চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ( অর্থাৎ 
চাহিদা রেখা ও যোগান রেখা পরিবততিত হইলে) মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণের পরিবর্তন ঘটে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমর] চাহিদ1 পরিবর্তনের 
কারণ সম্পর্কে আলোচন। করিয়াছি । যোগান সম্পর্কে আমর! পুর্বে বলিয়াছি 
সময়ের দৈর্ঘ্য অনুসারে ধোগানও পরিবতিত হইবে। ইহার কারণ 
সম্পর্কে আমর! এই পরিচ্ছেদে পরে বিস্তারিত আলোচনা করিব । এইস্থানে 
আমর] যোগান পরিবর্তনের কয়েকটি প্রধান কারণের নির্দেশ দিব, যদিও 
এই কারণগুলির গুরুত্ব সময়ের পার্থকা অনুযায়ী বিভিন্ন হইবে । 

প্রথমতঃ, শিল্পজ্ঞানের (05০01591955) পরিবর্তন হেতু যোগান পরিবন্তিত 
হইবে। আমর দেখিয়াছি উৎপাদন ব্যয় নিভর করে উৎপাদন অপেক্ষক 
(0:০5০0077 20170001) ও উপকরণগুলির মূল্যের উপরে । শিল্পজ্ঞানের 
উন্নতিতে উৎপাদন অপেক্ষক পরিবন্তিত হইবে এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস 
পাইবে । স্থতরাং যোগান যেখানে উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল সেইস্থলে 
যঘোগানও তৎসঙ্গে পরিবতিত হুইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, উপাদানগুলির যোগান বা মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলেও উৎপাদন 
হ্যয় ও তৎসঙ্গে যোগান পরিবতিত হইবে । উপাদানগুলির মূল্য বিভিন্ন 


* এই বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব । 


১৭২ অর্থনীতি 


কারণে পরিবতিত হইতে পারে £ 0১) আমর] দেখিয়াছি, কোন কোন শিল্পের 
উৎপাদন অপরাপর শিল্পের উপাদান তিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন কাপড 
উৎপাদনে কয়লা, বিদ্যুৎ, তুলা প্রভৃতি ব্যবহার কর] হয়। স্ৃতরাং কয়ল1 ব। 
বিছাৎ শিল্লে উন্নততর শিল্পজ্ঞান ব৷ অন্ত কারণে যদি উৎপাদন ব্যয় ও সেই 
সঙ্গে মূল্য হ্রাস পায়, তবে কাপড প্রস্তৃত করিবার উৎপাদন ব্যয়ও হাস পাইবে । 
(২) উপাদানগুলি যদি জমি বা খনিজ ব্রব্যের হ্যায় প্ররুতিদত্ত হয়, তবে সেই 
সব উপাদানের নৃতন উৎস (5০:০০) আবিষ্কৃত হইতে পারে এবং সেই সঙ্গে 
উত্পাদন ব্যয়ও ভ্রাস পাইতে পারে। (৩) অন্যান্য উৎপাদিত দ্রব্যের 
পরিমাণ পরিবত্তিত হইলেও যোগান পরিবন্তিত হইতে পারে। যেমন 
ইস্পাত-শিল্পের উৎপাদন বুদ্ধির সঙ্গে সেখানে যদি অধিকতর কয়লা নিয়োজিত 
হয়, তবে কয়লার মূল্য এবং সেই সঙ্গে কয়লা উপাদানরূপে ব্যবহারকারী 
অন্ান্ দ্রব্যের উৎপাদনের ব্যয়ও হয়ত বুদ্ধি পাইবে। 

তৃতীয়তঃ, উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তন না ঘটিলেও সরকারের পরোক্ষ 
করের (1791606 (8) ভ্রাস-বৃদ্ধি, বা আন্তর্জাতিক লাণিজোব জন্যও কোনও 
বস্তর যোগান পরিবন্তিত হইতে পারে । (এই গ্রন্থে অবশ্ত আমর সরকারের 
কার্ধাবলী এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিশেষ গুরুত্ব নাই ধরিয়াই মূল্যতত্বের 
আলোচনা করিয়াছি। ) 

পরিশেষে বিক্রেতাদের ভবিষ্যৎ মূলা সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটিলেও 
যোগান পরিবন্তিত হইবে । বিক্রেতাদের প্রত্যাশিত মূল্য বৃদ্ধিতে যোগান 
হাস, এবং প্রত্যাশিত মূল্য হাসে যোগান বৃদ্ধি পাইবে । 

কিন্তু আমরা আগেই বলিয়াছি এই সকল বিষয়ের প্রভাব সময়ের 
বিভিন্নতা অন্ঠসারে বিভিন্ন ভইবে। তাই মূল্য নির্ধারণে আলোচনায় সময় 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বান অধিকার কবিয়া আছে । 


মুল্য ও সময় (৬৪102 2190 011712) 


আমরা আগেই দেখিয়াছি (তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রঃ) পুর্ণপ্রতিযোগিতার 
বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এখানে বহু ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা আছে, এবং 
তাহাদের বাবহারের দ্বার! বস্তটির মূল্য নির্ধারিত হয়। পুর্বব্তা কয়েকটি 
পরিচ্ছেদে আমর! ক্রেতার চাহিদ] ও ফার্ধের ব্যস ইত্যাদির কথা৷ আলোচনা 
করিয়াছি এবং তাহাদের ব্যবহার কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভর করে 
তাহার নির্দেশ দিয়াছি। এ সকল বিষয় পরিবত্তিত হইলে তাহাদের; 
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ব্যবহারেরও পরিবর্তন ঘটিবে-_অর্থাৎ তখন ক্রেতার চাহিদা ও ফার্মের 
উৎপাদন পরিবতিত হইবে । কিন্তু কোন বিষয়ের পরিবততনে চাহিদা ও 
যোগানের পরিবর্তন কতটা ও কিভাবে হইবে তাহা নির্ভর করে সময়ের 
উপর--সময়ের দের্ধ্যান্থসারে তাহাদের পরিবতনের মাত্রারও পার্থকা হইবে। 
সাধারণতঃ ক্রেতার ব্যবহারের উপরোক্ত প্রকার পরিবর্তনে সময়ের বিশেষ 
প্রভাব নাই; যেমন ভোগ্য বস্তুর মূল্য বা ক্রেতার আয় পরিবতিত হইলে 
ক্রেতা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাহার চাহিদারও পরিবর্তন করিতে পারে। কিন্তু 
ফার্মের ব্যয়ের আলোচনাকালে আমর। দেখিয়াছি, উৎপাদন বায় অনেকাংশে 
সময়েব উপর নির্ভরশীল । স্থতরাং বস্তব মূল্য ও সমযেব মধ্যে সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ 
এবং মার্শাল প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্গণ যোগানের পরিবতনীয়তাপ দ্রিক হইতে 
সময়ের বিভিন্নতা অন্থসারে কোন বস্তর তিনপ্রকার মূল্যের মধ্যে প্রভেদ 
করিয়াছেন £_ 

(১) বাজাব মূল্য (008116601০6 ), 

(২) স্বল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্য (91১016-61100 1)07102] [11০ ) 

(৩) দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য (10178-051100 1501708] 71102 )) 

নিয়ে আমরা এই বিভিন্ন প্রকার মূল্য নির্ধারণ বিষয়ের কথা! আলোচনা 
করিব ।* 


বাজার মূল্য (1১1911566 721029 

প্রাত্যহিক বাজারে কোন বস্তুর যে মূল্য নির্ধারিত হয় তাহাকে বল] হয় 
বাজার মৃল্য। পুর্ণপ্রতিযোগিতায় বাজার মূল্য অবশ্ঠ চাহিদা ও যোগানের 
উপর নির্ভর করে। অথাৎ পুর্ণপ্রতিযোগিতায় সেই মূল্যই বাজারে প্রতিষ্ঠিত 
হইবাী প্রবণতা! থাকিবে যাহাতে ক্রেতার] যত ক্রয় করিতে চায় খাহার 
পরিমাণ, বিক্রেতারা যত বিক্রয় করিতে চায় তাহার পরিমাণের সমান। 
ইহাকে বল] হয় ভারপাম্য বাজার মূল্য ( €00111011010) 108110656 701106 )। 

কোন মূল্যে চাহিদার ক্রয়ের পরিমাণ বিক্রেতার'যোগানের পরিমাণের চেয়ে 
কম বা বেশী হইলে এ মূল্যে বাজারে ভারসাম্য হইতে পারে নাঃ 
কারণ তখন বাজার মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইবার প্রবণত] থাকিবে । যেমন 
কোন মূল্যে বাজারের চাহিদার পরিমাণ যদি যোগানের পরিমাণ অপেক্ষা 





* এই তিন প্রকারের মুল্যের মধ্যে প্রভেদ যে শুধু প্রতিযোগিতার বাজারেই করা যায় তাহ৷ 
নহে, সকল বাজারেই ইহা! করা চলে । অবন্থ প্রতিযোগিতার ও অন্তান্য বাজারের ফার্ের উৎপাদন 
ব্যয়-নুৃচীর প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই । 


১৭৪ অর্থনীতি 


অধিক হয়, তবে সকল ক্রেতা এঁ মূল্যে বস্তরটির যতটা চায় ততটা ক্রয় করিতে 
পারিবে না; স্থতরাং ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে বাজার মূল্য বৃদ্ধি 
পাইবে। অন্ুরূপে কোন মূল্যে যোগানের পরিমাণ চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা 
অধিক হইলে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে বাজার মূল্য হাস 
পাইবে । স্থতরাং যে মূল্যে যোগান ও চাহিদার পরিমাণ সমান তাহাকেই 
ভারসাম্য মূল্য বলা চলে। যোগান ও চাহিদার এই সমতা অবশ্য যে কেবল 
ভারসাম্য বাজার মূল্যের বৈশিষ্ট্য তাহ] নহে,ব্বল্নকালীন ও দীর্ঘকালীন ম্বাভাবিক 
মূল্যেও এই সমতা বিদ্কমান। তবে আমরা আগেই বলিয়াছি এই বিভিন্ন 
প্রকার সময়ে যোগানের বিভিন্নতা ঘটে। 

বাজার মূল্য নির্ধারণে সময় অতি সন্কীর্ণ বলিয়া! এ ক্ষেত্রে বস্তটির মোট 
পরিমাণ স্থির । যেমন ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ বাজারে মোট বস্্, বা গমের 
পরিমাণ স্থির-_-তাহাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে 
বাজারে বিভিন্ন মূল্যে যোগান কত হইবে তাহা প্রধানত: নির্ভর করে বস্তটির 
স্থায়িত্বের (001:81]1 ) উপর | বস্তুটি যর্দি একেবারে অস্থায়ী (7211515- 
21215 ) হয়, তবে যে কোন মূল্যে বাজারে যোগানের পরিমাণ সমান থাকিবে । 
ধর] যাক, কোন দ্দিন বাজারে মাছের পরিমাণ পুর্বদিনের উৎপাদনের উপর 
নির্ভর করে। ১৯৬২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী যদি জেলেরা মোট ১০* মণ 





০ £ নস্তর পরিমাণ. ৯ 
২৮নং চিত্র 


মাছ ধরে, এবং মাছ একদিনের বেশী সংরক্ষণের যদি কোন উপায় না থাকে” 
তবে ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ মোট মাছের যোগান যে কোন মূল্যে ১০* মণ 


প্রতিযোগিতার বাজারে"মূল্য নির্ধারণ ১৭৫ 


হইবে। স্থতরাং তখন চাহিদার বিভিন্নত1 অন্থসারে মূল্যের পার্থক্য ঘটিবে, 
কিন্তু মোট বিক্রয়ের পরিমাণ অপরিবত্তিত থাকিবে । যেমন ২৮নং চিত্রে অস্থায়ী 
বস্তটির মোট পরিমাণ যদি ০0 হয়, তবে /৯৩ হইবে বস্তটির বাজারের যোগান 
রেখা (20911:606 50199150155) * কারণ বস্তটির মূল্য যাহাই হউক ন। কেন, 
বস্তটি সংরক্ষণ কর] যায় না বলিয়। যোগানেব পরিমাণ একই হইবে | 1010 যদ্দি 
বাজারের চাহিদ] রেখ] (170211556 0610910 ০0:৮০ ) হয়, তবে ভারসাম্য 
বাজার মূল্য হইবে £0, কারণ &৮ মূলোই ক্রেতাদেব চাহিদার পরিমাণ, স্থির 
যোগান ০04-এর সমান | অন্ুরূপে বাজারের চাহিদ। যদি হয় 17011), তবে 
4১ হইবে বাজার মূল্য। স্থতরাং বাজারে চাহিদার পরিবর্তন হইলে মূল্য 9 
পরিবতিত হইবে, কিন্তু যোগানের পরিমাণের কোন পরিবর্তন হইবে ন]। 
স্পষ্টতঃ এই ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয়ের কোন প্রভাব নাই, কারণ 
উত্পাদন ব্যয় যাহাই হোক না কেন, সকল মৃল্যেই ফোগানের পরিমাণ স্থির । 
অবশ্য সকল বস্তই অত্যন্ত অস্থায়ী (6%006106]5 78115178015) নহে এবং 
অনেকক্ষেত্রে তাহাদের সংরক্ষিত করিয়া রাখা চলে । স্থতরাং এইসব ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত স্বল্লনকালে মোট দ্রব্যের পরিমাণ অপরিবতিত থাকিলেও, বিভিন্ন, 
মূল্যে যোগানের পরিমাণ বিভিন্ন হইবে। যেমন, ১৯৬০ সালের ১লা মার্চ 
হয়ত বক্রেতাদের নিকট ১০০০ জোডা বস্ত্র আছে। কিন্তু বিক্রেতাদের 
নিকট বস্ত্রের পরিমাণ স্থির থাকিলেও অত্যন্ত কম মূল্যে বিক্রেতার! হয়ত 
সকল বস্ত্র বিক্রয় করিতে রাজি হইবে না। কারণ কোন বিক্রেতা যদি মনে; 
করে যে ভবিষ্যতে প্রতিজোড়া বস্ত্রের মূল্য ১৫ টাক হইবে, তবে সে৮ টাক! 
জোডায় বস্ত্র বিক্রয় করিতে রাজি হইবে না। স্থতরাং বাজারে যোগান 
অনেকাংশে তখন নির্ভর করিবে বস্তির প্রত্যাশিত (637০০৮5৫) ভবিষ্যৎ 
মূল্যের উপর । কিন্তু ভবিষ্যতে উত্পাদন পরিবর্তন করা যাইবে বলিয়৷ 
(অর্থাৎ ভবিষ্যতে যোগান উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভর করিবে বলিয়। ) 
প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের উপর কিছুট1 নির্ভরশীল হইবে । 
স্থতরাং স্থায়ী দ্রব্যের বেলায় প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে যোগান 
উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভর করে । আবার বস্তটি স্টক করিয়া রাখিতে 
ষে ব্যয় হয় তাহার উপরেও যোগান কিছুটা নির্ভর করে। পুর্ববর্তা উদাহরণে, 
বস্ত্রের ভবিষ্যৎ প্রত্যাশিত মৃল্য ধর] যাক ১০ টাক1। কিন্ত বস্ত্রটি স্টক করিয়। 
রাখিতে যদ্দি গড় ব্যয় ২ টাক হয় তবে বর্তমানে বস্তটি ৯ টাকায় বিক্রয় 
কর] লাভজনক হইবে৷ ( সংরক্ষণ করিবার ব্যয়ের মধ্যে আমরা স্থদের হারও 


১৭৬ ॥ অর্থনীতি 


অস্ততুক্ত করি। সুতরাং সুদের হার বৃদ্ধিতে যোগানও পরিবত্তিত হইবে 1) 
অতএব স্থায়ী দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজারে যোগানের পরিমাণ স্থির ধরা যাঁয় না এবং 
বিভিন্ন মূল্যে তাহ বিভিন্ন হয়। ভবিষ্ৎ প্রত্যাশিত মূল্য, স্টক করিতে ব্যয় 
ইত্যাদি দেওয়া! থাকিলে বস্তটির বাঞ্জার মূল্য যতই অধিক হয়, তবে মোট 
যোগানের পবিমাণও ততই অধিক হয়। ২৮ কনং চিত্রে 93 একটি স্থায়ী 


টি ) & ৮ 


| পু 0% 
স্তর ৮ 
চি রঃ 0 


০ /৯ 4৫ ঠৈ৫ বিস্তর পরিমাণ 
. ২৮ কে) 
[ ২৮ক নং চিত্র] 
দ্রব্যের বাজারের যোগান রেখা (0081]56 9010] ০০15৪) ০১-এর উপর 
বিন্দুগুলি বিভিন্ন মূল্যে বাজারে মোট যোগানের পরিমাণ কত হইবে তাহ! 
নির্দেশ করে । উচ্চতর মুল্যে যোগানের পরিমাণ অধিকতর হইবে বলিয়' 
95 রেখা উধ্ধ্বে ও ডানদিকে উঠিতে থাকিবে । অবশ্ঠ মূল্য যদি এত অধিক 
হয় যে মোট যোগান বস্তটির মোট স্টকের সমান হয়, তবে ইহা অপেক্ষা 
অধিকতর মূল্যে মোট যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না-_অর্থাৎ বস্তটির 
যোগান রেখা তখন সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (০0270156515 10.619561০) হইবে । 
£]” মূল্যে বিক্রেতাদের মোট স্টক ও যোগানের পরিমাণ উভয়ই যদি 
0.” হয়, তবে 0৮”-এর উর্ধ্বে যোগান রেখা সু-অক্ষের সমান্তরাল হইবে । 
07 যদি বাজারের চাহিদা রেখা হয়, তবে বাজার মূল্য হইবে 4 এবং 
বাজারে মোট 04 পরিমাণ দ্রব্য বিক্রীত হইবে। বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি 
পাওয়ায় যদি চাহিদা রেখা 101)1-এ পরিবন্তিত হয়, তবে মূল্য ও মোট 
বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 412 ও 04'-এ পরিবন্তিত হইবে । স্থতরাং 
এই ক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তনে মৃল্যই শুধু পরিবত্তিত হইবে না, মোট 
বিক্রয়ের পরিমাণেরও পরিবর্তন হইবে। অবশ্ত চাহিদা রেখ! যদি এমন হয় 
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যে বাজার মুল্য 4১7” বা তরুরধ্ব হয়, তবে চাহিদার বুদ্ধি পাইলে, মোট 
ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ 04”-এ অপরিবস্তিত থাকিবে । 

হৃতরাং আমরা দেখি অত্যন্ত স্বল্লনকালে বাজারে যোগান নির্ভর করে 
বিক্রেতাদের মোট স্টকের পরিমাণ, বস্থটির স্থায়িত্ব, ভবিষ্কযৎ প্রত্যাশিত মূল্য, 
বস্তটি স্টক করিবার খরচ ইতাদির উপর। এই যোগান ও প্রাত্যহিক 
চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতে ভারসাম্য বাজার মূল্য এইরূপ স্তরে নিরূপিত হয়, 
যাহাতে মোট যোগান ও চাতিদার পরিমাণ সমান । 


স্বল্পকালীন স্বাভাবিক মুল্য (31,০:6-55100 ?07598] 77706) 

বাজার মূল্যের স্তায় স্বল্লকালীন স্বাভাবিক মূল্যও স্বল্পকালীন যোগান ও 
চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হইবে__অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও ভারসাম্য মূলো মোট 
যোগান ও মোট চাহিদার পরিমাণ সমান হইবে। কিন্ত আমরা আগেই 
বলিয়াছি শ্বল্পকালীন যোগান ও বাজার যোগানেব (00911556 58015) মধ্যে 
যথেষ্ট পার্থক্য আছে । বাজারের যোগানের ক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের মোট স্টক 
অপরিবন্তিত থাকে, কিন্তু স্বল্লকালীন যোগান উত্পাদন দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত। আমরা পুর্ববতা পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি স্বল্পকালে কতকগুলি 
উপাদান স্থির থাকিলেও অপরাপর উপাদানের নিয়োগের পরিমাণের পরিবর্তন 
কবিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস করা চলে। বস্ততঃ কোন মুল্যে 
্বল্পনকালে বাজারে যোগানের পরিমাণ এঁ মূল্যে সমস্ত ফার্মের মোট উত্পাদনের 
সমষ্টির সমান-_কারণ এ মূল্যে ফার্ধ স্বল্পকালে উত্পাদন বহর অপরিবতিত 
রাখিয়! মূল্যান্ুষায়ী উৎপাদনের পরিমাণ ও তৎসঙ্গে যোগান স্থির করিতে 
পারে ।* ন্বল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণে তাই আমর প্রথমে ফার্মের 
যোগানের কথা আলোচনা করিব এবং পরে ফার্মের যোগান হইতে বাজারের 
মোট যোগান স্থির করিয়া বাজার মূল্য নিরূপণ পদ্ধতির পধালোচনা করিব। 


ফার্মের স্বক্পকালীন ভারসাম্য ও যোগান (51,০:৫-061190 চ:95311- 
01101028200 50171১]5 ০0: 619০ 21020) 

ত্বল্পনকালে ফার্মের ষোগান ও ভারসাম্য অবস্থা! নির্ভর করে প্রথমতঃ ফার্মের 
__* অবন্ত বস্তুটি যদি অত্যন্ত দায়ী হয় তবে হ্বল্পকালীন যোগান উৎপাদন হইতে কিছুটা 
পৃথক হইতে পারে । তখন ভবিষ্বৎ প্রত্যাশিত মূল্য ও স্রবাটির সংরক্ষণ ব্যয় ইত্যাদিও স্বল্লকালীন 
যোগান ও উতৎ্পাদ্দনকে প্রভাবিত করিতে পারে । কিন্তু হ্বপ্পকালে যোগান প্রধানত; উৎপাদনের 
উপর নির্ভর করে বলিয়৷ আমর! আলোচনার সুবিধার জরন্থ তাহাকেই সম্পূর্ণ প্রাধান্য দিবে। 

১২ 


১৭৮ অর্থনীতি 


উৎপাদন ব্যয়ের উপর । স্বল্পকালে ফার্ষের কতকগুলি উপাদান স্থির, এবং ফার্ম 
উৎপাদনের পরিবর্তন করে পরিবর্তনীয় উপাদানগুলির নিয়োগের হাস-বুদ্ধি 
করিয়া। সুতরাং আমরা আগেই দেখিয়াছি ফার্মের ব্যয়কে স্থির ব্যয় ও 
পরিবর্তনীয় ব্যয় এই ছুইভাগে ভাগ করা চলে । ২৯ নং চিত্রে 2/০, 2০ ও 
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২৪নং চিত্র 

75০ যথাক্রমে ফার্ষের গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় রেখা, গড় ব্যয় রেখা ও প্রান্তিক 
ব্যয় রেখা নির্দেশে করে। এই সকল ব্যয় রেখার প্রকৃতি ও তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক আমরা পুর্বেই (সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রঃ) আলোচনা 
করিয়াছি । আবার আমর জানি পুর্ণ গ্রুতিযোগিতার বাজারে বহু ফার্ম 
থাকায় যে কোন ফার্ম বাজারে গুচলিত মূল্যে যত ইচ্ছা বিক্রয় করিতে 
পারে__অর্থাৎ পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রচলিত মূল্যে ফার্ষের চাহিদা 
রেখা পুর্ণ স্থিতিস্থাপক (1000105]5 6185610) হইবে (৯৫-৯৬পৃষ্টা ভ্রঃ)। বাজারে 
প্রচলিত মূল্য যি হয় 05. তবে ফার্ষের চাহিদা রেখা বা গড় রেভিনিউ 
রেখা হইবে ঢু । এই ক্ষেত্রে ফার্মের অতিরিক্ত উত্পাদন ও বিক্রয়ের 
জন্য মোট মূল্য অপরিবতিত থাকায় ফার্মের প্রান্তিক রেভিনিউ ও গড় 
রেভিনিউ (বা মূল্য ) সকল উতৎ্পাদনেই সমান থাকিবে। 

ধর! যাক বাজারে প্রচলিত মূল্য 97২1 ফার্ম চায় তাহার লাভ সর্বাধিক 
করিতে । স্থতরাং যতক্ষণ পর্বস্ত ফার্মের অতিরিক্ত উৎপাদন হইতে লাভের 
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পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে, ততক্ষণ ফ্লার্ম তাহার উৎপাদন বাডাইয়! চলিবে । 
অতিরিক্ত উৎপাদন হইতে ফার্মের মোট লাভ বৃদ্ধি পাইবে কিনা তাহা 
নির্ভর করে ফার্মের প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্কের উপর। 
প্রান্তিক রেভিনিউ যদি প্রাস্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিকতর হয়, তবে অতিরিক্ত 
উত্পাদন হইতে ফার্মের মোট লাভ বৃদ্ধি পাইবে-_কারণ তখন অতিরিক্ত এক 
একক উৎপাদন বৃদ্ধি হেতু মোট রেভিনিউর বৃদ্ধি (হ প্রান্তিক রেভিনিউ ) 
মোট ব্যয়ের বুদ্ধি (হ প্রান্তিক ব্যয়) অপেক্ষা বেশী । আবার প্রাস্তিক 
রেভিনিউ প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা ব্বল্পতর হইলে উৎপাদন হ্রাসে মোট লাভ বৃদ্ধি 
পাইবে__কারণ তখন উত্পাদন সামান্য ত্রাস করিলে মোট ব্যয় মোট রেভিনিউ 
অপেক্ষা বেশী কমিবে। সুতরাং ফার্ষের ভারসাম্য বা সর্বাধিক লাভ সেই 
পরিমাণ উৎপাদনেই হইবে যাহাতে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ 
সমান। আবার আমরা দেখিয়াছি পুর্ণপ্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের গড় 
রেভিনিউ, বাজারে প্রচলিত মূল্য ও প্রান্তিক রেভিনিউ পরস্পরের সমান। 
স্তরাং প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় 

মূলা-গড় রেভিনিউ প্রান্তিক রেভিনিউ প্রাস্তক ব্যয় 
২৯ নং চিত্রে 97: যদি বাজারে প্রচলিত মূল্য হয়, তবে আমরা দেখিয়াছি 
চল ফার্মের গড় রেভিনিউ ও প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা নির্দেশ করে । স্থৃতরাং 
81 বন্দুতেই ফার্মের ভারসাম্য হইবে এবং ফার্মের মোট উত্পাদন হইবে 
[218২ বা 0:11 এই অবস্থায়, ফার্মের লাভ-_ মোট রেভিনিউ--মোট ব্যয় 

-গড রেভিনিউ * মোট উতৎপাদন-_গড় ব্যয়১মোট উৎপাদন 

_ মোট উত্পাদন *( গড় রেভিনিউ-__গড় ব্যয়) 

-- 0041 (427374৯211২) ল 0452১৮9320২ 

_ ঢ1চ38 আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 

018 মূল্যে ইহাই ফান্জের সর্বাধিক সম্ভাব্য লাভ। অন্ুরূপে প্রাস্তিক 
ব্যয় রেখা হইতে যে কোন মূল্যে ফার্ম কতট] উৎপাদন করিবে তাহ জান। 
যায় এবং উপরোক্ত পদ্ধতিতে ফার্মের মোট লাভও নির্ণয় কর! যায় 


ফানের স্বল্পকালীন ব্যয় রেখাগুলির আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি, 
ফার্মের প্রাস্তক ব্যয় রেখা কিছুদূর নিম্নগামী হইয়া পরে উর্ধে উঠিতে 
থাকে । কিন্তু যে অংশে প্রান্তিক ব্যয় রেখা নিম্নগামী সেই অংশে বাজারে 
প্রচলিত মূল্য ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা হইতে আমর! ফার্মের ভারসাম্য অবস্থা 
পাই না। কারণ সেই অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান 


১৮০ অর্থনীতি 


হইলেও অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে প্রাস্তিক ব্যয় হ্রাস পায়, কিন্তু প্রান্তিক 
রেভিনিউ সমান থাকে-_স্থতরাং তখন উৎপাদন বুদ্ধি করিলে মোট লাভ 
বুদ্ধি পাইবে বা মোট ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পাইবে । অতএব যে অংশে ফার্মের 
প্রান্তিক ব্যয় রেখ! উধ্বগামী কেবল সেই অংশেই ভারসাম্য হইতে পারে । 

আবার বাজারের প্রচলিত মুল্যের বিভিন্নত1 অন্থসারে ফার্মের লাভের 
পরিমাণও বিভিন্ন হইবে । বাজারের প্রচলিত মূল্য ও ভর্ধগামী প্রান্তিক ব্যয়ের 
সমতার বিন্দুতে যদি মূল্য গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিকতর হয়, তবে ফার্ম লাভ 
করিবে । ২৯ নং চিত্রে আমর। দেখি বাজারে প্রচলিত মূল্য 0 হইলে ফার্মের 
লাভও হইবে না, ক্ষতিও হইবে না। এই অবস্থায় কেবল 04 পরিমাণ 
উৎপাদনে গড় ব্যয় ও মূল্য সমান। এই মূল্যে অপর যে কোন পরিমাণ উৎ- 
পাদনে গড় ব্যয় মূল্য অপেক্ষা অধিক। বাজারে প্রচলিত মূল্য যদি 0 
অপেক্ষ। স্বল্পতর হয় তবে সকল উৎপাদনেই বস্তটির মূল্য গড় ব্যয়ের কম 
হওয়ায় ফার্মের ক্ষতি হইবে (এই ক্ষতির পরিমাণ অবশ্ত নানতম হইবে 
নেই পরিমাণ উৎপাদনে যেখানে উর্ধগামী প্রান্তিক বায় ও যৃল্য 
সমান )। 

বাজারে প্রচলিত মূল্যে ফার্মের ক্ষতি হওয়া সত্বেও স্বল্লকালে ফার্ম 
উৎপাদন করিতে পারে । কারণ স্বল্লকালে ফার্ম যদি কিছুই উত্পাদন না করে, 





তাহা হইলেও ফার্মকে স্থির উপাদান বাবদ কিছুটা ব্যয় করিতে হইবে। 
এই অবস্থায় ফার্মের মোট ক্ষতির পরিমাণ মোট স্থির ব্যয়ের সমান । স্থুততরাং 


প্রতিধোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৮১ 


কোন মূল্যে উৎপাদন করিলে ফার্ষের মোট ক্ষতির পরিমাণ যদি মোট স্থির 
ব্যয়ের পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়, অর্থাৎ ফার্মের মোট রেভিনিউ (বা! গড় 
রেভিনিউ ) যদি মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (বা গড় পরিবর্তনীয় বায়) অপেক্ষা 
অধিকতর হয়, তবে সেই মূল্যে স্বল্লকালে ফার্ ক্ষতি হইলেও উৎপার্দন করিবে । 
যেমন, ২৯ ক নং চিত্রে 0০ যদি বাজারে প্রচলিত মূল্য হয়, তবে 045 
পরিমাণ উৎপাদনে ফার্সের ক্ষতি ন্যনতম হয়। এই অবস্থায় ফার্মের ক্ষতির 
পরিমাণ _ মোট বায়-_মোট রেভিনিউ 

- মোট উত্পাদন ১ ( গড ব্যয়_-গড় রেভিনিউ ) 

_ 04১20274235) 5 042 ১8515 

[9278 দ, ঢা আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 
কিন্ত আমর! জানি গড় ব্যয় হইতেছে গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনীয় বায়ের 
গমষ্টির সমান। স্থতরাৎ 045 উৎপাদনে গড ব্যয় 4 হইতে গড় 
পরিবত্তনীয় ব্যয় 421) বাদ দিলে আমরা পাই গড় স্থির বায় 0ছ। 
উৎপাদন না করিলে মোট ক্ষতির পরিমাণ হইবে মোট স্থির ব্যয়ের পরিমাণ 
- (0), 048) বা দাদ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান । অর্থাৎ 
075 মূল্যে উত্পাদন করা লাভজনক, কারণ উৎপাদন করিলে ক্ষতির পরিমাণ 
উৎপাদন না করার ক্ষতির পরিমাণের চেয়ে কম। অনুরূপে দেখান যায় 
বাজারে প্রচলিত মূল্য ন্যুনতম গড পরিবতনীয় ব্যয় 05 অপেক্ষা অধিক 
হইলে ভারসাম্য উৎপাদনে মোট ক্ষতির পরিমীণ মোট স্থির ব্যয় অপেক্ষা 
কম হইবে। 05 মূল্যে অবশ্ত ফার্ম উৎপাদন করিতে পারে, নাও করিতে 
পারে, কারণ তখন ফার্মের ক্ষতির পরিমাণ উভয়ক্ষেত্রেই মোট স্থির ব্যয়ের 
সমান । বাজারে প্রচলিত মূল্য 05 অপেক্ষা স্বল্পতর হইলে মূল্য গড় 
পরিবতনীয় ব্যয় অপেক্ষা স্বল্নতর হইবে । এই ক্ষেত্রে উৎপাদন করিলে 
ফার্মের মোট ক্ষতির পরিমাণ মোট স্থির ব্যয় অপেক্ষা অধিকতর হইবে। 
স্থতরাং ফার্ম তখন উতপাদ্দন হইতে বিরত থাকিবে । অতএব স্বল্পলকালে 
বাজারে প্রচলিত মূল্য ফার্মের নানতম পরিবততনীয় ব্যয় অপেক্ষা কম হইলে 
ফার্মের উৎপাদন শুন্য হইবে; বাজারে প্রচলিত মূল্য নিম্নতম পরিব্তনীয় 
ব্যয়ের সমান বা বেশী হইলে ফার্মের মোট উৎপাদন বাজারে প্রচলিত মূল্য ও 
ফার্মের উর্ধ্বগামী প্রান্তিক ব্যয়ের সমতায় নির্দেশিত হইবে । স্ৃতরাং ২৯ ক 
নং চিত্রে স্বপ্লকালে ফার্মের যোগান রেখা হইল 9131%6। 


১৮২ অর্থনীতি 


স্বল্পকালীন বাজারে যোগান ও মূল্য নির্ধারণ (10665100210961017 
০0 0106 91501 [১611090 98121215 8100. 1০11০6 ) 

্বল্নকালীন বাজারে ভারসাম্য মূল্য স্বল্লকালীন বাজারে যোগান ও চাহিদ। 
দ্বারা নির্ধারিত হয়। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা স্বল্লকালীন বাজারে একটি 
ফার্মের যোগানের বিষয়ে আলোচন] করিয়াছি । পূর্ণপ্রতিযোগিতার বাজারে 
যোগান অবশ্ত সকল ফার্মের যোগানের সমষ্টির সমান। স্থৃতরাং পুর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজারে হ্বল্পকালে প্রত্যেক ফার্মের যোগান রেখ! জানা 
থাকিলে, আমর সহজেই বাজারের যোগান রেখ] নির্ণয় করিতে পারি । ৩*নং 
চিত্রে ফার্মের শ্বল্লকালীন যোগান রেখা ও বাজারের স্বল্পকালীন যোগান রেখার 
মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করা হইয়াছে ৷ ৩০ক, ৩০খ, ও ৩০গ চিত্রে 7৮07, 7017, 
ও 17%তাযা যথাক্রমে স্বল্পকালে ১ম, ২য়, ও ৩য় ফার্ধের যোগান রেখা নির্দেশ 
করে। বাজারে মূল্য যদি হয় 0২, তবে প্রথম ফার্ধের যোগান হইবে 74, 
দ্বিতীয় ফার্মের যোগান হইবে 734 এবং তৃতীয় ফার্মের যোগান হউবে 
[1 । অন্থরূপে 05 মূলো অন্যান্য ফার্মের যোগানও তাহাদেব নৃদতম 
গড় পরিবর্তনীয় বায়ের উধর্বস্থিত প্রান্তিক ব্যম্স রেখা হইতে জানা যায়। 
0. মূল্যে বাজারে মোট যোগান হইবে, এ মূল্যে প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি 
বাজারে যাবতীয় ফার্মের যোগানের পরিমাণের সমষ্টি । স্থতরাৎ ৩০ঘ চিত্রে 
0. মূল্যে বাজারের যোগান- 724 104৯0 ৮ চ ঞোহা 7ইত্যাদি | 
অন্ুূপে যে কোন মূল্যে সমস্ত ফার্মের যোগানের সমষ্টি হইতে এ মূল্যে 
বাজারের যোগান নির্ণয় কর] যায়__অর্থাৎ সমস্ত ফার্ষের যোগান রেখা গুলির 
পাশাপাশি (19665191 ) সমঠি 521%0* রেখাই বাজারের যোগান রেখা । 
ফার্মের প্রাস্তিক ব্যয় রেখা উরধ্বগামী বলিয়া, অর্থাৎ অতিরিক্ত উৎপাদনে 
ফার্মের প্রাস্তিক বায় বুদ্ধি পায় বলিয়া বাজারের যোগান 20-এর ন্যায় 
উর্ধ্বগামী হইবে-_অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি হেতু বাজারের মোট যোগানের বৃদ্ধি ও 
মূল্য হ্রাসে বাজারে মোট যোগানের হ্রাস হইবে । 

আবার আমর] জানি বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদার সমষ্টি হইতে আমর পাই 
বাজারের চাহিদা রেখা এবং আমর দেখিয়াছি (পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রঃ) 
ব্যক্তিগত চাহিদা! রেখাগুলি নিক্নগামী হওয়ায় বাজারের চাহিদা রেখাও 
নিষ্নগামী হইবে । ৩* নং চিত্রে 7010 বাজারের চাহিদা রেখা নিদেশি করে। 
স্থৃতরাৎ স্বল্লকালীন ভারসাম্য ব! শ্বাভাবিক মূল্য হইবে 04 ে মুল্যে 
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ভিটা? হা (5818208 ) যোগ চিহ্ন ($8:0008007) নির্দেশক । 
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প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধা 
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১৮৪ অর্থনীতি 


বাজারে মোট চাহিদা ও মোট যোগান সমান। আমরা জানি পুর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক ফার্ম বাজার মূল্য অনুসারে তাহাদের 
উৎপাদন স্থির করে। স্থৃতরাং স্বপ্লনকালীন স্বাভাবিক মূল্য 0৮: হইবে, 
প্রথম ফার্ম 7:47, দ্বিতীয় ফার্ম 251 ইত্যাদি উৎপাদন করিবে। হ্বল্লকালীন 
বাজারে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিলে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্যেরও হ্াস-বৃদ্ধি 
ঘটিবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফার্মগুলির ভারসাম্য উতৎপাদনেরও (1]1- 
১0010 ০৩০০৫ ) পরিবর্তন হইবে । কোন কারণে চাহিদার বুদ্ধি হইলে, 
বপ্নকালীন স্বাভাবিক মূল্য ও তৎসঙ্গে ফার্মগুলির ভারসাম্য উৎপাদনও বৃদ্ধি 
পাইবে। অপরপক্ষে চাহি! হ্রাস পাইলে স্বাভাবিক মূল্য ও ফার্সগুলির 
উৎপাদন হ্রাস পাহুবে। 

৩ৎ্নং চিত্রে আমর দেখি বিভিন্ন ফার্মের স্বল্পকালীন ব্যয় রেখাগুলি 
বিভিন্ন, একই পরিমাণ উৎপাদ্দনে কাহারো ব্যয় অধিক এবং কাহারো 
ব্যয় স্বল্প। ইহার কারণ স্বল্নকালে বিভিন্ন ফার্ম উৎপাদন বহর পরিবক্তিত 
করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের স্থিয় ব্যয় ও তৎসঙ্গে উৎপাদন দক্ষতাঁও 
বিভিন্ন । উৎপাদন বায়ের বিভিন্নতার জন্ত স্বল্নকালে বিভিন্ন ফার্মের লাভের 
পরিমাণও বিভিন্ন হইবে । অপেক্ষাকৃত দক্ষ বা স্বল্প ব্যয়যুক্ত ফার্ম (1০; 
০950 1100) অপেক্ষাকৃত অদক্ষ ফার্স অপেক্ষা অধিক লাভ ক্রিবে। 
স্থতরাং ব্বপ্পনকালের বাজারে আমর বিভিন্ন ব্যয়যুক্ত ফার্ম দেখিতে পাই 
এবং তাহাদের আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করিতে পারি। স্বল্নকালে 
বিভিন্ন ফামের উৎপাদন ব্যয় সুচী বিভিন্ন হওয়ায়, ভারসাম্য মূল্যে কাহারো 
লাভ, কাহরে। ক্ষতি, এবং কাহারে বা লাভ-ক্ষতি কিছুই হইবে না । আবার 
প্পমূল্যে কোন কোন ফার্ম উৎপাদন নাও করিতে পারে। যে সকল ফার্মের 
ন্যনতম গড় ব্যয় ভারসাম্য মূল্য অপেক্ষ! স্বল্পতর, তাহাদের লাভ হইবে । 
যাহাদের নানতম গড় ব্যয় ভারসাম্য মূল্যের সমান তাহাদের লাভ-ক্ষতি 
শূন্য হইবে। যাহাদের ন্যানতম গড় বায় ভারসামা মূলা অপেক্ষা অধিক, 
কিন্তু নানতম গড় পরিবর্তণীয় ব্যয় ভারসাম্য মূল্য অপেক্ষা কম, তাহাদের ক্ষতি 
হইলেও তাহারা উত্পাদন করিবে । উপরোক্ত তিন প্রকারের ফার্মই 
স্বল্পনকালে উৎপাদন করিবে । কিন্তু যাহাদের ন্যুনতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় 
ভারসাম্য মূল্য অপেক্ষা বেশী, তাহার] উৎপাদন করিবে না। 

যে সকল ফার্মের ন্যুনতম গড় ব্যয় প্রচলিত বাজার মূল্যের সমান, 
তাহাদের বল। হয় প্রীস্তিক ফার্ম (10081:5109] 519), কারণ এই সকল 
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ফার্মের লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় না। যে সকল ফার্ম লাভ করে তাহাদের 
বলা হয় প্রান্ত-পুর্বস্থ ফার্ম (10005-00915109] টিটো? ) এবং যাহারা ক্ষতি 
স্বীকার করে, তাহাদের বল! হয় প্রান্ত-নিয়ন্থ ফার্ম ( 50-10875108] টিয়া )। 
্ব্পকালীন বাজারে উতপাদন-রত সকল ফার্মের ক্ষেত্রেই মূল্য ও প্রান্তিক ব্যয় 
সমান। স্থতরাং স্বল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্য উতপাদন-রত নকল ফার্মের 
প্রান্তিক বায় এবং প্রান্তিক ফার্মের গড ব্যয়ের সমান (51101061100 
1)0110)81 701109 20101915 09৫ 00815109] 5095 0: 91] 71171705 200 006 
৪.ড612£6 5096 01 0106 17795118021] 1] ) | 

কিন্ত স্বপ্পকালীন বাজারে ফার্মের ব্যবহারের দিক দিরা বিচার করিতে 
গেলে প্রান্তিক ফার্মের উপরোক্ত সংজ্ঞ। যথার্থ নহে । কারণ প্রান্তিক শব্টির 
অর্থনীতিতে অপরাপর স্থলে ব্যবহারের সহিত সামগ্তস্ত রাখিতে গেলে 
প্রান্তিক ফার্ম বলতে বোঝান উচিত যেফার্ম উত্পাদনের প্রাস্তসীমায় 
অবস্থান করে-__অর্থাৎ যাহ। মূল্যের সামান্য হ্রাসে আর উত্পাদন করিবে না। 
প্রান্তিক ফার্মের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে যে ফার্মের ন্যুনতম গড পরিবর্তশীয় 
ব্যয় ভারসাম্য মূলোর সমান তাহাই প্রান্তিক ফার্ম হইবে ; যাহার ন্যুনতম গড 
পরিব্তনীখ বায় বাজারের ভাবসামা মূলোর কম তাহা হইবে প্রান্ত-পুবস্থ ফার্ধ ; 
এবং যাহার ন্যুনতম গড পরিবর্তনীয় ব্যয় বাজারের ভারসাম্য মূল্যের বেশী 
(অর্থা্যাহা উত্পাদন করে না) তাহা হইবে প্রাস্ত-নিয়স্থ ফার্স | অবশ্য এই উভয় 
প্রকার সংজ্ঞায় কোন্‌ কোন্‌ ফার্ম প্রাস্ত-পুর্স্থ, কাহাবা প্রান্তিক এবং কাহাবাই 
ব' প্রান্ত-নিয়স্থ তাহ? নির্ভর করিবে ফার্মগুলির উৎপাদন ব্যয় রেখা ও প্রচলিত 
মূল্যের উপর। ফার্মগুলির উত্পাদন ব্যয় রেখ! স্থির থাকিলে বাজারে 
চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাস্তসীমারও পরিবর্তন ঘটিবে । বাজারে চাহিদ। 
বৃদ্ধিপাইলে, (অর্থাৎ চাহিদ। রেখ। ডানদিকে সরিয়া গেলে) শ্বল্পকণলীন স্বাভাবিক 
মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পুর্বের প্রান্তিক ফার্মগুলি প্রান্ত-পুর্বস্থ ফার্মে পরিণত হইবে, 
এবং পুর্বে উত্পাদন করিত ন1 এইরূপ কয়েকটি ফার্ম উৎপাদন আরম্ভ করিবে । 
আবার বাজারে চাহিদ হাস পাইলে পূর্বের প্রাস্তিক ফার্মগুলি হইবে প্রান্ত- 
নিম্স্থ ফার্ম__বা তখন গ্রাস্তমীম। উধ্বাদকে পরিবতিত হইবে । 


দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য (01.0105-761500 [01708] 1277০5) 


প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অন্যান্য মূল্যের নায় দীর্ঘকালীন মূল্যও বাজারে 
যোগান ও চাহিদার ঘাতগ্রতিথাতে নিরূপিত হয়। অবশ্ত দীর্ঘকালীন 


১৮৬ অর্থনীতি 


যোগানের প্রকৃতি প্রাত্যহিক বাজারে যোগান ও স্বল্লকালীন যোগানের 
প্রকৃতি অপেক্ষা ভিন্নতর । হ্বল্লকালীন ন্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণের আলোচনার 
হ্যায় এই ক্ষেত্রেও আমর প্রথমে ফার্মের দীর্ঘকালীন যোগান ও ভারসাম্য 
সম্বন্ধে আলোচন) করিয়া পরে বাজারের যোগান ও স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ 
সম্বন্ধে আলোচন। করিব । 


ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (1,010£-761100 70011190000 01 01১৩ 
58170) ও 

পুরববর্তী পরিচ্ছেদে ফার্সের বিভিন্ন প্রকার ব্যয়স্থচী আলোচনার সময় 
আমরা দেখিয়াছি, স্বল্পকালে ফার্মের কতকগুলি উপাদান বা উৎপাদন বহর 
স্থির থাকে । কিন্তু দীর্ঘকালে ফার্ম প্রতে)ক উপাদ্দানই ইচ্ছামত পরিবতিত 
করিতে পারে--অর্থাৎ দীর্ঘকালে ফার্মের সকল ব্যয়ই পরিবর্তশীয় ব্যয়, কোন 
ব্যয় স্থিরব্যয় পর্ধাযুভূক্ত নয় । দীর্ঘকালীন ব্যয়রেখা আলোচনার সময় আমরা 
দেখিয়াছি উৎপাদন বুদ্ধিহ্েতু ফার্মের আভ্যন্তরীণ কতকগুলি ব্যয় সঙ্কোচের 
(1066079] 2০020070155 0£ 18152 5০816 71:0948061017) জন্ত প্রথমে দীর্ঘ- 
কালীন গড় বায় রেখা নিয়গামী হয়, কিন্তু পরে উৎপাদন বুদ্ধির আভ্যান্তবীণ 


(3/০ 





শু /1 -৮ বস্তর পরিআাণ 


৩১ নং চিন্ত 
অন্থবিধার (17/66059] 01565017002125 ০ 1855 5০816 0:0900০- 
(007) জন্য দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা উর্ধ্বগামী হয়। ৩১ নং চিত্রে 10২4০ 
ও [70 যথাক্রমে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক 
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ব্যয় রেখা নির্দেশ করে। আবার আমর জানি প্রতিযোগিতার বাজারে 
ফার্মের চাহিদা রেখা বা গড় রেভিনিউ রেখা প্রচলিত বাজার মূল্যে সম্পূর্ণ 
স্থিতিস্থাপক (0615০615 €18961০) হইবে, কারণ প্রচলিত মূল্যে ফার্মের 
পক্ষে যে কোন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় কবা সম্ভব। এই জন্য আমর! আগেই 
দেখিয়াছি ফার্মের প্রান্তিক রেভিনিউ ও গড রেভিনিউ সমান হইবে । 
দীর্ঘকালীন বাজার মূলা যদি 071 হয়, তবে ফার্মের গড রেভিনিউ রেখা ও 
প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা হইবে 1911 এই ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন বাবহারের 
অনুরূপ ফার্সকে সর্বাধিক লাঁভ করিতে গেলে সেই পরিমাণ দ্রবাই উত্পাদন 
করিতে হইবে যাহাতে দীর্ঘকালীন প্রান্তিক বায় দীর্ঘকালীন বাজার মূল্যের 
সমান এবং যেখানে প্রান্তিক বায় উধ্বগামী। স্থতরাং 05 মূলো ফার্মের 
ভারসাম্য উত্পাদন (৪00111911000 00040) হইবে 0411 এই মূল্যে 
দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় দীর্ঘকালীন বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হওয়ায় ফার্মের 
লাঁভ হইবে । দীর্ঘকালীন মূল্য যদি 0 হয় তবে ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদন 
হইবে 728 এবং ফার্মের লাভ-ক্ষতি কিছুই হইবে না। দীর্থকালীন মূল্য 
0৮ অপেক্ষা অল্প হইলে ফার্মের ক্ষতি হইবে । কিন্তু দীর্ঘকালে প্রতি- 
যোগিততার বাজারে ফার্মের ক্ষতি স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই, 
কারণ তখন ফার্ম সহজেই উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে সরিয়া যাইতে পারে। 
স্থতরাং দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় দীর্ঘকালীন মূল্য ফার্মের ন্যুনতম 
গড বায়ের কম হইতে পারে না। 

ফার্মের বায়স্থচী আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি ফার্মের অন্থান্ত ব্যয়ের 
সঙ্গে আমরা পরিচালকের মজুরি এবং ম্বাভাবিক লাভ (07011021 00016) 
উৎপাদন ব্যয়ের অস্ততূক্ত করি । এই স্বাভাবিক লাভ 17011081 71090) 
হইল সেই পরিমাণ নযনতম লাভ যাহা ফার্ঁকে দীর্ঘকাল উৎপাদনে নিয়োজিত 
রাখিবে। 0০ মূল ফার্মের মোট রেভিনিউ ও মোট ব্যয় সমান; কিন্তু 
মোট ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক লাভ অন্তভূক্ত হওয়াম্ম আমর] বলিতে পারি, 
এই অবস্থায় ফার্ধ ত্বাভাবিক লাভ করে। স্থতরাং দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক 
মূল্য ফার্মের দীর্ঘকালীন নানতম গড় বায়ের সমান হইলে ফার্ম স্বাভাবিক লাভ 
করিবে ; দীর্ঘকালীন বাজার মূল্য ফার্মের দীর্ঘকালীন ন্যুনতম গড় ব্যয় অপেক্ষা 
অধিকতর হইলে ফার্সের (স্বাভাবিক লাভের ) অতিরিক্ত লাভ হইবে ; এবং 
দীর্ঘকালীন নযানতম গড় ব্যয় দীর্ঘকালীন মূল্যের চেয়ে বেশী হইলে ফার্মের 
ক্ষতি হইবে এবং এই অবস্থায় ফার্ম উৎপাদন-ক্ষেত্র ত্যাগ করিবে । 





১৫৮ অর্থনীতি 


প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্যের এই আলোচনা! হইতে 
প্রতিযোগিতা বজায় রাখিবার জন্ত উৎপাদন বৃদ্ধিহেতু ফার্মের আভ্যন্তরীণ 
অন্্রবিধাজনিত ব্যয়বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সহজেই বোধগম্য হয়। অর্থাৎ 
দীর্ঘকালীন বাজারে প্রতিযোগিতা৷ বজায় রাখিবার জন্ ফার্মের দীর্ঘকালীন 
গড় ব্যয় স্থচী উদ্্বগামী হওয়] প্রয়োজন ।* উৎপাদন বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় 
ব্যয় যদি ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে, তবে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখায় 
ফার্মের কোন ভারসাম্য হইতে পারে না_কারণ তখন অতারক্ত উৎপাদনে 
লাভও বাড়িতে থাকিবে । সুতরাং তখন একটি ফার্মের উতপাদনই বাজারের 
চাহিদার প্রায় সবটুকু মিটাইতে পারিবে । ফলে বাজারে পুর্ণ প্রতিযোগিতা 
বজায় থাকিবে নাঁ-কারণ আমরা আগেই দেখিয়াছি পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
থাকিবার জন্য বাজারে যে কোন ফার্মের যোগান বাজারের মোট যোগানের 
একটি নগণ্য অংশ হওয়া দরকার । আবার পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় 
রাখিবার জন্য শুধু যে গড় ব্যয় উ্ধ্বগমী হওয়া প্রয়োজন তাহা নয়, যে 
উৎপাদনে গড ব্যয় ন্যনতম হয় তাহাও বাজারেব মোট যোগানের একটি 
নগণ্য অংশ হওয়া প্রয়োজন । নতুবা একটি ফার্মের উৎপাদন বাজার মূল্যকে 
প্রভাবিত করিবে এবং তাই প্রতিযোগিতা হবে অপুর্ণ। ৩১ নং চিত্রে ০৪8 
পরিমাণ উৎপাদন যদি এ মূল্যে বাজারের মোট চাহিদার একটি নগণ্য অংশ 
না হয়, তবে ফার্মের পক্ষে একই মূল্যে যত খুশি বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না। 
অথাৎ তখন আর বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিবে ন]। 


দীর্ঘকালীন বাজারের ভারসাম্য 0.০78-5:101 11576 
[00111100101 

দীর্ঘকালীন বাজারে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় আমর] দেখিয়াছি 
দীর্ঘকালীন বাজার মূল্য ও ফার্মের প্রান্তিক বায় সমান, এবং দীর্ঘকালীন 
বাজার মূল্য ফার্মের নানতম গড় ব্যয় অপেক্ষা স্বল্লতর হইতে পারে ন1। 
আবার বাজারের ভারসাম্য অবস্থায় দীর্ঘকালীন বাজার মূল্য ফার্মের ন্যুনতম 
গড় বায়ের অধিক হইতেও পারে না। অর্থাৎ ফার্ম ও বাজারের ভারসাম্য 
অবস্থায় দীর্ঘকালীন বাজার মূল্য ফার্মের দীর্ঘকালীন ন্যুনতম গড় ব্যয়ের মান । 
নিম্নের আলোচনা হইতেই ইহা স্পষ্ট হইবে । 
* হ্বল্নকালীন বাজারেও এই সর্ত খাটে। অবশ্থ স্বল্লনকালীন বাজারে কতকগুলি উৎপাদন 
স্থির থাকায় কিছুদূর পর গড় ব্যয় বৃদ্ধি অপরিহার্য হইয়া পড়ে । দীর কালে এই ব্যয় বৃদ্ধি উৎপাদন 
বহর বৃদ্ধির আভ্যন্তরীণ অন্থবিধা হইতে আসে । 


প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৮৯ 


আমর] দেখিয়াছি স্বল্লকালীন বাজারে বিভিন্ন ফার্মে ব্ায়-সুচী বিভিন্ন 
হইতে পারে এবং তাহার ফলে বিভিন্ন ফার্মে লাভ-ক্ষতির পরিমাণেরও 
পার্থক্য হয়। স্বল্পকালে বিভিন্ন ফার্মের ব্ায়-স্থচীসমূহের পার্থক্যের কাবণ 
প্রধানতঃ উৎপাদন বহরের বিভিন্নতা। এই সময় বিভিন্ন ফার্মের স্থির 
উপাদানগুলির পরিমাণ ও প্রতি বিভিন্ন হয় বলিয়া তাহারা (২৩নং চিজ্রেব) 
বিভিন্ন স্বপ্পকালীন বায় রেখায় থাকিয়া উত্পাদন করে ; স্কৃতরাং যে কোন 
নিরিষ্ট পরিনাণ উৎপাদনে সাধারণতঃ ফার্সগুলির দক্ষতার মাত্রার তফাৎ হয়। 
কিন্তু দীর্ঘকালে প্রত্যেক ফার্মই ইচ্ছামত উপাদানের নিয়োগ বা উৎপার্দন 
বহর পরিবত্তিত করিতে পারে। স্থতরাং উৎপাদন বহব প্রভেদহেতু 
ফার্মগুলিব দীর্ঘকালীন ব্যয়-স্থচীর মধ্ো পার্থক্য থাকিবার কোন কারণ নাই । 
ফার্সগুলির স্বল্লকালীন ব্যয়ের পার্থকোর অপর কারণ হইল স্বল্লকালে 
উপাদ্দানগুলির অচলত্ব (11)00)0191]165 ), বা বিভিন্ন ফার্মে নিয়োজিত 
উপাদানের দক্ষতার প্রতেদ। কোন ফার্মের পরিচালক, কিন্বা নিয়োজিত 
শ্রামক অপর ফার্মে পরিচালক বা শ্রমিক হইতে হয়ত অধিকতর দক্ষ-_ 
স্থতরাং এই জন্য প্রথম ফার্ষেব বায় দ্বিতীয় ফার্ষেব বায় অপেক্ষা কম 
হইবে। কিন্তু দীর্ঘকালে ফার্মকে দক্ষতর উপাদানকে তাহার] দক্ষতা অনুযায়ী 
মূল্য দিতে হইবে, নতুবা প্রতিযোগিতার জন্য তাহা অন্থত্র অধিকতর মূল্যে 
নিয়োজিত হইবে। অথাৎ উপাদানগুলির বাজারে পুর্ণ প্রতিযোগিতা 
থাকিলে দীর্ঘকালে সকল সমদক্ষ উপাদানের মূল্য সর্বত্র সমান হইবে, এবং 
তাহাদের মূল্য তাহাদের দক্ষতা অনুযায়ী হইবে । স্থতরাং নিয়োজিত 
উপাদানের দক্ষতার বিভিন্নতার জঙ্যও দীর্ঘকালে ফার্মগুলির উৎপাদন ব্যয়- 
স্থচীর মধ্যে পার্থক্যের কোন কারণ নাই (যেমন কোন ফার্মের শ্রমিক অপর 
ফার্মের শ্রমিক অপেক্ষা দ্বিগুণ দক্ষ হইলে তাহার মজুরিও দ্বিতীয় ফার্মের 
শ্রমিকের মজুরির দ্বিগুণ হইবে )। অতএব বস্ত এবং উপাদানের বাজারে 
পুর্ণ প্রতিযোগিত। থাকিলে দীর্ঘকালে সকল উপাদানই পরিব্তনীয় হওয়ায় 
এবং সকল ফার্মই একই মূল্যে সমদক্ষ উপাদান ক্রয় করিতে পারে বলিয়। 
প্রত্যেক ফার্মের দীর্ঘকালীন ব্যয়-স্থচী সমান হইবে। 

আবার আমর] জানি প্রতিযোগিতার বাজারে হ্ুল্লকালে ফার্মের সংখ্য। 
স্থির থাকিলেও দীর্ঘকালে সহজেই নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিতে পারে 
ও পুরাতন ফার্ম বাজার হইতে চলিয়া! যাইতে পারে। বাজারে অবস্থিত 
ফার্ম গুলি (স্বাভাবিক লাভ অপেক্ষা) যদি অতিরিক্ত লাভ করে, তবে 


১৯৩ অর্থনীতি 


লাভের আশায় নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিবে; এবং ফার্মগুলির 
যদি ক্ষতি হয় তবে পুরাতন ফার্ম বাজার হইতে চলিয়া] যাইবে। ক্থৃতরাং 
দীর্ঘকালীন বাঙ্জারে ফার্মের সংখ্যার ভারসাম্য হইবে তখন যখন ফার্মগুলি 
স্বাভাবিক লাভ করে, অর্থাৎ যখন দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য ফার্সগুলির 
ন্যনতম গড় ব্যয়ের সমান। সুতরাং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন 
বাজারে ভারসামা অবস্থায় 
দীর্ঘকালীন মূল্য _ ফার্মের গড় রেভিনিউ 

-ফার্মের প্রাস্তিক রেভিনিউ 

-ফার্ের প্রান্তিক ব্যয় 

ফার্মের ন্যুনতম গড় ব্যয়। 

অবশ্য কাজারের ভারসাম্য কোন্‌ অবস্থায় হইবে তাহা অনেকাংশে 
শিল্পটির আয়তনবৃদ্ধিজনিত ব্যয় সঙ্কোচ ব। ব্যয় বুদ্ধির উপরেও নির্ভর করে। 
দীর্ঘকালীন বাজারে শিল্পের আয়তন শিল্পটিতে ফার্মের মোট সংখ্যাদ্বারা 
নির্দেশিত । আমরা জান অনেকক্ষেত্রে ফার্মের সংখ্যা বুছি' হেতু শিল্পের 
আয়তনের পরিবর্তন ঘটিলে সকল ফার্মেরই কতকগুলি সুবিধা হয়-যেমন 
তাহার ফলে হয়ত নৃতন রেলপথ স্থাপনে উপযুক্ত শ্রমিক, কাচামাল ইত্যাদি 
স্ল্পতর মূল্যে পাওয়া যায় এবং ফলে ফার্মের ব্যয় হ্রাস হয়। এই সকল 
ব্যয় হ্রাস কোন ফার্মের দিক দিয়া বাহক (৪%0০0)291), কারণ তাই সেই 
ফার্মের নিজন্ব উৎপাদনবুদ্ধিজনিত নহে । আবার অনেক সময় শিল্পের 
আয়তন বুদ্ধিতে ফার্ষের কতকগুলি অস্থবিধাও স্ষ্টি হয় (যেমন উপাদানের 
মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি ), এবং এই সকল বাহিক অস্থবিধার (::61038] ৭152০০- 
7.010165) ফলে উৎপাদন ব্যয় বুদ্ধি পাইতে পারে । বাজারের দীর্ঘকালীন 
যোগান রেখ। নির্ণয়ে এই সকল বাহিক স্থবিধা বা অস্থবিধার অবস্থিতি ও 
মাত্রা জানা একাস্ত প্রয়োজন । 
যে ক্ষেত্রে শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির ফলে ফার্মের কোন বাহক ব্যয় সঙ্কোচ 

বা ব্যয় বৃদ্ধি হয় না, সেহ ক্ষেত্রে ফার্মের সংখ্যা যাহাই হোক না কেন সকল 
ফার্মের দীর্ঘকালীন ব্যয়-স্থচী অপরিবত্তিত থাকে । ৩২ নং চিত্রে [০ 
কোন ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা । ফার্মের এই ব্যয়রেখ! যদি বাজারে 
ফার্মের মোট সংখ্যার উপর নিভরশীল ন হয়, তবে বাজারে দীর্ঘকালীন 
যোগান রেখ! ফার্মের নৃনতম গড় ব্যয়ে সম্পূর্ণ শ্থিতিষ্থাপক (6606০05 
€18901০) হইবে । এই ক্ষেত্রে 3০9 ফামের ন্যুনতম গড় ব্যয় হওয়ায় বাজারে 


গ্রতিযোগিতার বাজাবে মূল্য নির্ধারণ ১৯১ 


দীর্ঘকালীন যোগান রেখা হইবে 707 । স্থতরাং বাজাবের দীর্ঘকালীন চাহিদা 
বেখা যদি 11) হয় তবে বাজাবে মোট ক্রয়-বিক্রয়েব পবিমাণ হইবে 7 এবং 


বাজাবে মোট ফার্সেব সংখ্যা হইবে? *। বাজাবেব চাহিদা যদি ])11/-এ বুদ্ধি 


পায়, তাহা হইলেও দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য অপবিবতিত থাকিবে, কেবল 





৩২নং চিত্র 


মোট ক্রয়-বিক্রমের পবিমাণ 2" হইবে । এই দ্গেত্রে ফার্মেব সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইয়া হইবে 8 | চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও ফার্মেব সংখ্যা যদি পূর্বেব ন্তায় 


থাকে, তবে বস্তটিব মূল্য বুদ্ধি পাইবে এবং এই বধিত মূল্য ফার্নগুলিব ন্যনতম্‌ 
গড বায়েব অধিক হওয়ায় তাহাবা স্বাভাবিক লাভেব অতিরিক্ত লাভ 
কবিবে। সুতরাং তখন নূতন ফার্ম বাজাবে প্রবেশ কবিতে থাকিবে এবং 
ফলে মূল্যও হ্রাস পাইতে থাকিবে । আবাব এ বধিত চাহিদায় ফার্মের 


ংখ্যা যদি হু অপেক্ষা অধিক হয়, তবে মূল্য ফার্মের ন্যুনতম গড ব্যয়ের 
কম হইবে , ফলে কতকগুলি ফার্ম বাজার হইতে সবিয়া যাইবে, স্থৃতবাং 


* ৩২ (ধ) এবং ৩৩ (৭) চিজ্রের এক একক জনুডূমিক (00215077651) দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 
৩২ (ক) ও ৩৩ (ক) চিত্রের এক একক অনুভূমিক দৈর্ঘ্য জপেক্ষা অনেক বেদী পরিমাণ বন্ত 
নির্দেশ করে। 


১৯২ অর্থনীতি 


তখন যোগান হাস পাওয়ায় মূল্য পুনরায় বুদ্ধি পাইবে । এইরূপে দেখান ধায় 
যে পুর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যর্দি কোন বাহিক ব্যয় সঙ্কোচ বা ব্যয় বুদ্ধি 
না থাকে, তবে দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য ফার্মের ন্যুনতম গড় ব্যয়ের সমান 
হইবে। এই অবস্থায় চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধিতে শুধু বাজারে ফার্মের সংখ্যার এবং 
ক্রঘ়-বিক্রয়ের পরিমাণের হ্াস-বৃদ্ধি ঘটিবে, কিন্তু মূল্য অপরিবতিত থাকিবে । 
আবার ফার্মের সংখ্য বৃদ্ধিহেতু যদি প্রত্যেক ফার্মেরই বাহক ব্যয় 
সঙ্কোচের ফলে ব্যয় হান পায়, তবে দীর্ঘকালীন যোগান রেখা সু-শ্সক্ষের 
সমান্তরাল না হইয়া নিম্নগামী হইবে । ৩৩নং চিত্রে নির্দিষ্ট [৫ সংখ্যক ফার্স 


-_ ৯ বজ্র পরিালা 
৩৩ খে) 





৩৩ নং চিত্র 


বিশিষ্ট একটি শিল্পে [7২০ কোন ফার্মের দীর্ঘকালীন গড ব্যয় রেখা। 
এই অবস্থায় ফার্মের ন্যনতম গড় ব্যয় 97 প্রত্যেক ফার্মের গড ব্যয় রেখা 
সমান হওয়ায় 0০ মূল্যে বাজারে মোট যোগান হইবে ৮. ও ফার্শগুলির 
সংখ্যার গুণকলের (লু. 24) সমান । ৩৩খ চিত্রে 28 75 &.৮ 4, ; অর্থাৎ 
0৮ মূল্যে বাজারে মোট যোগান চ8 | 0৮ মূল্যে বাজারে মোট চাহিদাও 
যদি ৮9 হয়, তবে এ ৪ সংখ্যক ফার্ম বিশিষ্ট শিল্পটি ভারসাম্য অবস্থায় থাকিবে, 
কারণ তখন প্রত্যেক ফার্মই শুধু স্বাভাবিক লাভ করে, এবং বাজারে মোট 
যোগান ও চাহিদা সমান । অন্থরূপে ফার্মের সংখ্যা জানা থাকিলে আমরা 
কোন একটি ফার্মের গড় ব্যয় রেখ! পাই । তখন ন্যানতম গড় ব্যয়ে সকল ফার্মের 
উৎপাদনের সমষ্টি হইবে এ ন্যুনতম গড় ব্যয়ের মান মূল্যে বাজারের মোট 


প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৯৩ 


যোগান । যেমন ফার্মের সংখ্যা যদি [ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া! [/ হয় তবে 
৩৩ ক নং চিত্রে আমর! দেখি বাহ্িক ব্যয়সঙ্কোচহেতু প্রত্যেক ফার্মের গড় ব্যয় 
রেখ! নিয়নদিকে পরিবত্তিত হইয়াছে | [২40 এই পরিবতিত গড ব্যয় রেখা, 
স্থতরাং 0৮5: মূলো বাজারে মোট যোগান হইবে 70541 ল 191) এবং 
ইহ! পুর্ব যোগান হইতে অধিকতর | স্থতরাং ফার্মের সংখ্য। বৃদ্ধি পাইলে 
বাহ্িক সঙ্ষোচের ফলে যদি ফার্মের উৎপাদন ব্যয় হাস পায়, তবে দীর্ঘকালীন 
বাজারের যোগান রেখা ৩৩ নং চিত্রের 99-এর ন্যায় নিশ্নগামী হইবে । 
বাজারের চাহিদ। রেখা যদি [01 হয়, তবে দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য হইবে 
02 এবং বাজারে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে 28 । বাজারে চাহিদ। বৃদ্ধি 
পাইয়া যদি 101) হয়, তবে মোট ক্রত্ন-বিক্রয়ের পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া! হইবে 
0957 কিন্ত মূল্য হাস পাইয়া 01 হইবে । আবার শিল্পের আয়তন 
বুদ্ধির ফলে ফার্মের যদি বাহক ব্যয় বৃদ্ধি ( ৪%:6677)9] 01550017027163 ) 





৩ --» বকজ্তর পরিআাশ 


৩৪ নং চিত্র 

হয়, তবে বাজারে দীর্ঘকালীন যোগান রেখা ৩৪ নং চিত্রের $5+এর ন্যায় 
উরধ্বগামী হইবে, এবং তখন চাহিদ! বৃদ্ধির ফলে দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক 
মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । সুতরাং চাহিদা বৃদ্ধির ফলে 
দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য কি ভাবে পরিবন্তিত হইবে তাহা নির্ভর করে 
শিল্পের আয়তন বৃদ্ধিতে ফার্মের বায়-স্থচী কিভাবে প্রভাবিত হয় তাহার 
উপর ।* 

* উপরে আমরা কেবল ভারসামা অবস্থার আলোচন1 করিয়াছি । এই ভারসাম্য বাজারে 
থাকিবে কফিন! বা কি ভাবে এই ভারসাম্যের প্রতিষ্ঠা হইবে তাহা গতীয় বিশ্লেষণ ব্যতীত নির্দেশ 


কর! যায় না। 
১৩ 


১৯৪ অথনীতি 
সার-সংক্ষেপ 


প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণেব প্রাথমিক আলোচনায় বল যায় 
চাহিদা ও যোগানের সমতায় নিরূপিত হইবে ভারসাম্য মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণ। ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ব্যবহারের মধ্য দিয়া মূল্য নির্ধারণ ও মূল্য 
পরিবর্তন প্রক্রিয়া হিকৃস্ভালর।স্‌ ও মার্শাল ছুইভাবে করিয়াছেন। ভারসাম্য 
না থাকিলে কিভাবে মূলা ও ক্রয়-বিক্রয়েব পরিমাণ পরিবতিত হইবে, এবং 
ভারসাম্য স্থায়ী কিনা তাহা অনেকাংশে নির্ভর করে বাজারে হিক্স্-ভালরাস্‌ 
প্রতিক্রিয়া! ন! মাশালীয় প্রতিক্রিয়। বর্তমান তাহার উপরে । চাহিদা ও 
যোগানের পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য-মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ পরি- 
বতিত হইবে । এই পরিবর্তনের হার নির্ভব করিবে যোগান ও চাহিদার 
পরিধর্তনেব মাত্রা ও তাহাদের স্থিতিস্থাপকতার উপরে । কিন্তু চাহিদা ও 
যোগান, বিশেষ করিয়া যোগান ও তাহার গ্লিতিস্থাপকতা সময়ের বিভিন্নত। 
অন্ুলারে বিভিন্ন হয়। তদন্রসারে মূলাতত্বে বাজার মূল্য, শ্বপ্লকালীন 
স্বাভাবিক মূল্য ও দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্যের মধ্যে প্রভেদ করা হয়। 
প্রাত্যহিক বাজারে মোট উত্পাদন অপরিবতিত থাকায় তখন কোন বস্র 
যোগান নির্ভর করে বস্তটির স্টকের পরিমাণ, স্থায়িত্ব, স্টক করিবার খরচ 
ইত্যাদির উপর। এই প্রকার বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও 
বৃদ্ধি পায়। 

স্বল্নকালীন বাজারে ফার্মের কতকগুলি উপাদান স্থির থাকিলেও 
পরিবর্তনীয় উপাদানগুপির নিয়োগের হাস-বু্ি করিয়া মোট উৎপাদন বাড়ান 
বা কমান চলে। হ্বল্লকালীন প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের ভারসাম্য 
অবস্থায় 


বাজারে প্রচলিত মুল্য _( উর্ধ্বগামী ) প্রাস্তিক ব্যয় 

প্রচলিত মূল্য হ্যানতম গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়ের কম হইলে, ফার্ম উৎপাদন 
করিবে না। স্থতরাং ফার্মের যোগান রেখা হইবে ন্যুনতম গড় পরিবর্তপীয় 
ব্যয় রেখার উর্ধে অবস্থিত প্রান্তিক ব্যয় রেখা। ন্বপ্পকালীন বাজারে ফার্মের 
মোট সংখ্যাও অপরিবতিত থাকে । ক্ৃতরাং বিভিন্ন ফার্মের যোগানের 
সমষ্টি হইতে পাওয়া যায় বাজারের যোগান এবং স্বল্লকালীন স্বাভাবিক মূল্য 
হইবে স্বপ্লকালীন বাজারে মোট যোগান ও মোট চাহিদ্বার সমতায় । 

দীর্ঘকালে অবশ্ত নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিতে পারে এবং পুরাতন 


প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নির্ধারণ ১৯৫ 


ফার্ম বাজার হইতে চলিয়া যাইতে পারে । তদুপরি ফার্মগ্রলি সকল উপাদান 
ইচ্ছামত পরিবতিত করিতে পারে এবং উপাদানগুলিব বাজারে পুর্ণ 
প্রতিযোগিতা থাকিলে উপাদানগুলির মূল্য সকল ফার্মের নিকট সান হয়। 
স্থুতরাং এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফার্মের দীর্ঘকালীন ব্যয়-স্থচী সমান হইবে। 
কাজেই দীর্ঘকালে প্রব্যটির মূল্য ফার্মের নানতম গভ ব্যয়ের বেশী হইলে নৃতন 
ফার্ম বাজারে প্রবেশ কবিবে, এবং ন্যুনতম গড ব্যয় মূল্য অপেক্ষা বেশী হইলে 
পুরাতন ফার্ম উত্পাদন ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইবে । স্থতরাং দীর্ঘকালে 
বাজারে ভারসাম্য অবস্থায় 
দ্রবাটিব মুল্য ফার্মের প্রান্তিক বেডিনিউ 
ফার্মের প্রান্তিক ব্যয 
-ফার্ষের ন্যুনতম গড ব্যয 

অবশ্ট দীর্ঘকালে বাজাবে যোগান কিরূপ হইবে তাহ] নির্ভব কবে নৃতন 
ফার্মেব প্রবেশের জন্য শিল্পের আয়তন বুদ্ধিতে ফার্মেব বাহক স্থবিধা-অন্থধিধার 
উপর । শিল্পের আয়তন বুদ্ধিতে যদ্দি ফার্মেব ব্যয়-হচীর কোন পরিবর্তন না! হয়, 
তবে দীর্ঘকালীন যোগান রেখা ফার্মের ন্ানতম গড ব্যয়ে সমান মূল্যে পুর্ণ 
স্থিতিস্থাপক হইবে-_ অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তনেব ফলে কেবল মোট 
ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ও ফার্সের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটিবে, মূল্য অপরিবতিত 
থাকিবে । আবার শিল্পের আয়তন বুদ্ধিতে যদি ফার্নগুলির বাহিক ব্যয় 
সন্কোচ হয়, তবে বাজারের যোগান রেখা নিম্নগামী, এবং যদি বাহিক ব্যয় 
বৃদ্ধ হয় তবে বাজাবের যোগান রেখা উর্ধধগামী হইবে। তখন প্রথম 
ক্ষেত্রে চাহিদার বৃদ্ধিতে মূল্যেব হ্রাস ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চাহিদার বৃদ্ধিতে মুল্যের 
বৃদ্ধি তইবে। 


নবম পরিচ্ছেদ | 


ফটক কারবার 
(১1)608190102) 


ফটক ও চালান কারবার (90০০5186107) ৪100 4১:16565) 

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফটক] ও চালান কারবার অনেক ক্ষেত্রে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং এই কারবাবের ফলে বিভিন্ন স্থানের 
ও বিভিন্ন সময়ের বাজার মূল্য বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। মুনাফা লাভের 
আশায় এক স্থান হইতে অন্স্থানে বস্তর চালানকে চালান কারণার 
(8:010.986) বলা হয়। অপর পক্ষে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে মুলোর পার্থক্য 
হইতে মুনাফা লাভের আশায় কারবারীরা যখন কোন বস্ত এক সময়ে মন্ুত 
করিয়] রাখিয়া! তাহ অন্ত সময়ে বিক্রয় করে তখন তাহাকে ফটকা কারবার 
(5০০41906100) বলা হয়। চালান কারবারে ব্যবসায়ীর একস্থান হইতে 
বস্ত ক্রয় করিয়৷ অন্স্থানে বিক্রয় করে । ফটক কারবারে এক সময়ে বস্তুটি 
ক্রয় করিয়া তাহ অন্য সময়ে বিক্রয় করা হয়। স্ৃতরাং ফটকা কারবারকে 
সময়ের মধ্যে চালান (৪10108£6 00:০995) 0006), ও চালান কারবারকে 
স্থানের মধ্যে চালান (210010556 00081) 51980০6) বল যাহতে পারে । 

ফটক] ও চালান কারবারীদের কার্ধের ফলে প্রতিষোগিতার বাজারে 
কোন সময়ে কোন স্থানে কোন বস্তর একাধিক মূল্য থাকিতে পারে না। 
কারণ এই প্রকার মূল্যের তারতম্য থাকিলে এই সকল কারবারীর। স্বল্পতর 
মূল্যে বস্তুটি ক্রয় করিয়। উচ্চতর মূল্যে বস্তুটি বিক্রয়ের দ্বারা মুনাফা করিতে 
চাহিবে। কিন্তু তাহাদের এই কার্ধের ফলে মূল্যের ব্যবধান লোপ 
পাইবে । চালান কারবারীদের কাধের ফলে আবার বিভিন্ন স্থানে একই 
সময়ে কোন বস্ত্র মূলোর বিশেষ তারতম্য থাকিতে পারে না। ধর] যাক 
চাউলের মণ কলিকাতায় ৩০ টাকা ও বর্ধমানে ২৫ টাকা । কলিকাতা ও 
বর্ধমানের মধ্যে চাউলের চালানের উপর কোন সরকারী নিষেধাজ্ঞা না 
থাকিলে, এবং বর্ধমান হইতে কলিকাতায় চাউল আমদানি করিতে কোন 
বায় না হইলে এই অবস্থায় চালান কারবারীর1 বর্ধমান হইতে ২৫ টাক1 মণ 


ফটক কারবার ১৯৭ 


দরে চাউল ক্রয় করিয়া কলিকাতায় ৩০ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিবার চেষ্ট। 
করিবে। কিন্তু তাহাদের এই কাধের ফলে বধমানে চাউলের চাহিদ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় সেখানে চাউলের মূল্য ২৫ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইবে, এবং অপরপক্ষে 
কাঁলকাতায় চাউলের যোগান বুদ্ধি পাওয়ায় সেখানে চাউলের মূল্য ৩০ টাকা 
হইতে হাস পাইবে-_অর্থা২ দুই স্থানের মধ্যে চাউলের মূল্যের তারতম্য হ্রাস 
পাহবে। বস্ততঃ, বস্তুটি এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে প্রেরণ কারতে ঘর্দি কোন 
ব্যয় না হয়, তবে যতক্ষণ ছুই স্থানের মূল্যের মধ্ো কোন পার্থক্য থাকিবে, 
ততক্ষণ চালান কারবারীরা যেখানে মূল্য অপেক্ষাকৃত কম সেই স্থান হইতে 
বস্তুটি ক্রয় করিয়া যেখানে মূল্য অপেক্ষারুত বেশী সেখানে বস্তুটি বিক্রয় করিবে । 
তাই এইক্ষেত্রে চালান কারবারীদের কাধের ফলে দুই স্থানের মূল্যের মধ্যে 
পার্থক) লোপ পাইবে । অবশ্ত দ্রব্যটি একস্ান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণের যদি 
কোন ব্যয় থাকে (যাহাকে আমরা চালানের ব্যয় বলিতে পারি ), তবে ছুই 
স্থানের মুল্যের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে । কিন্তু এই ক্ষেত্রেও ছু স্থানের 
মুল্যেব পার্থক্য তাহাদেব মধ্যে বস্তটি চালানেব ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইতে পারে 
না; কারণ দুই স্থানের মূলোব পার্থক্য তাহাদেৰ মধো বস্তুটি চালানের ব্যয় 
অপেক্ষ। অধিক হইলে চালান কারবারীদের ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে এই ব্যবধান লোপ 
পাইবে । স্বতরাং যে সকল দ্রব্যের চালান ব্যয় বেশী তাহাদেব ক্ষেত্রে একই 
সময়ে বিভিন্ন স্থানে মূল্যে তারতম্য অধিক হইতে পারে। অপরপক্ষে যে 
সকল দ্রব্যেব চালান ব্যয় স্বল্প, তাহাদের বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে মূল্যের 
পার্থক্যও কম হইবে। তাই আমর] দেখি কোন সময়ে কলিকাতা ও 
বোগ্থাইয়েব মধ্যে কয়লার মূল্যে পার্থক্যের তুখনায় সোনার মুল্যের পার্থক্য 
নগণ্য । আবাব চালান কাববারীবা শুধুযে একই দেশেব বিভিন্ন স্থানের 
মধ্যে কোন বস্তর মূল্যের পার্থক্য হাস করে তাহা নহে, তাহাদের কাষেব ফলে 
বিভিন্ন দেশের মধো ও কোন বস্তব মূলোর সমান হইবার প্রবণতা থাকে । 
অবশ্য বিভিন্ন দেশের মধ্য অ।মদানি রপ্তানির উপর অনেক সময় অনেক 
প্রকারেব বাধা থাকে, এবং এইজন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোন বস্ত্র মূল্যের 
ব্যবধান হ্রাস হইবার প্রবণতা কম থাকে । একই দেশের বিভিন্ন স্থানের 
মধ্যে চালানের উপর নিষেধাজ্ঞ। থাকিলেও চালান কারবার বাধাপ্রাপ্ত 
হওয়ায় বিভিন্ন স্থানের মূল্যের সমতার এই প্রবণত] ব্যাহত হয়। 

ফটক] কারবারীর1 এক সময়ে বস্তুটি মজুত করিয়া রাখিয়া অন্ত সময়ে 
তাহ বিক্রয় করে। তাহাদের কাধের ফলেও বিভিম্ন সময়ের মধ্যে 


১৯৮ অর্থনীতি 


মূলোর পার্থক্য প্রভাবিত হয়। ফটক1 কারবারীর। যেই সময়ে বস্তুটির মূল্য 
ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে করে সেই সময়ে বস্তটি ক্র করে, এবং 
যে সময়ে বস্তটির মূল্য ভবিষ্যতে হাস পাইবে মনে করে সে সময়ে বস্তুটি 
বিক্রয় করে। তাহাদের এই প্রকার কার্য সুটুভাবে সম্পাদিত হইলে বিভিন্ন 
সময়ের মধ্যে কোন বস্ত্র মূল্য পরিবর্তনের মাত্রা হান পায়। বস্ৃতঃ ফটক। 
কারবারের একটি প্রধান কাজ বিভিন্ন সময়ের মধ্যে কোন বস্তর বণ্টন 
নুষ্টভাবে সম্পন্ন করা । যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন বা চাভিদ] ব্সরের বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন হয় সেই সকল দ্রব্যের ফটক] কারবার না থাকিলে এ সকল 
ভ্রবোর মূল্য সম্পূর্ণভাবে সাময়িক যোগান ও চাহিদ। অন্কসারে পরিবতিত 
হইত । কিন্ত ফটক" কারবারীদের কার্ধের ফলে সাময়িক চাতিদা ও যোগান 
দীর্ঘকালীন চাহিদা ও যোগান দ্বাব! প্রভাবিত হয়, “বং ফলে বিভিন্ন সময়ের 
মধ্যে মূল্যেব তারতম্য হাস পায়। যেমন ধরা যাক বৎসরে একবার মাত্র 
ধান উত্পাদিত ভয় এবং সকল ধান পাওযা যায় অগ্রশায়ণ-পৌষ মাসে। কিন্ত 
ভোগীদের চাঠিদ! বংসরের সকল সময়ে প্রায় সমান থাকে । উৎপাদিত সকল 
ধানই যদি অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে বাজারে ছাডা হয় এবং ক্রেতারা যখন শুধু 
সাময়িক ভোগের জন্য বস্তুটি ক্রয় করে, তখন এ সময ধানের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস 
পাইবে । আবার পরবর্তাঁ সময়ে, বিশেষ করিয়া নৃতন ধান বাঙ্জারে আসিবার 
পুর্বে ধানের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে । কিন্ত ফটক কারবারীরা নৃতন ধান 
অল্প মূল্যে ক্রয় করে এবং পরে তাহা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া! লাভ করিতে 
চেষ্টাকরে! কিন্তু তাহাদের এই কার্ষের ফলে যে সময়ে নৃতন ধান বাজারে 
আসে তখন ধানের মূল্য খুব হ্রাস পাইতে পারে না; আবার পরবর্তাঁ সময়ে 
ধানের মূল্য খুব বুদ্ধি পাইতেও পারে ন1। বস্ত্বতঃ প্রতিযোগিতার বাজারে 
ফটক1 কারবারীর! যদি বিভিন্ন সময়ের চাতিদা ও যোগান সম্পর্কে ঠিক ধারণা 
করিতে পারে, তবে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে মূলোর পার্থক্য বস্তটি মজুত করিবার 
ব্যয়ের সমান হইবার প্রবণতা থাকিবে । স্ৃতরাং যে বস্ত মজুত করিবার বায় 
বেশী, ফটক কারবারীদের ধারণ] ঠিক হইলেও বিভিন্ন সময়ের মধো তাহাদের 
মূলোর পার্থক্য বেশী হইতে পারে। 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ফটক। কারবারীদের কার্ধের ফলে বিভিন্ন সময়ে 
মূল্য প্রভাবিত হয়। কোন সময়ে ফটকা কারবারীদের কার্ষের ফলে মূল্য 
হাস পাইবে না বৃদ্ধি পাইবে তাহা নির্ভর করে সেই সময়ে ফটক কারবারীদের 
ভবিষ্যৎ মূল্য পরিবর্তন সম্বন্ধে ধারণার উপর । ফটক কারবারীর! ঘদি মনে 


ফটক কারবার ১৯৪ 


করে ষে ভবিষ্যতে মূলা বুদ্ধি পাইবে তবে তাহার! বস্তরটি অধিকতর পরিমাণে ক্রয় 
করিবে এবং সেইজন্য বাজারে বস্তির মূল্য বুদ্ধি পাইবে । ইহাকে বাঞঙ্জাবেব 
তেজী অনম্থা (০০০1) বা ষাড-প্রধান (11191) অনস্থা বলা হয়। 
অপরপক্ষে ফটকা কারবারীবা যদি ভবিষ্যতে মূল্য হাস পাইবে বলিয়া 
মনে করে, তবে তাহাবা মজুত বস্ত বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিবে, এবং ফলে 
বাজারে মূলা হাস পাইবে । এই অবস্থাকে বাজারেব মন্দা (061551017) 
বা ভলুক-প্রধান (992151)% অবস্থা বলা ভয। অবশ্য কোন সময়ে বিভিন্ন 
ফটকা কারবাবীর ভবিষ্যৎ মূল্য সম্পর্কে ধাবণ! বিভিন্ন হইতে পারে । এই 
অবস্থায় বাজাধে তেজী না মন্দ! ভাব হইনে তাহা নির্ভর করিবে ষাড 
ও ভন্লুকদেব আপেক্ষিক প্রাধান্ের উপব | যাডদেব প্রাধান্য বদি অপেক্ষারুত 
অধিক হয় তবে বাজাবে তেজীভাব, এবং ভলুকদের প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত বেশী 
হইলে বাজাবে মন্দা ভাব দেখা দিবে । 

ফটক কারবারীদেব লেন-দেন আবাব অনেক সময় সম্মুখীন চুক্তিব 
(60:৪0 ০0170-8০0 মধ্য দিয়া সম্পাদিত হয়। সম্মুখীন চুক্তি হইল 
ভবিষ্যতে বস্ত্রটিব কোন নিদিষ্ট পরিমাণ ক্রয় ও বিক্রয়ের মূলা পুর্ব হইতে ছুই 
ব্যবসায়ীর মধ্যে চুক্তি কবিয়া স্থিব করা। যেমন ব্যবমায়ী ক ও ব্যবসায়ী খ-এর 
মধ্যে হয়ত এইরূপ চুক্তি হইল যে ৬ মাস পরে ব্যবসায়ী ক, বাবসায়ী খ-কে 
৫০ টাক মণ মূল্যে ১৭০ মণ চিনি ডেলিভারি দিবে। উহাকে ব্যবসায়ী ক 
ও খ-এর মধ্যে সম্মুখীন চুক্তি বল হয় এবং চিনির সম্মুখীন মূল্য (609:%/1:0 
01০৪) ৫০ টাক| বলা চলে । বর্তমানে চিনির মূল্য ৪০ টাকা মণ হইলে 
এই অবস্থায় বহু লোক চিনির এ সম্মুখীন মূল্যে সম্মুখীন চুক্তি করিতে চাহিবে 
কারণ তখন তাহার বর্তমানে ৪০ টাক মণ দরে চিনি ক্রয় করিয়া ৬ মাস 
পরে তাহার ডেলিভারী দিতে চাহিবে । এইজন্য চিনির সম্মুখীন মূল্য হ্রাস 
ও বর্তমান মূল্য বুদ্ধি পাইবে, এবং এই ছুই মূল্যের মধ্যে সমতা থাকিবার 
প্রবণতা থাকিবে । যাহার] বস্তটির মূল্য ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশ। 
করে, তাহার! সম্মুখীন চুক্তিতে বস্তটি ক্রয় করিবে; আবার যাহার! বস্তটির 
মূল্য হাস পাইবে বলিয়! মনে করে তাহারা সম্মুখীন চুক্তিতে ভ্রব্যটি বিক্রয় 
করিবে এবং তাহাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে দ্রব্যটির বিভিন্ন সময়ের মূল্য 
প্রভাবিত হইবে। 


শর পরপর পাপ পপ 


* যে সকল ফটকা কারবারী তবিস্তে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে করে তাহাদের ষাঁড় (১৫1) 
ও যাহার! ভবিষ্ঠতে মূল্য হাস পাইবে মনে করে তাহাদের ভল্ল.ক(১০০:) বলিয়া অভিহিত করা হয়। 


২০০ অর্থনীতি 


ফটক! কারবার থাকিবার কয়েকটি সর্ভ (90156 00200166018 £01 


006 ০0195061706 0: 91১০০018610) ) 

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ফটক] কারবার একটি গুকত্বপুর্ণ স্ভান অধিকাব 
করিয়] থাকিলে ও সকল বস্ত্র ক্ষেত্রে ভাহার বিস্তার সমান নহে । পুবে আমরা 
দেখিয়াছি ফটক1 কারবারকে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে চালান (৪710566 
0০01১ 0706) বল] যায়, কারণ এই কারবাবে এক সময়ে দ্রবাটি মজুত 
করিয়া অন্য সময়ে তাহা বিক্রম্ন করা হয়। স্ৃতবাং যে বস্তুটি অত্যন্ত অস্থায়ী 
তাহাতে উপরোক্ত অর্থে ফটকা কারবার করা চলে না। যেমন ভবিষ্যতে 
দুধের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে জান। থাকিলেও ফটকা কারবারীরা বর্তমানে ঢধের 
মজুত করিয়! ভবিষ্যতে তাহার যোগান বৃদ্ধি করিতে পারে না। কিন্ত 
দ্রবাটি সংরক্ষণ করা সম্ভব না হইলেও তাহাতে সন্ভুখীন চুক্তি সম্পাদিত 
হইতে পারে । যেমন এক মাস পরে বিবাহ ভোজের জন্য যি কোন ব্যক্তির 
২ মণ মাছের প্রয়োজন হয়, তবে সে অনেক সময় মাছ ব্যবসায়ীর সহিত 
কোন নির্দিষ্ট মূল্যে এ তারিখে ২ মণ মাছ ক্রয় করিতে চুক্তি করিতে পারে। 
কিন্তু মাছ মজুত করিয়া রাখা ন। গেলে মাছের বর্তমান মুল্য ও সম্ম্খীন 
মূল্যের মধ্যে কোন সম্পর্ক না থাকিতে পারে। কারণ মাছের সম্মুখীন মূলা 
বর্তমান মুল্য অপেক্ষা বেশী হইলেও মাছ সংরক্ষণ করিয়া ভবিষ্তৃতে বিক্রয় 
করা চলে না। স্ৃতরাং অস্থায়ী দ্রব্যের মধ্যে ভবিষ্বাৎ চুক্তি সম্ভব হইলেও 
তাহাতে বিভিন্ন সময়ের মূল্া-সমতার দিকে প্রবণত। না থাকিতে পারে। 
আবার অস্থায়ী দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ চুক্তি করা স্বক্পহারে সম্ভব হইলেও 
তাহ। ব্যাপক হইতে পারে ন।, বিশেষ করিয়। যোগান যদি নিয়মিত না হয়। 
কারণ তখন চুক্তিকাবীদের পক্ষে চুক্তিমত দ্রব্য যোগান দেওয়া সম্ভব না 
হইতে পাবে। 

দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্টির বাজার বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন-_অর্থাৎ দ্রবাটি এমন 
হওয়। প্রয়োজন যাহাতে উহা সহজেই ক্রয়-বিক্রয় করা চলে। এই সর্ত 
পালিত না! হইলে এ দ্রব্যে ফটকা। কারবার বিশেষ চলিতে পারে না-_কারণ 
বাজাবের সঙ্কীর্ণত1 ব1 অন্য কাবণে দ্রবাটির ক্রয়-বিক্রয় অপেক্ষারত দুরূহ হইলে 
ফটক] কারবারীব]1 তাহাদের এক সময়ে ক্রয় করিয়৷ অন্য সময়ে বিক্রয় করার 
কাজ স্ষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ, যে বস্তি বিভিন্ন ধরণের এবং যাহার মান (886) নির্ণয় 
সহজ নহে তাহার ক্ষেত্রে ব্যাপক ফটক কারবার করার কিছুটা! অস্থবিধ। 


ফটক কারবার ২৪০১ 


আছে। বস্তুর মান নির্ণয় দুরূহ হইলে ভবিস্তৎ চুক্তি করা অন্থবিধাজনক-_ 
কারণ তখন চুক্তির মধ্যে দ্রব্টিব মান নির্দিষ্ট করিয়া দেওসা সম্ভব নয়। 
অবশ্ব ভবিষ্যৎ চুক্তি সম্পার্দনে অস্থৃবিধা থাকিলেও ফটক কারবারীরা ব্রবাটি 
এক সময়ে ক্রয় করিয়া অন্য সময়ে বিক্রয় কবিতে পারে এবং তাহাদ্বার1 বিভিন্ন 
সময়ে বস্তটিব মূল্য প্রভাবিত করিতে পারে । কিন্ত'ফটক1 কারবারের একটি 
প্রধান অংশ ভবিষ্যৎ চুক্তিব মধ্য দিয়া সম্পন্ন হয বলিয়া এই জাতীয় দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে ফটকা কারবার ব্যাপক হইতে পারে না। 

পরিশেষে, মেই নকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই কটকা কাববার ব্যাপক হয় যাহাদের 
মূলোর পরিবর্তন বেশী ঘটে । কাবণ স্পষ্টতঃ, স্বাভাবিক যোগান ও চাহিদার 
ঘত-প্রত্ভিঘাতে কোন বস্ত্র মূল্য বিভিন্ন সময়ে সমান থাকিলে তাহাতে ফটক 
কাববাব করা স্থুবিধাজনক হয় না। অপরপক্ষে যে সকল দ্রন্যেব মূল্য প্রায়ই 
উঠ।-নামা করে, লাভেব জন্ব তাহাদের দ্রিকেই ফটকার কারবারীর! আরষ্ট হয় 
বেশী। কিন্তু আমবা দেখিয়াছি ফটক কারবারীরা তাহাদের কাধ গ্ুষ্টভাবে 
সম্পাদন করিলে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে মূল্যের পার্থক্য হ্রাস পায় এবং সেইজন্য 
তাহাদের লাভও ত্রান পায়। বস্তৃতঃ, আমর) পুবেই দেখিয়াছি, ফটক। 
কারবারীর। যদি বিভিন্ন সময়ের যোগান ও চাহিদা সম্বন্ধে ঠিকভাবে ধারণ] 
করিয়া তাহাদের করিবার চালায় তবে বিভিন্ন সময়েব মধ্যে বস্থটির এুল্যের 
পার্থকা প্রায় বস্তটির সংবক্ষণ-ব্যয়ের (০০996 ০0 50018£6)* সমান হইবে 
অর্থাৎ ফটকা কারবারীদের লাভ প্রায় শৃন্ত হইবে । তাই বলা হয় যে 
নির্ভুল ফটকা কারবার নিজেকেই ধ্বংস করে (215০0 97600190107 
065000955 10511) | 

ফটকা কারবার সাধারণতঃ ধান, পাট, তুলাবীজ প্রড়তি কয়েকটি 
ভোগাদ্রব্য ও কাচামালের ক্ষেত্রে দেখা যায়-_কারণ এই সকল দ্রবোর ক্ষেত্রে 
উপরোক্ত সর্তগুলি পালিত হয়। কিন্তু আধুনিক ধনতান্িক সমাজে 
ব্যাপকতম ফটক কারবার দেখ। যায় শেয়াবের বাক্তারে। কারণ শেয়ার 
মজুত করার বায় খুব নগণা ; শেয়ারের বাজার ব্যাপক হওয়ায় ইহা অত্ন্ত 
সহজে ক্রয়-বিক্রয় করা চলে; শেয়ারের ক্ষেত্রে তাহাদের মান নির্দেশের কোন 


অস্থবিধা নাই, এবং সর্বশেষে শেয়ারের মূলা পর্রিবর্তন সাধারণতঃ বেশী তয় । 
ফটক! কারবারের সফল (40৮91505655 01 91960818161013.) 
ফটকা কারবার ুট্ুভাবে সম্পাদিত হলে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে মূল্যের 


সংরক্ষণ ব্যয়ের মধ্যে য আমরা সু যোগ করি। 


২০২ অর্থনীতি 


বৈষমা হ্রাম পাইবার প্রবণতা থাকে । নম্তরাং ফটক] কারবারের একটি 
প্রধনি ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ মূল্যের পরিবর্তন হাস করা। ইহার ফলে ভোগী 
এবং উৎপাদক উভয়ই উপকৃত হয়। প্রথমতঃ, ভোগীর আধিক আত 
(000076% 17050102) যখন স্থির, তখন মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিতে তাহার প্রকৃত 
আয় বুদ্ধি ব হ্রাস পায় এবং সেইজন্য বিভিন্ন সময়ের মধ্যে তাহাব ভোগের 
প্রচুর তারতম্য ঘটিতে পারে । কিন্তু কোন সময়ে অধিক পরিমাণে ভোগ 
হইতে প্রান্তিক উপযোগ হ্রান পায় বলিয়া সাধারণতঃ বিভিন্ন সময়ে ভোগ 
নিয়মিত হইলে ভোগী অধিকতর পশিতৃপ্যি লাত কবে।* দ্বিতীয়তঃ, 
উত্পাদকের দিক হইতেও মূলোব হাস-বুদ্ধির অনিশ্চয়তা উত্পাদন কার্য 
ব্যাহত কবে--কারণ তখন উৎপাদন করাবঝ্ুঁকি অনেক বেশী থাকে । মূল্য 
মোটামুটি স্থিব থাকিলে উত্পাদকের মূল্য পবিবঙনের ঝুঁকি বহন করিতে 
হয় না এবং এ দিক দিয়। ফটকা কারবারীদেব কাধ উত্পাদন কার্ধকে সাহায্য 
করে। মন, ফটকা কাবপারীদের কাধের ফলে ধানের মূল্য যদি বিভিন্ন 
সময়েব মধ্যে মোটামুটি এক হইবাব প্রবণতা না থাকিত, তবে ধানের 
উৎপাদ্নকারীর। উৎপাদনের অব্যবহিত পরে অমত্যন্থ স্বল্পমূল্যে ধান বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হইত । এইজন্য তাহাদের আয় তহত অত্ন্ত কম। কিন্তু 
ফটকা কারনারাঁদের কাধের ফলে ধান কাটার পরেই তাহাদের অত্যন্ত কম 
মূলো ধান বিক্রয় করিতে হয় না। 

অবশ্য ফটক] কারবারীদের কার্য সত্বেও বিভিন্ন সময়ের মধো যুলোর 
বৈষম্য থাকিতে পারে । এক প্রকারের ফটক] কারবার আছে যাহা দ্বারা 
উৎপার্দকেরা মূল্য পরিবর্তনের অনিশ্চয়তা. হইতে অব্যাহতি পাইয়৷ শুধু 
উত্পাদন কার্ধে মনোনিবেশ করিতে পারে। এই প্রকারের ফটক 
কারবারকে বল] তয় থের1 দেওয়া (1)60178) | যেগন পাটের মিলের 
পক্ষে পাট একটি অপরিহার্য কাঁচামাল এবং তাহাকে সব সময় কিছু পরিমাণ 
পাট মজুত রাখিতে হয়। আবার পাট হইতে চট প্রস্তুত করিতে কিছুটা 
সময়ের (ধরা যাউক ১ মাসের ) প্রয়োজন হয়। একমাস পরে পাটের মূল্য 
ও তৎসঙ্গে চটের মূল্য হাস পাইলে ফার্মের বিক্রীত দ্রব্যের এবং মজুত পাটের 
মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ফার্মের ক্ষতি হইবে । অপরপক্ষে এক মাস পরে পাট ও 
তৎসঙ্গে চটের মূল্য বুদ্ধি পাইলে ফার্মের লাভ হইবে বেশী। কিন্তু পাটের 
মিলটি যদি এক মাস পরে বর্তমান মূল্যে পাট ক্রয় করিবার জন্য,এবং এক মাস 


* অবশ্য ছুই সময়ের মোট ভোগের পরিমাণ যদি এক হয়। 


ফটক] কারবার ২৪৩ 


পরে বর্তমান মূল্যেই চট বিক্রয় করিবার জন্য দুইটি সম্বখীন চুক্তি সম্পাদিত 
করে, তবে মূল্য পরিবর্তন হেতু ক্ষতি হইতে মে অনেকটা মুক্ত থাকিতে 
পারে। যেমন এক মাস পরে পাট ও চটের মূল্য হাস পাইলে পাট ক্রয় করিতে 
অবশ্য তাহাকে তখনকার বাজার মুল্য অপেক্ষা বেশী মূলা দিতে হইবে, কিন্ছ 
সম্মুখীন চুক্তি অনুসারে সে বাজার মুল্য অপেক্গা অধিক মূল্যে চট বিক্রয় 
করিতে পারিবে । অন্ুন্ধপে পাট € চটের মূলা হাম পাঈলেও মিলের লা 
বাক্ষতি বিশেষ হইবে না। স্ভতবাং এই প্রকাব চক্তিন ফলে লাভ খুব 
বেশী না হইলেও ক্ষতির বিরুদ্ধে ঘের] দে ওয়া (16105) থাকে 1 তাই 
উৎপাদকেরা মূল্য পরিবর্তনের অনিশ্চয়তা হইতে মুক্তি পাইয়া উৎপাদন 
কার্ধ শ্ষ্টরূপে সম্পাদন কবিতে পারে। 

ফটক কারবাবের একটি প্রধান গুণ এই বে ইহ দ্বার অনেক ক্ষেত্রে 
ফটক কারবারীরা উৎপাদকদের ঝুঁকি হইতে রেভাই দিয়া নিজেরা ঝুঁকি 
বহন করে । যেমন ফটক কারবারীবা খন বর্তমান মূল্যে ভবিষ্যতে কোন 
দ্রব্য ক্রয় করিবে বলিয়। উৎপাদক্র সঙ্গে চুক্তি করে, তখন উৎপাদক উত্পাদন 
কার্য হইতে মোটামুটি স্বাভাবিক লা 5 (001718] 1)10990 অজন করে এবং ফটকা 
কারবাণী মূলা পরিবতন হেতু লাভ বাক্ষতিব ঝুকি বহন করে। এইভাবে 
ফার্ সম্পন্ন করে উৎপাদন কাধ এবং ফটক] কারবারী সম্পন্ন করে ঝুঁকি বহন 
কাধ, এবং এই ঢুই কাযের বিভাগের ফলে উত্পাদন কাধ ন্বষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়। 

আমর দেখিয়াছি ধনতান্ত্রিক সমাজে শেয়ারের বাজারেই ফটক কারবার 
সবচেয়ে বেশী হয় এবং তাহার ফলে বিভিন্ন শিল্পে বিনিয়োগ ও তৎসঙ্গে সমগ্র 
অর্থনৈতিক বাবস্থা প্রভাবিত হয়। বর্তমানে অধিকাংশ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানেই 
মূলধন সংগ্রহ করা হয় শেয়ারের মধ্য দ্রিয়া। শেয়ারের মূলা বৃদ্ধি পাইলে 
প্রতিষ্ঠানটির মূলধন সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ, এবং শেয়ারের মূল্য হ্রাস পাইলে 
মূলধন সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়। কোনও প্রতিষ্ঠানের লাভ যদি বেশী 
হয় তবে তাহার শেয়ারের মূল্য হয় বেশী এবং সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নৃতন 
মূলধন সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। শেয়ারের বাজারে ফটকা 
কারবারীর। থে প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মূল্য ভবিষ্যতে বুদ্ধি পাইবে বা ষে 


* ইহা অনেকট! অস্রেলিয়।-ওয়েছ্ট ইত্ডিজের খেলার ফল সম্বন্ধে কোন লোকের একবার 
একজনের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া জিতিবে বলিয়া এবং আবার একজনের সঙ্গে ওয়েইী ইণ্ডিজ জিতিবে 
বলিয়া বাজি ধরা । বাজির টাকার পরিমাণ সমান হইলে যে দলই জয়লাভ করুক ন! কেন, 
লোকটির লা্ত-ক্ষতি কিছুই হইবে না। 


২০৪ | অর্থনীতি 


প্রতিষ্ঠানে লাভ বেশী হইবে তাহার শেয়ার ক্রয় করে এবং যাহার লাভ কম 
হইবে তাহার শেয়ার বিক্রয় করে। ম্থতরাং বর্তমানে কোন প্রতিষ্ঠানের 
শেয়ারের মূল্য প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যুৎ লাভ বা ক্ষতি সম্বদ্ধে ফটকা 
কারবারীদের ধারণার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। ফটক কারবারীরা 
এইভাবে যে সকল প্রতিষ্ঠান লাভ করিবে বিয়া আশা করে তাহাদের 
অধিকতর মুলধন নিয়োগে সাহাধ্য করে, এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি 
হইবে বলিয়া মনে করে তাহাদের মূলধন নিয়োগ ব্যাহত করে। কটকা! 
কাববারীর! যদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও লাভ-ক্ষতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা 
করিতে পারে, তবে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধো মোট বিনিয়োগের 
(00081 1055000170) বণ্টন ভইবে তাহাদের লাভের সম্ভাবনা! অন্রষ্ণারে ৷ 
ফটক] কারবারীরা যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন লাভ-ক্ষতির অবস্থা 
বিবেচনা করিয়া শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে, গন শেয়ারের মূল্য সাময়িক 
বিষয়গুলির দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত না হইয়া দীর্ঘকালীন বিষয়গুলির দ্বারা 
বেশী প্রভাবিত হয় * ফলে বিভিন্ন শিল্পে বিনিয়োগও দীর্ঘকালীন বিষয়সমুভেব 
দ্বার] নিয়ন্ত্রিত হইয়া! থাকে । 

শুধু বিনিয়োগের মোট বণ্টন ক্ুষ্টভাবে সম্পন্ন করাই যে ফটকা 
কারবারের কাধ তাহা নহে, তাহার দ্বারা মোট বিনিয়োগের পরিমাণও 
প্রভাবিত ভয়। বস্ত্বভঃ, শেয়ারের বাজারে এমন অনেক ক্রেতা ব1 বিক্রেতা 
আছে যাহাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় স্বল্প, এবং ব্যাপক শেয়ার বাঙার না থাকিলে 
তাহার শিল্পে বিনিয়োগ করিত না। এই ব্যাপক শেয়ার বাজার সংগঠনে 
ফটক] কারবারীদের অবদান অনেকখানি । ব্যাপক শেয়ার বাজার থাকিলে 
যেকোন সময়ে শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবে জানিয়া সাধারণ লোক 
কোন শিল্প সম্বদ্ধে বিশেষ জ্ঞান না থাকিলে ৪ তাহার শেয়ার ক্রয় করিতে 
পারে; ফলে মোট বিনিয়োগ সাধারণতঃ বৃদ্ধি পায়। স্বতরাং শেয়ারের 
বাজারে প্রকুষ্টভাবে পরিচালিত ফটক কারবার মোট বিনিফোগ বুদ্ধি ও 
তাহার নুষ্ট বিলি-বাবস্বায় (81190801018 সাশ্ভাযা কবে। 


ফটকা কারবারের কুফল (75115 ০: 91১2051961015 ) 

আমরা দেখিয়াছি ফটক কারবারীদের কার্ধের ফলে বিভিন্ন সময়ের 
মধো কোন বস্তর মূলোর তারতম্য ত্রাস পায়। কিন্তু ফটক কারবারীদের 
বিভিন্ন সময়ের মুল্য সম্বন্ধে ধারণা যদি ভুল হয়, তবে তাহাতে বিভিন্ন 


ফটক। কারবার ২০৫ 


সময়ের মধ্যে মূল্যের তারতম্য হ্রান না পাইয়। বুদ্ধি পাইবে। ধর] ষাউক 
কোন বস্তর মূল্য জানুয়ারিতে ১০ টাক|; ফটক কারবারীর] যদি মনে করে 
যে মার্চ মাসে বস্তটির চাকিদ। খুব বেশী হইবে এবং মূল্য ১৫ টাকা 
হইবে তবে তাহার। জানুয়ারিতে ভ্রবাটি ক্রয় করিয়া মার্চ মাসে বিক্রয় 
করিবে । ইহার ফলে জানুয়ারিতে বস্তুটির মূল্য বুদ্ধি পাইবে এবং ধর! 
যাক এই বধিত মূল্য হইল ১৪ টাকা। কিন্তু মার্চ মাসে হযত বস্তটির 
চাহিদা হাস পাইল । এই ক্ষেত্রে ফটকা কারবারীদের কোন কাধকলাপ 
না থাকিলে মূল্য হয়ত হাস পাইয়া ৮ টাকা হইত। কিন্তু ফটক 
কারবারীরা তাহাদের যোগান মার্চ মাসে বাজারে ছাডায় দ্রব্যটির মূল্য 
আরও হ্বাস পাইয়া ধর। যাক ৬টাকা হইল। কোন ফটকা কারবার 
না] থাকিলে এই ক্ষেত্রে জানুয়ারি হইতে মার্চ মাসে মূলোর পরিবতন হইত 
(১০-৮) বা২ টাকা। কিন্ধু ফটক! কারবার ভুল অন্ুমানেব উপর প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ায় জানুয়ারি হইতে মার্চ মাসে মূল্যের পরিবর্তন হইয়াছে (১৪ -৬) 
বা৮্টাকা। স্থৃতবাং অদক্ষ ফটকা কারবার (10271516106 506001901013) 
মূল্যের স্থায়িত্ব আনয়ন কর! দূরে থাকুক, তাহা মূল্য পরিবর্তনের ভার 
বুদ্ধিতে সহায়তা করে । ফলে উৎপাদন কায ব্যাহত হয়। 

আবাখ অনেক ক্ষেত্রে ফটকা কারবার এমন ভাবে পরিচালিত য় 
যাহা জুয়া খেলারই নামান্তর মাত্র । এই সকল ক্ষেত্রে ফটকা কারবারীদের 
একমাত্র উদ্দোশ্য মৃল্য-প্রভেদ হইতে লাভ করা । এই প্রকার কারবারে 
দ্রবোর আদান-প্রদান হয় কেবলমাত্র কাগজ-পত্রে ; প্রকৃত পক্ষে ফটকা 
কারবারীর! দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করে না। ঘেমন কোন ফটক কারবারী 
ক ফটক] কারবারী খ-এর সঙ্গে এইরূপ সম্মুখীন চুক্তি করিল যে ৬ মাস 
পরে সে বর্তমান মূল্য ৩০ টাকায় ১০* মণ চাউল ক্রয় করিবে । ইহাতে 
খ পুর্ব হইতে ১০০ মণ চাউল ক্রয় করিয়া! মজুত করে না, বা ক-ও খ-এর 
নিকট হইতে ৬ মাস পরে ১** মণ চাউল লইয়! বাজারে বিক্রয় করে 
না। ৬মাস পরে চাউলের বাজার মূল্য ৩৫ টাক) হইলে খ ক-কে শুধু 
সন্মুখীন চুক্তিবদ্ধ মূল্য ও প্ররুত বাজার মূল্যের মোট পার্থক্য ৫০০ টাকা 
দেয়। অপরপক্ষে চাউলের মূল্য ৬ মাস পরে ৩০ টাকা অপেক্ষা কম 
হইলে ক খ-কে ছুই মূল্যের মোট পার্থকাটুকু হস্তান্তর করে। এই প্রকার 
ফটক কারবারে যে লেন-দেন হয় তাহাতে বস্তটির ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ 
প্রভাবিত হয় না। বস্ততঃ এই ক্ষেত্রে ক ওখযেন বস্তটির মূলা পরিবর্তন 


২০৩৬ অর্থনীতি 


সম্পর্কে বাজি ধরিয়াছে। তাই ইহ] জুয়া খেলার ইতর-বিশেষ। 
প্রকৃত ফটক] কারবার ও এই প্রকার ফটক কারবারের প্রধান পার্থক্য এই 
যে এই প্রকার লেন-দেন বস্তটির বাজার মূল্যকে প্রভাবিত করিয়া বিভিন্ন 
সময়ের মূল্যের পার্থক্য হ্রাস করে না। ইহাতে কেবল অর্থেরই হস্তান্তর 
তয়ুঃ বস্তুটির ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণের নভে । এই প্রকারের ফটকা 
কারবার অনেক দিক দিয়া ক্ষতিকর। প্রথমতঃ, ইহ জুয়া খেলার 
নামান্থর বালয়া ইহা নীতিবিগহিত। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে কেবল সময়, 
অর্থ ও পরিশ্রমের অপচয় ঘটে; কিন্তু তাহা হহতে কোন উৎপাদন হয় 
না এবং কোন অভাবের পরিতৃপ্তি সাধন হয় না (অবশ্য যদি না কে 
জুয়াখেলার উত্তেজনাকেই কাম্য মনে করে)। পরিশেষে এই প্রকার 
কারবারের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ধনের ব্টন অসামা হইবার প্রবণতা থাকে 
এবং সামাজিক মঙ্গলের দিক দিয় ইহ কাম্য নভে । 

অনেক সময় আবার ফটক] কারবারীরা নানারূপ অবৈধ উপায়ে লা 
করিবার চেষ্ট। করে। কোন দ্রব্যের স্বাভাবক কারণে হয়ত মূল্য হাসের 
কোন কারণ নাই। কিন্তু কয়েকজন ফটক] কারবারী হয়ত বাজারে 
গুজন ছড়াহল যে দ্রব্যটির মূল্য হ্থাস পাইবে। ইহার ফলে অনেক 
লোক দ্রব্যটির ক্রয় হইতে বিরত থাকিবে এবং ফলে মূল্য হ্রাস পাইবে । 
অনুরূপে ফটক কারবারীরা অবৈধভাবে কোন দ্রব্যের সাময়িক মুল্য 
বৃদ্ধি করিয়া তাহা হইতে লাভ করিতে পারে। এই প্রকার কার্ষকলাপ 
ধান, পাট খ। অন্ঠান্ত কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে সম্ভব হইলেও শেয়ারের 
বাজারেই তাহার বিস্তার সমধিক । কারণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক 
অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ লোক অজ্ঞ। স্থতরাং বাজারে যদি কোন গুজব 
রটে যে কোন প্রতিষ্ঠানের আধিক অবস্থা খুব শোচনীয় তবে প্রতিষ্ঠানটি 
প্ররূত পক্ষে সচ্ছল হইলেও লোকে তাহার শেয়ার ধিক্রয় করিতে আরম 
ক।রবে। ফলে এই সকল শেয়ারের মূল্য হা পাইবে । সাধারণ লোকের 
এই গুজব দ্বার। প্রভাবিত হইবার প্রবণতা ও অজ্ঞতার স্থযোগ লইয়া 
অনেক সময় ফটক কারবারীর। অসৎ উপায়ে যূল্য প্রভাবিত করে এবং 
অনেক লোকের সর্বনাশ করিয়া নিজেরা লাভবান হয়। 

ফটক কারবারের স্থল সম্পর্কে আলোচনার সময় আমর। বলিয়াঁছি 
শেয়ারের বাজারে ফটক] কারবারের ফলে দেশে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধি 
পায় ও বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিনিয়োগের সুষ্ঠ, বণ্টন হয়। 


ফটক কারবার ২৯৭ 


ফটকা কারবারীর! বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন লাভ-ক্ষতি সম্বন্ধে 
অন্থমান করিয়৷ বিভিন্ন প্রকারের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করিলে তবেই এইরূপ 
স্বফল পাওয়। যাম়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফটক] কারবারীর] চায় 
স্বপ্প সময়ে সবাধিক লাভ করিতে । স্থতরাং তাহার] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
দীর্ঘকালীন অথনৈতিক অবস্থা লইয়া মাথা ঘামায় না। তাহারা শুধু 
বিবেচনা করে অদূর ভবিষ্কতে কোন প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মূলা হ্রাস 
পাইবে না বৃদ্ধি পাইবে । বাজারে অধিকাংশ ক্রেতা বিক্রেতাই যখন 
এইরূপ ফটকা কারবারী, অর্থাৎ যখন তাহাবা কেবল মূল্য পরিবর্তনজনিত 
লাভের জন্তা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কবে ( দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ হিসাবে 
নহে), তখন শেয়ার বাজারে মূলা হয় অত্যন্ত অস্থায়ী। কাবণ তখন 
ফটক] কারবারীর1 যদি মনে করে যে অদূর ভাবস্ততে কোন শেয়ারে 
মূলা বুদ্ধি পাইবে, তবে প্রতিষ্ঠানটিব প্রকৃত অনৈতিক অবস্থা শোচনীয় 
হইলেও সে এশেয়ার ক্রয় করিবে । আবার অধিকাংশ ক্রেতা বিক্রেতাই 
যখন ফটক] কারবারী, তখন অধিকাংশ ফটক কারবারীই যদি মনে করে 
যে অদূর ভবিষ্যতে শেয়ারটির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, তবে তাহার! এ শেয়ারটি 
ক্রয় করিতে চাহিবে, এবং ফলে শেয়ারটিব মূল্য সত্যই বুদ্ধি পাহবে। 
স্থতরাং এই ক্ষেত্রে যেকোন একজন ফটক] কারবারী অপরাপর ফটক 
কারবারীদের ভবিষ্যৎ মূল্য সম্পর্কে অন্কমান করিতে চেষ্ট। করিবে ।* 
সকল ফটকা কারবারীই যি এইরূপ কাজ করে তবে শেয়ারের মূল্য 
হইবে অত্যন্ত অস্থায়ী এবং ইহা দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক বিষয়ের দ্বারা 
প্রভাবিত না হইয়া সাময়িক ও অনেক ক্ষেত্রে পামান্ত বিষয়ের দ্বারা অত্যন্ত 
বেশী প্রভাবিত হইতে পারে। উপরোক্ত প্রকার ফটকা কারবারেব 
কুফল হুদূরপ্রলারী। তখন দেশে মোট বিনিয়োগের ও তৎসঙ্গে জাতীয় 
আয়ের ভ্রাস-বুদ্ধি ফটক কারবারীদের কার্ধের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল 
হইতে পারে এবং ব্যবসা-চক্র (0৪০ ০5০1০ ) ভয়াবহরূপে দেখ। দিতে 
পারে। উপরস্ত এই প্রকার কারবারের জন্য শেয়ারের মূল্য বিভিন্ন 


* বন্ততঃ আরও এক ধাপ আগাইয়া গেলে আমর! বলিতে পারি, প্রত্যেক ফটকা 
কারবারীই অপরাপর কারবারীরা অন্তান্ত কারবারীদের ভবিষ্ৎ মূল্য সম্পকে কি অনুমান 
করে তাহা অনুমান করিতে চেষ্টা করে। এইরূপে আরও বেশ কয়েক ধাপ আগাইয়া ফটক 


কারবারীরা ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে । এই সম্পর্কে 0557565--1%6 05691 75079 ০ 
1179107776776 17765765621 7410595 07০. 22 জতষ্টবা | 


২০৮ অর্থনীতি 


প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক দক্ষতার উপর বিশেষ নির্ভবশীল ন1 হওয়ায় দেশে 
মোট বিনিয়োগের বণ্টন যে ভাবে হইবে তাহ] মমাজের মঙ্গলের দিক হইতে 
বিচার করিতে গেলে কাম্য ন। তইতে পারে। 

এই সকল কুফল দূর করার জন্য কটক। কারবার অনেক ক্ষেত্রে 
নিয়ন্ত্রণ কর! প্রয়োজন । প্রধানতঃ ছুই প্রকারে এই ফটক] কারবার নিয়ন্ত্রণ 
করা যায়। প্রথমতঃ, সরকার বিপরীত ফটক। কারবারের ( ০০01621: 
59200180100.) সাহায্যে অদক্ষ ফটক। কারবারের কুফল দূব করিতে পারে। 
যেমন, ফটক] কারবারীদের কার্ষের ফলে কোন সময়ে কোন দ্রব্যের মূল্য ঘৃদি 
অত্যন্ত হাস পায়, তবে সরকার বস্তুটি ক্রয় করিয়া তাহার মূল্য হ্বাস রোধ 
কারতে পারে, এবং যে সমযে বস্তটির মূল্য বুদ্ধি পায় সে সময় উহা বাজারে 
বিক্রয় করিয়! তাহার মূলা অপেক্ষাকৃত হ্বাস করিতে পারে । ইহার জন্ত 
সরকারকে এ বস্তুটি প্রযোজনীয় পরিমাণে মজুত বাখিতে ভয়। ইহাকে 
সাধারণতঃ বাফার স্টক নীতি (8821 509০1. 0091105 ) বল হয়। ধান, 
গম প্রভৃতি কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রবোধ মৃস্য মোটামুটি স্থায়ী করার 
জন্য সরকার অনেক সময় এহ প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে । সরকারের 
সিকিউরিটির বাজার মূল্য বজায় রাখার জন্যও অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
সরকারী সিকিউরিটির ক্রয়-বিক্রয় করে । তবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের 
ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগে অনেক সময় নানা অন্থুব্ধা৷ দেখা দেয় । কারণ 
সরকারের পক্ষে বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য পরিবর্তন রোধ কর। অনেক ক্ষেত্রে 
সম্ভব নয়; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়! যখন এ মূল্য পরিবতন 
প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন স্ুচিত করে তখন তাহা রোধ 
কর। অনেক সময় উচিতও নহে। 

বিপরীত ফটক কারবার ছাডাও সরকার অনেক সময় আইন প্রণয়ন 
করিয়া অবৈধ ফটক কারবার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। যেমন ভারতবর্ষে 
সম্মুধীন চুক্তি নিয়ন্ত্রর আইন দ্বারা ( 0757৪: 001790806 7২০৪০1901017 
4১০৫) কয়েকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে সম্মুখীন চুক্তি নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা 
হইয়াছে । যেখানে ফটক কারবার কে বল জুয়। খেল] মাত্র, সেখানে স্পষ্টতঃ 
আইন দ্বারা উহ বন্ধ করা উচিত। তবে অনেক সময় বৈধ ও অবৈধ ফটকা 
কারবারের মধ্যে আইনের দিক হইতে সীমারেখা টানা শক্ত । ম্থতরাং শুধু 
আইন প্রণয়ন দ্বার অবৈধ ফটক কারবার লকল সময় বন্ধ কর] সম্ভব নয়৷ 


ফটক। কারবার ২০৯ 


সার-সংক্ষেপ 


(ক) যেসকল লোক একস্থান হইতে কোন বস্ত ক্রয় করিয়া অন্স্থানে 
বিক্রয় করে তাহাদের চালান কাঁরবারী, এবং যাহারা এক সময়ে কোন বস্ত 
ক্রয় করিয়। অন্য সময়ে বিক্রয় করে তাহাদের ফটক কারবারী বলে। চালান 
কারবারী এবং ফটক] কাববাবী উভয়েই চেষ্টা করে স্বল্প মূল্যে বস্তুটি ক্রয় 
করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে । 

(খ) চালান কাববারীদের কার্ধের ফলে বিভিন্ন স্থানের মধ্যে মূল্যের 
পার্থক্য হাস পায়। আবার ফটক] কাববারীদেব অনুমান ঠিক হইলে বিভিন্ন 
সময়ের মধ্যে মুল্যেব পরিবর্তন কম হয়। 

(গ) ফটক] কারবাবের ফলে মূল্যের স্থায়িত্ব ঘটিলে উৎপাদকের উৎপাদন 
কার্ধ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতে পারে । আবার ফটকা কারবারীরা অনেক 
সময় মূল্য পরিবর্তনের ঝুঁকি নিজেরা বহন করিয়া উৎপাদকদের শুধু 
উৎপাদন কার্ষে মনোনিবেশ করিতে সাহায্য কবে । 

(ঘ) ফটক] কারবাবীদের অনুমান তল হইলে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে মূল্য 
পবিবর্তন হ্রাস না পাইয়া] বুদ্ধি পায় । আবার ফটকা কারবার অবৈধভাবে 
চালিত হইলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অমঙ্গল ঘটে। 

(উ) ধনতান্ত্রিক সমাজে শেয়ার বাজাবেই সর্বাপেক্ষা বেশী ফটক কারবার 
দেখা যায়। স্বভাবে চালিত হইলে ইহা দ্বার দেশে মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধি 
পায় এসং বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে তাহার বণ্টন শিল্পগুলিব দীর্ঘকালীন লাভের 
প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়। অপরপক্ষে শেয়ার বাজারে ফটক কারবারীদের 
প্রভাব বেশী হইলে এবং তাহার! কেবল সাময়িক মূল্য পরিবর্তন হইতে লাভ 
করিতে চাহিলে শেয়ারের মূল্য অস্থায়ী হয় এবং দেশের বিনিয়োগের পরিমাণ 
ও বণ্টন ঠিকভাবে হইতে পারে না। 

(চ) ফটক কারবারের কুফল রোধ করিবার জন্ত সরকার আইন দ্বার 
অবৈধ ফটক] কারবার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । আবার বাফার স্টক রাখিয়। 
বিপরীত ফটকা কারবার দ্বারাও সরকারের পক্ষে অনেক সময় ভূল 
অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ফটক। কারবারের কুফল রোধ করা সম্ভব । 


১৪ 


দশম পরিচ্ছেদ 


একচেটিয়া বাজারে মুল্য নির্ধারণ 
(1700106 0000561 11079019015 ) 


ফার্মের চাহিদা রেখা আলোচন। কালে আমর! দেখিয়াছি (পঞ্চম 
পরিচ্ছেদ দ্রঃ) একচেটিয়া বাজারে সমস্ত উৎপাদন একটি ফার্মের অধীনে 
বলিয়া বাজারের চাহিদ| রেখা ও ফার্মের চাহিদা রেখা অভিন্ন হইবে। 
স্থতরাং পুর্ণ প্রতিযোগিতার ন্যায় ফার্ম তখন মূল্য স্থির বলিয়। ধরিয়া! লইতে 
পারে না_-বাজারে ফার্মের যোগানের পরিমাণ অন্ুযায়ী বস্তটির মূল্য বিভিন্ন 
হয়। তাই তখন বাজারে যোগান রেখা বলিয়! কিছু স্থির করা যায় না, 
কারণ বিক্রেতা মূল্য স্থির ধরিয়! উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে না, পরস্থ 
ফার্মের উৎপাদনের উপর বস্তুটির মূল্য নির্ভরশীল, এবং ফার্মের উৎপাদনের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যও পরিবতিত হয়। একচেটিয়া বাজারে কেবল 
একটি ফার্ম বলিয়া ফার্মের ভারসাম্য অবস্থার আলোচনা করিলেই সঙ্গে 
সঙ্গে বাজারের ভারসাম্য মূল্য ও মোট উৎপাদন জান৷ যাইবে । 
একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য (70011707127 01 006 1 


00061 1] 01001১01 ) 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের ন্যায় একচেটিয়৷ বাজারেও ফার্মের ভারসাম্য 


অবস্থা ফার্মের উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল 
হইবে । আবার পূর্ণ প্রতিযোগিতার আলোচনাকালে প্রদশিত পদ্ধতিতে এক- 
চেটিয়। বাজারের মূল্যকেও আমরা বাজার মূল্য, শ্বপ্পকালীন মূল্য ও, দীর্ঘকালীন 
মুল্য ইত্যাদিতে ভাগ করিতে পারি, এবং স্বল্লকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন 
ব্যয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচন। এই ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযুক্ত । কিন্তু এই 
সকল বিষয়ের পুনক্ক্তি না করিয়া আমর] একচেটিয়া! বাজারের ফার্মের 
ভারসাম্যের বৈশিষ্ট্য সম্বদ্ধেই প্রধানতঃ আলোচনা করিব। 

আমর আগেই বলিয়াছি একচেটিয়! বাজারে ফার্মের ও বাজারের চাহিদ। 
রেখা! অভিন্ন এবং সেইজন্য একচেটিয়। বাজারে অধিকতর পরিমাণে বিক্রয় 
করিতে হইলে ফার্মকে মূল্য হ্রাস করিতে হয়। ৩৫নং চিজে 10] ফার্মের 


একচেটিয়া বাজারে মূল্য নির্ধারণ ২১১ 


চাহিদা রেখা । ইহাকে ফার্মের গড় রেভিনিউ রেখাও বল] চলে; কারণ বিভিন্ন 
পরিমাণ বস্ত বিক্রয়ে মূল্য বা গড় রেভিনিউ কত হইবে তাহা 701)" নির্দেশ 





৬. 4৬ /1 -কন্কর পরিহ্যাণ 
৩৫নং চিত্র 
করে। যেমন ফার্ম 94 পরিমাণ দ্রব্য বাজারে হ্বাডিলে বস্তটিব মূল্য হইবে 
07, কারণ এ মূল্যেই ক্রেতারা 04 পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিবে । ফার্য 
04 অপেক্ষা অধিক পরিমাণ বস্ত বিক্রয় করিতে চাহিলে মূল্য 05 অপেক্ষ 
হ্রাস পাইবে । 1], 101)" গড রেভিনিউ রেখা সংশ্লিষ্ট প্রাস্তিক রেভিনিউ 
রেখা (গড রেভিনিউ রেখা হইতে" প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা নির্ণয় পদ্ধতি 
আমরা পুর্বেই পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচনা করিয়াছি )। 1২7২ রেখ বিভিন্ন 
পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয়ে ফার্মের গ্রাস্তিক রেভিনিউ বা অতিরিক্ত এক একক 
বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত রেভিনিউ নির্দেশ করে । 2০ ও ? যথাক্রমে 
ফার্মের গড় ব্যয় রেখা ও প্রান্তিক ব্যয় রেখ! ফার্ম যদি সর্বাধিক লাভ 
করিতে চায় তবে যে উৎপাদনে ফার্মের প্রাস্তিক ব্যয় ও প্রাস্তিক রেভিনিউ 
সমান, ফার্ম সেই পরিমাণ উৎপাদন করিবে । কারণ ফার্মের প্রান্তিক 
ব্যয় যদি প্রান্তিক রেভিনিউ অপেক্ষা স্বল্পতর হয়, তবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে 
ফার্মের মোট লাভ বৃদ্ধি পাইবে ; আবার ফার্মের প্রান্তিক রেভিনিউ প্রান্তিক 
ব্যয় অপেক্ষা স্বল্লতর হইলে উৎপাদন হাসে ফার্মের মোট লাভ বৃদ্ধি পাইবে । 
স্থতরাং একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় 
প্রাপ্তিক রেভিনিউ -" প্রাস্তিক ব্যয় 
ইহাকে ফার্মের ভারসাম্যের প্রথম ক্রম (8£5: ০0:6: ) সর্ত বলা যায়। 


২১২ অর্থনীতি 


আবার শুধু প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইলেই ষে ফার্মের 
ভারসাম্য স্মচিত হয় তাহা নহে। কারণ এ অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রান্তিক 
ব্যয় যদি প্রান্তিক রেভিনিউ অপেক্ষা স্বল্নতব হয়, তবে প্রাস্তক রেভিনিউ ও 
প্রান্তিক ব্যয় সমান হওয়া সত্বেও অধিকতর উৎপাদন করা লাভজনক হইবে । 





৩৫ক নং চিত্র 


যেমন ৩৫ক নং চিত্রে 0২ ও 70 ষথাক্রমে ফার্মের প্রান্তিক রেভিনিউ ও 
প্রান্তিক ব্যয় রেখা । এই ক্ষেত্রে অধিকতর উৎপাদনে ব্যয় সঙ্কোচ হেতু 
প্রান্তিক ব্যয় রেখ। নিম্নগামী হইয়াছে । 08 পরিমাণ বস্তব উৎপাদন করিলে 
ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান হয়। কিন্তু ইহ! ফার্মের 
ভারসাম্য অবস্থা নহে । কারণ, উৎপাদন 0 অপেক্ষা বৃদ্ধি করিলে ফার্মের 
প্রান্তিক রেভিনিউ প্রান্তিক বায় অপেক্ষা বেশী হয়। স্থতরাং তখন মোট 
লাভও বুদ্ধি পায়। তাই একচেটিয়া বাজারে ফার্মের ভারসাম্যের ছিতীয় 
ক্রম সর্ত হইল প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতার বিন্দুতে প্রান্তিক 
রেভিনিউ রেখ! প্রান্তিক ব্যয় রেখাকে উপর হইতে ছেদ করিয়া তাহার নিয়ে 
চলিয়া যাইবে ;: অর্থাৎ যে পরিমাণ উৎপাদনে প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক 
ব্যয় সমান, উৎপাদন তাহা হইতে বৃদ্ধি করিলে প্রাস্তিক রেভিনিউ প্রান্তিক 
ব্যয় অপেক্ষা স্বল্লপতর হইতে হইবে । 

পরিশেষে ফার্ম যাহাতে উত্পাদন করে তাহার জগ্ত পুর্ণ প্রতিষোগিতার 
বাজারের ন্তায় একচেটিয়া! বাজারেও স্বপ্লকালে ক্ষতি হইলেও ফার্মের মোট রেভি- 
নিউ মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ের সমান বা বেশী হওয়া প্রয্োজ্ন, নতুবা উৎপাদন 
ন1 করিলে ফার্মের ক্ষতি কম হইবে। আবার দীর্ঘকালে ক্ষতি হইলে ফার্ম 


একচেটিয়। বাজারে মুল্য নির্ধারণ ২১৩ 


উৎপাদন ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবে । স্বতরাং দীর্ঘকালীন ভারসামা অবস্থায় 
একচেটিয়া বাজারেও ফার্মের লাভ স্বাভাবিক লাভের কম হইতে পাবে না। 
৩৫নং চিত্রে 04 পবিমাণ উৎপাদনে ফার্মের প্রান্তিক রেভিনিউ ও 

প্রান্তিক ব্যয় সমান। 04 অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় 
প্রান্তিক রেভিনিউ অপেক্ষা অধিক, এবং 04 অপেক্ষা স্বল্পতর উৎপাদনে 
প্রান্তিক বায় প্রান্তিক রেভিনিউ অপেক্ষা কম। স্ুতরাং 04 পরিমাণ 
উৎ্পাদনেই ফার্মে লাভ সর্বাধিক। ফার্মের (- বাজারের ) উৎপাদনের 
পবিমাণ 0 হইলে, বস্তটির মূল্য হইবে 4 বা 0০, কারণ 1010 চাহিদ। 
রেখা হওয়ায় 0 মূল্যে ক্রেতাদেব চাহিদ1 ভয় 04 পরিমাণ । ম্বুতরাং 
ফার্মে ও বাজারের ভারসাম্য উত্পাদন (৪0111011010 0000110) ও 
ভারসাম্য মূল্য ( 10111611010 701০6 ) যথাক্রমে 04 ও 01 এই 
অবস্থায় ফার্মের মোট লাভ- মোট রেভিনিউ--মোট ব্যয় 

- উৎপাদন ( মৃল্য__-গভ ব্যয়) 

_ 04 (498-45 )ল 094 ৮729 

17137 আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল 

অবশ্য একচেটিয়৷ বাজাবে ফার্ধ সব সময় লাভ সর্বাধিক করিবার দিকে 

নজর নাও দিতে পাবে। পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজাবে ফার্মকে সর্বাধিক লাভ 
কবিধার দ্রিকে নজব দিতে হয়, নতুবা সে বাজারে টিকিয়া থাকিতে পারিবে 
না। কিন্ত একচেটিয়া বাজাবে ফার্ম বিভিন্ন কারণে লাভ সর্বাধিক করিবার 
দিকে নজর না দিতে পারে । যেমন একচেটিয়৷ ব্যবসায়ী অধিক শ্রম 
করিতে নারাজ হইতে পারে । আবাব সরকারের হস্তক্ষেপের ভয়ে বা 
ভবিষ্াতে অতিরিক্ত লাভে আকৃষ্ট হইয়া প্রতিযোগী যাহাতে প্রবেশ করিতে 
ন1 পারে সেইজন্য একচেটিয়া কারবারী লাভ সর্বাধিক না করিয়া! অপেক্ষাকৃত 
কম মূল্যে অধিকতব বস্ত বিক্রয় কবিতে পারে । অবশ্ঠ সাধারণতঃ ফার্ষের 
লক্ষ্য লাভ সর্বাধিক করা; তাই প্রধানতঃ এই অন্তমানেই আমরা সকল বাজারে 
ফার্মের ভারসাম্য অবস্থার আলোচন] করি । 


প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের ভারসাম্যের তুলনা (0০20৪- 


19010 06 00109626162 2750. 78010019015 75001110119 


একচেটিয়! বাজারে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থার আলোচন। হইতে আমর 
একচেটিয়া ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থার মধ্যে 


২১৪ অর্থনীতি 


কয়েকটি পার্থকা নির্দেশ করিতে পারি। এই দুই প্রকারের বাক্ষারেই অবশ্য 
ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের প্রাস্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান । 
আমর! দেখিয়াছি প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের প্রান্তিক রেভিনিউ ও 
বাজারের প্রচলিত মূল্য সমান। কিন্তু একচেটিয়া! বাজারে ফার্মের চাহিদা 
রেখা নিম্নগামী হওয়ায় প্রান্তিক রেড্িনিউ বাজার মূল্য হইতে স্বল্পতর। 
হ্তরাং প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের 
প্রান্তিক বায়- প্রান্তিক রেভিনিউ _ বাজার মূলা 
এবং একচেটিয়া] বাজারে ভারসাম্া অবস্থায় ফার্মের 


প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক রেভিনিউ€বাজার মূল্য 
দ্বিতীয়তঃ, আমরা দেখিয়াছি প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালে কোন 


ফার্মই অতিরিক্ত লাভ করিতে পারে না। কারণ নৃতন ফার্মের বাজারে 
প্রবেশ করিতে ও পুরাতন ফার্ম বাজার ছাডিয়! চলিয়া যাইতে পারায় দীর্ঘ- 
কালীন স্বাভাবিক মূলা প্রত্যেক ফামের ন্যনতম গভ ব্যয়ের সমান হয়। কিন্ত 
একচেটিয়া বাজারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল উহাতে নৃতন ফার্েব প্রবেশ 
রুদ্ধ। সুতরাং একচেটিয়! কাববাবী অতিবিক্ত লাভ কবিলেও নূতন ফার্ম 
প্রবেশ করিয়া তাহার লাভ কমাইতে পারে না। স্থতরাং দীর্ঘকালেও 
একচেটিয়া বাজারে ফার্ম অতিবিক্ত লাভ করিতে পারে। 

আবার পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য আলোচন কালে 
আমরা দেখিয়াছি ফার্মের উত্পাদন বুদ্ধি কবার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ ব্যয়সস্কোচ 
হেতু গড ও প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় যদি ত্রাস পাইতে থাকে, তবে এঁ অবস্থায় 
ফার্মের ভারসামা হইতে পারে না। কারণ পুর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের গড 
রেভিনিউ রেখা য-অক্ষেব সহিত সমান্তরাল বলিয়া, অর্থাৎ প্রচলিত মূল্যে 
ফার্ম যত ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারে বলিয়া, প্রান্তিক ব্যয় ও গড রেভিনিউ 
€ স্প্রাস্তিক রেভিনিউ ) রেখাছয়ের ছেদ বিন্দুতে প্রান্তিক বায় রেখা নিম্নগামী 
হওয়ায় অধিকতর উৎপাদনে মেট লাভ বৃদ্ধি পায়। বস্তৃতঃ উৎপাদন বৃদ্ধির 
আভ্যন্তরীণ ব্যয়সক্কোচ যদি খুব বেশী হয় তবে পুর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিতে 
পারে না। অপর পক্ষে একচেটিয়া বাজারের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ ব্যয় সঙ্কোচ 
হেতু প্রাস্তিক ব্যয় রেখা নিয্গামী হইলেও বাজারের ভারসাম্য হইতে পারে। 
কারণ আমর। দেখিয়াছি, প্রান্তিক ব্যয় রেখ! নিম্গামী হইলেও, প্রাস্তিক 
রেভিনিউ রেখা প্রাস্তিক ব্যয় রেখাকে যদ্দি উপর হইতে ছেদ করিয়া নীচে 
চলিয়া! যায়, তবে এ ছেদবিন্দুতে একচেটিয়। ফারন্ষের ভারসাম্য হইবে। 


একচেটিক়্া বাজারে মূল্য নির্ধারণ ২১৫ 


একচেটিয়া বাজার ও পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের ভারসামা আলোচনা 
হইতে সাধারণতঃ ব্লা হয় যে একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের মূল্য পুর্ণ প্রতি- 
যোগিতার বাজারেব মূল্য অপেক্ষা বেশী, এবং একচেটিয়া বাজারে উত্পাদন 
পুর্ণ প্রতিযোগিতাব বাজাবেব উৎপাদন অপেক্ষা! স্বল্পতর হয়। ধরা যাউক 
কোন শিল্পে পুর্বে পুর্ণ প্রতিষোগিতা ছিল এবং ৩৫নং চিত্রে [070 ও 170 রেখা- 
বয় যথাক্রমে বাজারের চাহিদ1 রেখা ও সমস্ত ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখাগুলিব 
পাশাপাশি (1865151) যোগফল নির্দেশ করে । এই ক্ষেত্রে 76 হইবে যোগান 
“বথা। স্থুতবাং সমগ্র শিল্পে মোট 04: পবিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হইবে এবং 
তাহা 41 মূল্যে বিক্রীত হইবে । সমস্ত কার্মগুলি একত্র হইয়া যদ্দি 
শিল্পটিতে একচেটিয়া বাবসা প্রতিষ্ঠা কবে এবং তাহাদের ব্যয়-স্থচী যদি অপরি- 
বতিত থাকে, তবে ?70 ও 707) হইবে যথাক্রমে একচেটিয়। প্রতিষ্ঠানটিব 
প্রান্তিক বায় বেখা ও গড বেভিনিউ রেখা । এই ক্ষেত্রে উৎপাদন 04: 
হইতে হ্রাস পাইয়া 04 পবিমাণ হইবে এবং তাহ| বধিত 48 মূল্যে বিক্রীত 
হইবে। অর্থাৎ শিল্পটিতে একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উৎপাদন হ্রাস 


ও মূল্য বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত এই আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই অবাস্তব । 
কাৰণ এমন অনেকগুলি শিল্প আছে যাহাতে পুর্ণ প্রতিযোগতা সম্ভব 
নহে__কাবণ তাহাদের মোট স্থির ব্যয় মোট পবিবর্তলীয় ব্যয়ের তুলনায় 
এত অধিক যে অধিকতব উৎপাদনে গড ব্যয় হ্রাস পায়, এবং একটি 
প্রতিষ্ঠানেব পক্ষেই বাজারেব চাহিদা স্ষ্ঠভীবে মিটান সম্ভব, যেমন 
বেলওয়ে, বিছাৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি । আবার অনেক ক্ষেত্রেই 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্রিত হইয়া একচেটিয়া কাববার স্থাপন করিলে 
কতকগুলি যন্ত্রীয় (06০%/1081) ও আথিক ব্যয় সঙ্কোচ ঘটে | যেমন, বৃহদাকার 
উৎপাদনে অধিকতর শ্রমবিভাগের জন্য, বৃহদাকাব ও দক্ষ যস্ত্রেব ব্যবহার হেতু, 
এবং পরিচালনা ও অন্তান্ত কারণে ব্যয়সক্কোচ ঘটে । সর্বশেষ, একচেটিয় 
কাববাবে নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া উন্নততর উৎ- 
পাদন প্রণালী আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হওয়ায় ব্যয়সঙ্কোচ ঘটিলে যে 
লাভ হয় তাহ দীর্ঘকালেও লোপ পায় না। তাই বুহদাকার একচেটিয়া 
প্রতিষ্ঠান অনেক সময় গবেষণার জন্য প্রচুর ব্যয় করে এবং উন্নততর উৎপাদন 
প্রণালী আবিষ্কারে সচেষ্ট হয় ,( যদিও কখনেো৷ কখনো স্বপ্লায়াসে লাভ হয় 
বলিয়া! একচেটিয়। ব্যবসায়ীর উন্নততব উৎপাদন ব্যবস্থা অবলম্বন করার বিশেষ 
চাড় ন1 থাকিতে পারে )। 


২১৬ অর্থনীতি 


মূল্য প্রন্েদ (1862 1019071108705 61019) 

একচেটিয়া বাজারে অনেক সময় দেখা যায় কারবারী বিভিন্ন প্রকার 
ক্রেতার উপর সমান বা প্রায় সমান বস্তর বিভিন্ন মূল্য ধার্ধ করে। যেমন 
কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বিদ্যুৎ বাবহারের জন্য কলকারখান। 
হইতে যে মূলা নেয়, গৃহীদের নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা অধিকতর মূল্য 
নেয়। গ্রামে ভাক্তারও হয়ত অপেক্ষাকৃত অর্থবানদের নিকট হইতে বেশী 
ভিজিট নেয়, এবং গরীবদের হয়ত বিন1 পয়সায় বান্বল্প পয়সায় চিকিৎসা 
করে। এই সকল ক্ষেত্রে আমরা মূল্য-প্রভেদ (01106 01901110711)90017) 
আছে বলিয়া বলিতে পারি। এই মূল্য প্রভেদ করা, অর্থাৎ বিভিন্ন ক্রেতার 
নিকট হইতে একই জিনিসের বিভিন্ন মূল্য নেওয়া কেবল একচেটিয়া ব্যবসায়ীর 
পক্ষে সম্ভব, পুর্ণ প্রতিযোগিতায় তাঁহ1 সম্ভব নহে । কারণ পুর্ণ প্রতি- 
যোগিতায় ক্রেত1 ও বিক্রেতা অনেক বলিয়া! কোন বিক্রেতা কোন ক্রেতার 
নিকট অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে দ্রব্যটি বিক্রয় করিতে চাহিলে, ক্রেতা 
অপরাপর বিক্রেতা হইতে তাহা করুয় করিবে । অর্থাৎ পুর্ণ প্রতিযোগিতায় 
বহু বিক্রেতা থাকায় এবং তাহার কি মূল্যে বস্তুটি বিক্রয় করিতেছে সে সম্বন্ধে 
ক্রেতা পুর্ণ ওয়াকিফহাল থাকায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই মূল্য হইতে বাধ্য । 
কিন্তু একচেটিয়া বাজারে একজন মাঝ্স বিক্রেতা] হওয়ায় তাহার পক্ষে অনেক 
সময় বিভিন্ন ক্রেতার নিকট হইতে বিভিন্ন মূল্য নেওয়া সম্ভব । অবশ্ঠ এক- 
চেটিয়া ব্যবপায়ী সব সময় যে মূল্য প্রভেদ করিতে পারে, বা মূল্য প্রভেদ করা 
যে সব সময় তাহার পক্ষে লাভজনক তাহা নতে। কেবল কয়েকটি বিশেষ 
অবস্থায় একচেটিয়া ব্যবসায়ীর পক্ষে মূল্য-প্রভেদ সম্ভবপর ও লাভজনক হয়। 


মূল্য-প্রভেদের শ্রেণীবিভাগ (001855111095601. 0£ 79105 10890871- 
10861018) 

অধ্যাপক পিগু (218০9) মূল্য-প্রভেদের মাত্রার বিভিন্নত৷ অনুযায়ী মূল্য- 
প্রভেদের তিন প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন :__ 


(১) প্রথম মাত্রার মুল্য-প্রন্ডেদ 0715011770170810073 0£ 0192 17151 
02০০) 

একচেটিয়া বাবসায়ী যদি উত্পাদনের প্রতিটি একক ক্রেতাদ্দের সর্বোচ্চ 
চাহিদ! মূল্যে বিক্রয় করে, তবে তাহাকে প্রথম মাত্রার মৃল্য-গ্রভেদ বলা হয়। 


একচেটিয়া বাজারে মূল্য নির্ধাবণ ২১৭ 


যেমন, বাজারে যদি কোন বস্তর এক একক যোগান থাকিত তবে ক্রেতার! 
হয়ত ১*০ টাঁকা মূল্যে বস্তুটি ক্রয় করিত । কিন্তু ভ্রব্টিব দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
একক বাজাবে আমসিলে মূলা যথাক্রমে ৯৫ ও ৯২ টাকা হয়। মুল্য-গ্রভেদ না 
থাকিলে, এবং বাজাবে যোগান ৩ একক হইলে দ্রব্টি প্রতি একক ৯২ টাকায় 
বিক্রয় ভইবে । কিন্তু দ্রব্টিব ১ম একক যদি ১০০ টাকায়, ২য় একক যদি 
৯৫ টাকায়, ৩য় একক যদি ৯২ টাকায় এবং অন্তরূপে একচেটিয়া ব্যবসায়ীব 
উত্পাদনের প্রতিটি একক যদি তাহাদের সর্বোচ্চ চাহিদা মুল্যে বিক্রীত হয়, 
তবে মূল্য প্রভেদ হয় সর্বাধিক মাত্রাব। স্পষ্টতঃ প্রথম মাত্রাব মূল্য প্রভেদে 
মার্শালেব স*জ্ঞ। অন্তষায়ী ভোগোদ্ত্ত থাকে না, কাবণ ক্রেতাদের প্রতিটি 
এককেব জন্য তাহাব। সর্বাধিক যে মূল্য দিতে বাজি তাহাই দিতে তয়। অবশ্য 
বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রকাব মূল্য প্রভেদ সম্ভব নয়। 


(২) দ্বিতীয় মাত্রার মূল্য-প্রভেদ (101501270177961017 ০1 0136 
9600170 0251:22) 

কোন বস্তর চাহিদাকে যখন চাহিদা মূল্যে উচ্চত। অন্চসাবে ভাগ কর! 
হয এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্য যখন অন্ঠরূপে স্থির কবা হয়. তখন তাহাকে 
দ্বিতীয় মান্রাব মূল্য-প্রভেদ বলা হয়। যেমন কোন নির্দিষ্ট দ্ুবত্ধে বেলেব ভাভা। 
যদি ১০ টাক| ও তদৃ্ধে হয় তাহ। হইলেও কিছু লোক যাতায়াত কবিবে__ 
কিন্ত অনেকে হয়ত যাতায়াত কবিবে না। আবও বেশী লোক যাতায়াত 
করিলে বেলওয়েব প্রান্তিক ব্যয় বিশেষ বুথ্ি পাইবে ন।| তাই যদি ট্রেনে 
কামবাগুলির সামান্ত ই'তববিশেষ কবিয়। তাহাদেব প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী 
ইত্যাদিতে ভাগ করা হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীব জন্য বিভিন্ন ভাডা ধাধ কর] হয়, 
তবে বেলওয়েব লাভ বেশী হইবে । এই প্রকাবেব মৃল্য-প্রভেদকে দ্বিতীয় 
মাত্রার মূল্য-গ্রভেদ বলা যায়। 

(৩) তৃতীয় মাতার মুল্য-্রভেদ (1)1501270709866010 01 03৫ 
(17110 0261:56) 

বাজারের মোট চাহিদা রেখ। যদি কতকগুলি স্থনিরিষ্ট চাহিদা রেখার 
পাশাপাশি সমষ্টি হয় এবং একচেটিয়। ব্যবসায়ী যদি এ বিভিন্ন চাহিদ] অনুযায়ী 
মূল্য প্রভেদ করে, তবে তাহাকে তৃতীয় মাত্রার মূল্য-প্রভেদ বলা হয়। 
এইখানে পরে আমরা তৃতীয় মাত্রাব মূল্য-প্রভেদেব সর্ত ও ভাবসাম্য সম্বন্ধে 
আলোচন। কবিব। 


২১৮ অর্থনীতি 


আবার মূল্য-প্রভেদের ভিত্তি অন্ুযায়ী তাহাদের মধ্যে তিন প্রকার শ্রেণী- 
বিভাগ সম্ভব। প্রথমতঃ, একই দ্রবা যদি বিভিন্ন ব্যক্তির নিকটে বিভিন্ন মূল্যে 
বিক্রয় কর] হয়, তবে তাহাকে ব্যক্তিগত মূল্য-প্রভেদ (0961501081 015011- 
00107911097) বলা হয়। ডাক্তার যখন রোগীদের সামর্থ্যানুষায়ী ভিজিট নেয়, 
তখন তাহা ব্যক্তিগত মৃল্য-প্রভেদের পর্যায়ে পডে। দ্বিতীয়তঃ, বস্তাটির 
ব্যবহারের বিভিন্নতা অনুযায়ী যখন মূল্য বিভিন্ন করা হয়, তখন তাহাকে 
ব্যবহারগত মূল্য-প্রন্ডেদর (056 9150110)1780107) বলা হয়। কলিকাতা 
বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের জন্য বিদ্যুতের ব্যবহারের বিভিন্ন 
মূলা এই জাতীয় মৃল্য-প্রভেদের দৃষ্টান্ত । তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন স্থানে যখন একটি 
দ্রব্য বিভিন্ন মূল্যে বিক্রীত হয় তখন তাহাকে স্থানগীত মূল্য-প্রভেদ (1০০৪1 


015011101109.01017) বলা হয় । 


নূল্য-প্রভেদের সর্ভ (00150101075 101 91100299601 [১1102 
10190101110 1119 01010 ) 

মূলা-প্রভেদ যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জন্য প্রথমতঃ বাজারের চাহিদা 
বিভিন্ন ভাগে বিভাজ্য হওয়া প্রয়োজন অর্থাৎ তখন বাজারে মোট চাহিদা 
রেখার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পার্থক্য থাকা দরকার। দ্রবটির চাহিদার 
মধ্যে যদি প্রভেদ করা সম্ভবপর ন1 হয়, বা দ্রব্টিকে যদি একাধিক বাজারে 
বিক্রয় করা না যায় তবে বস্তির মূলা-প্রভেদ কর। যায় না। দ্রব্যটির 
বাজারের প্রভেদ অনেক ভাগে কর যায় এবং তদনুযায়ী ব্যবহার-গত, স্থান- 
গত ও ব্যক্তিগত মূল্য-প্রভেদের হষ্টি হয়। আমর! দেখিয়াছি, অনেক ক্ষেত্রে 
বস্তটির ব্যবহারের দ্িক দিয়া বিচার করিয়া বাজারের প্রভেদ করা চলে, 
যেমন বিছ্যতের বেলায়। কোন ক্ষেত্রে ভৌগোলিক দৃবত্ব হেতু বিভিন্ন 
বাজারের স্থষ্টি হইতে পারে; আবার কোন ক্ষেত্রে ক্রেতার প্ররুতি ইত্যাদির 
বিভিন্নতায়ও বাজারের প্রভেদ করা যায়। 

কিন্ত শুধু চাহিদার দিক দিয়া প্রভেদ করা গেলেই যে মূল্য প্রভেদ করা চলে 
তাহা নহে, মূল্য প্রভেদ সম্ভব হওয়ার প্রধান সর্ত হইল এ সকল বিভিন্ন 
বাজারের ক্রেতার মধ্যে পুনঃক্রয়-বিক্রয়ের অন্ুপস্থিতি-_অর্থাৎ বাজারগুলি 
প্রকৃতই বিভক্ত হওয়। প্রয়োজন । বিভিন্ন বাজারের ক্রেতার মধ্যে বস্তবটি পুনঃ- 
ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব হইলে একচেটিয় ব্যবসায়ী মূল্য প্রভেদে অকৃতকার্য হইবে । 
ধরা যাউক, বিক্রেতা প্রথম বাজারের ক্রেতাদের নিকট বস্তটির মূল্য ৮ টাকা ও , 


একচেটিয়া বাজারে মূল্য নির্ধারণ ২১৯ 


দ্বিতীয় বাজারের ক্রেতাদের নিকট বস্তটির মূল্য ১* টাকা ধার্য করিল। প্রথম 
ও দ্বিতীয় বাজারেব ক্রেতাবা যদি ভ্রব্যটি পুনঃক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে 
তবে দ্বিতীয় বাজারেব ক্রেতাবা মূলা-প্রভেদকাবী একচেটিয়। ব্যবসায়ীর নিকট 
হইতে দ্রবাটি না কিশিয়া প্রথম বাজাবেব ক্রেতাদের নিকট হইতে জিনিসটি 
ক্রয় কবিবে। আবাব প্রথম বাজারেব ক্রেতারা বস্তটি ৮ টাক] মূল ক্রয় 
কবিয়া দ্বিতীয় বাজাবেব ক্রেতাদেব নিকট কিছু বেশী মূল্যে বিক্রয় কৰিলে 
তাহাদেব লাভ হইবে । এহ ক্ষেত্রে দিতীয় বাজাবে কোন ক্রেত। থাকিবে 
না। স্থৃতবাং দ্রব্যটির মূল্য প্রভেদ সম্ভব হওয়াব জন্য বিভক্ত বাজাব গুলিব 
ক্রেতাদেব নিজেদেব মধ্ো দ্রব্যটিব পুনঃক্রঘ-বিক্রয় সম্ভব না হওষা প্রয়োজন । 
বিভিন্ন কাবণে এই পুনঃক্রয বিক্রঘ সম্ভব ন। হইতে পাবে। বস্তটি যদি 
ব্যক্তিগত সেবা (1521501)81 521:51০6) হৃয় তবে তাহ। পুনঃবিক্রয় কবা চলে 
ন।। ডাক্তাব যখন গবীবদেব নিকট হইতে ভিজিট কম নেয়, অর্থবান বোগী 
ডাক্তাবেব সেবা গবীব বোগী হইতে পুনবায় ক্রয় করিতে পাবে না। অনেক 
সময় ভৌগোলিক দৃবত্বেব জন্য ৰা বিভিন্ন দেশেব মধ্যে আমদানি-রপ্তানির 
উপব বিধিনিষেধ ইত্যাদিব জন্য বিভিন্ন দেশে দ্রব্যটিব মূল্য প্রভেদ করা যায়। 
আবার কখনো কখনো বিভিন্ন বাজাবেব ক্রেতা অন্ঠান্য বাজাবে প্রচলিত মল্য 
সম্বন্ধে ৭য়াকিফহাল না 5ওয়াব জন্যও মুল্য-প্রভেদ থাকিতে পারে। 

অবশ্ঠ মূল্য-প্রভেদ সম্ভব হইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা লাভজনক 
নাও হইতে পাবে। মূল্য-প্রভেদ লাভজনক হওয়াব জন্য বিভিন্ন বাজারে 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। বিভিন্ন হওয়া প্রয়োজন । কারণ, সর্বাধিক লাভের 
জন্য বিক্রেতাব বিভিন্ন বাজাবে প্রান্তিক রেভিনিউ সমান হওয়া দবকাব-_ 
নতুবা যে বাজারে প্রান্তিক বেভিনিউ কম সেই বাজাবে বিক্রয় হ্রাস কবিয়া যে 
বাজারে প্রান্তিক বেভিনিউ বেশী সেই বাজাবে অধিকতব পরিমাণ বিক্রয় 
কবিলে (একই পবিমাণ মোট বিক্রয়ে) মোট রেভিনিউ বুদ্ধি পাইবে। 
স্থতবাং যেখানে একচেটিয়া ব্যবসায়ী অনেকগুলি বাজাবে বিক্রয় কবে সেখানে 
সর্বাধিক লাভেব জন্য বিভিন্ন বাজাবে প্রান্তিক বেভিনিউ সমান হওয়া 
প্রয়োজন । কিন্তু আমবা জানি ( পঞ্চম পবিচ্ছেদ দ্রঃ) 

প্রান্তিক রেভিনিউ _ মূল্য (2 র ) 
চাহিদার স্থিতিস্থাপক তা 

স্থতরাং বিভিন্ন বাজারে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সমান হইলে, সমপ্রাস্তিক 
রেভিনিউতে মূল্যও সমান হইবে। অতএব বিভিন্ন বাজারে চাহিদার 


২২০ র্থনীতি 


স্থিতিস্থাপকতা৷ সমান না হইলেই মৃল্য-প্রভেদ লাভজনক হইবে। বিভিন্ন 
বাজারে চাহিদার স্থিতিস্তাপকতা সমান হইলে মূল্য-প্রভেদ লাভজনক 
হইবে না। 

মূল্য-প্রভেদকারী একচেটিয়া! ব্যবসায়ীর ভারসাম্য (:9511111010 


০: 03০ 101501117)1188611)6 1২018079011) 


ধরা যাক একচেটিয়। ব্যবসায়ীর মোট চাহিদ। ছুই বাজারের চাহিদার 
মধো ভাগ করাযায। ৩৬ নং চিন্তে 07 ও [যা রেখাদ্বাবা যথাক্রমে প্রথম 





ও দ্বিতীয় বাজারে একচেটিয়] ব্যবসায়ীর চাহিদা নিদেশ কবা হইতেছে। 
11 ও 7২ যথাক্রমে 101 ও 1011 চাহিদ| রেখা সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক রেভিনিউ 
রেখা । একচেটিয়। ব্যবসায়ী যে কোন পরিমাণ বিক্রয় হইতে সর্বাধিক মোট 
রেভিনিউ পাওয়ার জন্য ছুই বাজারের মধ্যে এমনভাবে মোট বিক্রয় ভাগ 
করিবে যাহাতে ছুইটি বাজারে প্রান্তিক রেভিনিউ সমান হয়। স্বৃতরাং 
11২ ও 11২7 রেখাদন্ পাশাপাশি যোগ করিয়া ৩৬ গ চিত্রে টং + 
14] রেখ। পাওয়া যায় এবং ইহ| একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রাস্তিক রেভিনিউ 
রেখা নির্দেশ করে। 

ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় ছুই বাজারেই প্রান্তিক রেভিনিউ সমান হওয়ায়, 
0% যখন প্রান্তিক রেভিনিউ তখন মোট বিক্রয় _ বাজারে বিক্রয় +]] 
বাজারে বিক্রয় _ 185 1 (0397 81 অন্ুুরূপে একই প্রান্তিক 
রেভিনিউতে ছুইটি বাজারে বিক্রয়ের সমষ্টি হইতে এ প্রান্তিক রেভিনিউতে 
সমগ্র বিক্রয় পাওয়1 যায় এবং ৩৬গ চিজে থয + 1২1 রেখা দ্বার তাহা 
নির্দেশ করা হইয়াছে । স্থতরাং গং 11২8 রেখাই হইল মূল্য 
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প্রভেদকারী ফার্ধের প্রাস্তিক রেভিনিউ রেখা । 70 যদ্দি ফার্মের প্রান্তিক 
ব্যয় রেখা হয়ঃ তবে 110 ও টা + টা রেখাছ্য়ের ছেদ বিন্দু তেই 
ফার্মের লাভ সর্বাধিক হইবে । স্থৃতরাং ফার্ধের ভারসামা উত্পাদন হইবে 
73, কারণ মোট উৎপাদন 78 অপেক্ষা অধিকতর বা স্বল্পতর হইলে 
সহজেই দেখান যায় যে উৎপাদনের হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া মোট লাভ 
বাডান চলে । | 

আবার আমর। জানি ফার্মের মোট ভারসাম্য উত্পাদন ৪ প্রথম ও 
দ্বিতীয় বাজারে এমন ভাবে বন্টিত হইবে যাহাতে উভদ্ন ক্ষেত্রেই প্রান্তিক 
রোভনিউ ০0%-এর সমান । ম্পষ্টতঃ ৫৪ পরিমাণ মোট উৎপাদনের 2, 
পরিমাণ যখন প্রথম বাজারে ও 78৪ পরিমাণ যখন দ্বিতীয় বাজারে বিক্রীত 
হয়, তখন ছুই বাজারেই প্রান্তিক বেভিনিউ 0%-এর সমান (এবং মোট 
বিক্রয়ের পরিমাণ ?ট_ 78:47-185) | এই অবস্থায় প্রথম বাজারে মূল্য 
হইবে &1 চ এবং দ্বিতীয বাজারে মূল্য হইবে 47171 সুতরাং মূল্য- 
প্রভেদকারী একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মোট ভারসাম্য উত্পাদন হইবে ছ8, এবং 
ইহার 7: পরিমাণ প্রথম বাজারে 41 2 মূল্যে, এবং 04: পরিমাণ দ্বিতীয় 
বাজারে 41757 মূল্যে বিক্রীত হইবে । 


মূল্য-প্রভেদের ফলাফল (7£65065 ০৫ 70106 101501117172 01018 )% 

মূল্য-প্রভেদকারী একচেটিয়! ব্যবসায়ীর ভারসাম্যের আলোচনা হইতে 
আমরা এই প্রকার মৃল্য-প্রভেদের কয়েকটি ফল লক্ষ্য করিতে পারি। 
প্রথমতঃ, মূল্য-প্রভেদকারী একচেটিয়। কারবারীর ( 01507177210901178 
21000001156) মোট লাত সাধারণ একচেটিয়া কারবারীর লাভ 
অপেক্ষা অধিকতর হইবে; অর্থাৎ মৃল্য-প্রভেদের ফলে একচেটিয়া 
কারবারীর লাভ বুদ্ধি পায়। কারণ বিভিন্ন বাজারের চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা যখন বিভিন্ন তখন একই মূল্যে বিভিন্ন বাজারে দ্রবাটি 
বিক্রয় করিলে বিভিন্ন বাজারে বিক্রয়ের প্রান্তিক রেভিনিউ বিভিন্ন 
হইবে ।** এই ক্ষেত্রে উৎপাদন অপরিবতিত থাকিলেও মূল্য প্রভেদ 
করিলে মোট রেভিনিউ ও প্রান্তিক রেভিনিউ বৃদ্ধি পায়। তাই মূল্য 


ক 0921১ [২0011,501/-16001901777565 0 177167608 00777766201, 0০080 15 ৪0৫ 16 


** কারণ আমরা দেখিয়াছি ?4-০(1-8) 


২২২ অর্থনীতি 


প্রভেদ না করিলে একচেটিয়া কারবারীর যে প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা 
পাওয়া যাইনে, মূল্য-প্রভেদ করিলে প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা তাহা 
অপেক্ষা উর্ধে থাকিবে । স্থৃতরাং মৃল্য-প্রভেদের ফলে শুধু একই উৎপাদনে 
মোট লাভ যে বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, উৎপাদনের পরিমাণ ও তৎসঙ্গে 
লাভের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ একচেটিয়া! কারবারীর (09101719175 07017009119 
বা 1700-01501110110810106 10010000115) মোট উৎপাদনের তুলনায়,মূল্য- 
বিভেদ্কারী একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদন অধিকতর হইবে। কারণ 
আমর] দেখিয়াছি মূল্য-প্রভেদের ফলে প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা উধ্ব- 
দিকে উঠে এবং ফলে অধিকতর উৎপাদনে মৃল্য-প্রভেদকারী ব্যবসায়ীর 
ভারসাম্য হয়। 

তৃতীয়তঃ, ক্রেতার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, মূল্য-প্রভেদের 
ফলে.কাহাকেও অধিক মূল্য এবং কাহাকেও বা স্বল্প মূল্য দিতে তয়। 
স্থতরাং যাহাদের অধিক মূল্য দিতে হয় তাহাদের দিক হইতে মূল্য 
প্রভেদ অবাঞ্চনীয়; কিন্তু যাহাদের শ্বল্পমূল্য দিতে হয় তাহাদের দিক 
হইতে যুল্য-প্রভেদ বাঞ্চনীর | অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই মৃল্য-প্রভেদের 
ফলে ধনীদের অধিক মূল্য ও দরিদ্রদের স্বল্পতর মূল্য দিতে হয় বলিয়। 
অনেকে মৃল্-প্রভেদকারী একচেটিয়৷ ব্যবসাকে সাধারণ একচেটিয়া ব্যবসা 
অপেক্ষা! অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে করেন। 

চতুর্থতঃ, কখনো কখনে। মূল্য-প্রভেদ ব্যতীত কোন কোন দ্রবোর 
উৎপাদন সম্ভব নহে। যেমন, সকলযাত্রীর নিকট হইতে ও সকল প্রকার 
মালের উপর যদি একই ভাড়া আদায় করা হয়, তবে কোন রেলওয়ে 
লাইন হয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে; মূল্য প্রভেদ করিয়াই হয়ত তাহার ব্যয় 
মিটান সম্ভব । এই ক্ষেত্রে মূল্য-প্রভেদ ব্যতীত রেলওয়ের পক্ষে এ লাইন 
চালানো সম্ভব হইবে না। 

পরিশেষে, একচেটিয়া ব্যবসার্ীর অধিকতর উৎপাদনের ফলে যদি 
ব্যয়সঙ্কোচ ঘটে এবং সেইজন্য প্রান্তিক ব্যয় রেখা যদি নিম্নমুখী হয়, 
তবে মৃল্য-প্রভেদের ফলে মোট উৎপাদনই যে শুধু বৃদ্ধি পাইবে তাহা 
নহে, তখন বস্তটির মূল্যও সকল ক্রেতার নিকট হ্রাস পাইতে পারে। স্পষ্টতঃ, 
এই ক্ষেত্রে মূল্য-প্রভেদ সকলের দিক হইতে কাম্য । 
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সার-সংক্ষেপ 

একচেটিয়৷ বাজারে ফার্ম একটি মাত্র থাকায় ফার্মের চাহিদা রেখা ও 
বাজারের চাহি! রেখা অভিন্ন এবং তাহ! নিম্নাভিমুখী হইবে । স্ৃতরাং ফার্মের 
বিক্রয়ের পরিমাণের প্রিবতনের সঙ্গে মূল্য ও গড রেভিনিউরও পরিবর্তন 
ঘটিবে। ফার্ম যদি সর্বাধিক লাভ করিতে চায়, তবে ফার্মের ভারপাম্য 
উৎপাদন হইবে যেখানে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান-_ 
অর্থাৎ যেখানে উধ্বগামী প্রান্তিক ৰায় রেখা নিম্নগামী প্রান্তিক রেভিনিউ 
রেখাকে ছেদ করে । একচেটিয়া বাজাবে ফার্ষের চাহিদা রেখ] নিম্নগামী 
হওয়ায় প্রাপ্তিক রেভিনিউ মূল্যের চেয়ে কম হইবে। স্বতরাং ভারসাম্য 
উৎপাদনে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ও মুল্যের চেয়ে কম হইবে । আবার 
দীর্ঘক।লীন ভারসাম্য অবস্থায়ও একচেটিযা ব্যবসায়ী অতিবিক্ত লাভ 
করিতে পারে, কারণ একচেটিয়া বাজাবে নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিতে 
পারে না। 

অনেক সময় একচেটিয়। ব্যবসায়ী বিভিন্ন ধরণেব ক্রেতাব নিকট হইতে 
বিভিন্ন মূল্য লইতে পারে। ইহাকে বলা হয় মৃল্য-প্রভেদ (0:05 
9150010)1096101))। মুলা-প্রভেদ সম্ভব হওয়া জন্য প্রথমতঃ মোট চাতিদ। 
রেখাকে বিভিন্ন বাজারেব চাহিদা রেখায় প্রভেদ করা প্রয়োজন, এবং দ্বিতীয়তঃ 
এ সকল বাজারেব ক্রেতাদের যধ্যে দ্রব্যটিব পুনরায় ক্রয়-বিক্রয় করা 
সম্ভব না হওয়া প্রয়োজন । আবাব মূল্য-প্রভেদকারী ফার্ম যে কোন পরিমাণ 
উত্পাদন হইতে সবাধিক মোট রেভিনিউ পাওয়ার জন্য তাহ বিভিন্ন 
বাজারের মধ্যে এমন ভাবে বণ্টন করিবে যাহাতে প্রত্যেক বাজারের 
প্রান্তিক রেভিনিউ সমান হয়। সুতরাং বিভিন্ন বাজারেব চাহিদ1 রেখা 
জানা থাকিলে তাহ। হইতে একচেটিয়1 বাবসায়ীর মোট প্রাস্তিক রেভিনিউ 
রেখা বিভিন্ন বাজারের প্রান্তিক রেভিনিউ রেখার একপার্বস্থ সমষ্টি 
হইতে পাওয়া যায়। 'সবাধিক লাভের জন্য ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় 
ও প্রত্যেক বাজারের প্রান্তিক রেভিনিউ সমান হওয়া প্রয়োজন । 
স্থতরাং মূলা-প্রভেদ্কারী ফার্মের মোট ভারসাম্য উৎপাদন বিভিন্ন 
বাজারে এইরূপ মূল্যে বিক্রীত হইবে, যাহাতে প্রত্যেক বাজারে প্রান্তিক 
রেভিনিউ সমান হয়। আবার আমর] জানি প্রাস্তিক রেভিনিউ-মূল্য ৯ 


(ক চির )। স্থতরাং বিভিন্ন বাজারের চাহিদ। সম- 
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স্থিতিস্থাপক হইলে বিভিন্ন বাজারে মূল্যও সমান হইবে (অর্থাৎ তখন 
আর মৃূল্য-প্রভেদ লাভজনক হইবে না); এবং যে বাজারে চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকত! অপেক্ষাকৃত স্বল্প সেই বাজারে মুল্য যে বাজারে 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকত বেশী সেই বাজারের মূল্য অপেক্ষা 
উচ্চতর হইবে। মূল্য প্রভেদের ফলে একচেটিয়া ব্যবসায়ীৰ লাভ বেশী 
হয় এবং মোট উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। অধিকতর উৎপাদনে একচেটিয়। 
ব্যবসায়ীর ব্যয়সঙ্কোচ ঘটিলে মৃল্য-প্রভেদের ফলে সকল প্রকার ক্রেতাই 
লাভবান হহতে পারে। 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
মনোপলিস্টিক কম্পিটিশান 


(810770190115710 (07201960161077)+ 


মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানের প্রকৃতি (9016 0£ 1%0701১০- 


115610 (০0170120008) 


মনোপলিষ্তিক কম্পিটিশান বলিতে যে বাজারে অনেক বিক্রেতা আছে ও 
যাহাদের বিক্রীত দ্রব্য একজাতীয় হইলেও পুর্ণ পরিবর্ত (0616806 5090- 
06৪) নহে সেইরূপ বাজার বুঝান হয়। এই প্রকার বাজারের বৈশিষ্ট্য ও 
তাহাতে ফার্মের চাহিদা রেখার প্ররুতি সম্ব্ধে আমর পুর্বেই আলোচনা 
করিয়াছি (পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রঃ)। মনোপলিস্তিক কম্পিটিশানে মূলা নির্ধারণ 
আলোচনার পুর্বে আমর। সেই সব বৈশিষ্ট্যের সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করিব। 
মনোপলিস্িক কম্পিটিশানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল £ 

(ক) এই প্রকার বাজারে বহু ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা আছে। 


ক. 00020909521917--716 71601 ০ 21070120125610 00৮96626807 02089, 1৬, ৬, ৬1, 
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(খ) কিন্তু বিক্রেতা অনেক থাকিলেও তাহাদের বিক্রীত ভ্রব্য সম্পূর্ণ: 
একজাতী্ (1507909801760905) নয় বলিয়া তাহারা ক্রেতাদের নিকট পুর্ণ 
পরিবর্ত (02:5০ 510501690) নয় । কিন্তু পূর্ণ পরিবর্ত না হইলেও বিভিন্ন 
ক্রেতার দ্রব্য প্রায় একজাতীয় বলিয়৷ তাহারা ক্রেতাদের কাছে খুব নিকট 
পরিবর্ত (০1956 98500806) । 

(গ) এই প্রকার বাজারে প্রবেশ দুরূহ নয় এবং দীর্ঘকালে অতি সহজেই 
নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিতে পারে ও পুরাতন ফার্ম বাজার হইতে 


চলিয়া যাইতে পারে । 
মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশানে বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্য এক না হওয়ায় 


বাজারে সকল প্রকার দ্রব্যের মূল্য এক নাও হইতে পারে- কিন্ত প্রায় পরিবর্ত 
বলিয়া তাহাদের মূল্যের পার্থক্য বেশী হইতে পারিধে না। স্থতরাং বিভিন্ন 
ফার্মের দ্রব্যের মূল্যের সামান্য বিভিন্নতা ক্রেতাদের নিকট বিভিন্ন ফার্মের 
দ্রব্যের পছন্দ-অপছন্দের বিভিন্নতা অনুসারে হইবে । তাই মনোপলিহিক 
কম্পিটিশানে মৃল্য নির্ধারণের আলোচনায় আমর! প্রধানতঃ কোন ফার্মের 
ভারসাম্য অবস্থা আলোচনা করিব এবং তাহার ভারসাম্য অবস্থা এ মনো- 
পলিষ্টিক কম্পিটিশানের বাজারে সকল ফার্মের ভারসাম্য অবস্থার প্রতিচ্ছবি 
বলিয়৷ ধরিব । 


স্বপ্পকালীন ভারসাম্য (31,০:6-1961300. দ0021111012) 


মনোপলিহিক কম্পিটিশানের বাজারে বিভিন্ন ফার্মের বিক্রীত ত্রব্য নিকট 
পরিবর্ত বলিয়! ফার্মের চাহিদা রেখা সাধারণতঃ অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক 
হইবে-_কিন্তু বিভিন্ন প্রতিযোগীর ত্রব্য সম্পূর্ণ পরিবর্ত নহে বলিয়৷ বাজারে 
অনেক প্রতিযোগী থাকিলেও তাহা পুণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের চাহিদার মত 
সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হইবে না। আবার মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে ফার্মগুলির 
দ্রব্য খুব নিকট পরিবর্ত বলিয়! কোন ফার্সের চাহিদা নির্ভর করিবে অপরাপর 
ফার্ম কর্তৃক ধার্ধ মূল্যের উপর । অপরাপর ফার্মের মুল্যের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে 
সজে এর ফার্মের চাহিদারও বৃদ্ধি এবং হ্রাস ঘটিবে। অবশ্ত মনোপলি স্টিক 
কম্পিটিশানের বাজারে কোন ফার্ম মূল্য হাস করিলে তাহার ত্রব্যের চাহিদা 
অত্যান্ত বৃদ্ধি পাইবে বটে, কিন্তু অনেকগুলি ফার্ম প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রয় 
করে বলিয়! তাহার ফলে অন্ত কোন একটি ফার্মের বিক্রয় বিশেষ হাস পাইবে 
না। তাই এ ফা মল্য পরিবর্তন করিলেও সেইজন্য অপরাপর ফার্মের 

১৫ 
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মূল্য পরিবর্তন করিবার কোন কারণ নাই। স্তরাং মনোপলিহ্িক কম্পিটিশানে 
কোন ফার্মের চাহিদা রেখা নির্ণয়ে অপরাপর ফার্মের মূল্য অপরিবতিত 





বস্তর পরিঈআাণ 


৩৭নং চিত্ত 


৩৭নং চিত্রে স্বল্নকালে মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশানের বাজারে বিক্রেতাব 
উৎপাদন ও মূল্য সম্বন্ধে ব্যবহার দেখান হইযাছে। বাজারে অন্যান্ত ফার্মের 
ব্যবহার এঁ ফার্মের মূল্য পরিবর্তনে প্রভাবিত না হওয়ায় ফার্মের স্বল্লকালীন 
চাহিদ1 রেখ। 101) অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক | 1, ০০ ও 116 যথাক্রমে ফার্মের 
সবল্পকালীন প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা, স্বল্লকালীন গড বায় রেখ। ও স্বল্লকালীন 
প্রান্তিক বায় বেখা নির্দেশ করে। স্পষ্টতঃ সর্বাধিক লাভের জন্য ফার্ম 04 
পরিমাণ বস্ত উৎপাদন করিয়া 0০ মূল্যে বিক্রয় করিবে, কারণ এ অবস্থায় 
ফার্মের প্রাস্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয় সমান এবং 04 অপেক্ষা 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে ও হ্বাস করিলে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক রেভিনিউ অপেক্ষা 
যথাক্রমে অধিকতর ও স্বপ্পতর হওয়ায় মোট লাভ হ্রাস পাইবে । এই ভার- 
সাম্য অবস্থায় ফার্মের মোট লাভ [90021 অবশ্তঠ আমর। জানি স্বল্পকালে 
ফার্ষের ব্যয়ের কিছু অংশ স্থির বলিয়া উৎপাদন করিলে ফার্মের মোট 
রেভিনিউ ষদদি মোট পরিবর্তণীয় ব্যয় অপেক্ষা অধিকতর হয়, তবে ক্ষতি স্বীকার 


করিয়াও ফার্ম উৎপাদন করিবে । 
উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখি মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে 
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ফার্মের স্বপ্লকালীন ভারসাম্য সর্তগুলি একচেটিয়া বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন 
সর্তের মত, এবং এইগুলি হইল £ 

(ক) প্রান্তিক ব্যয়-প্রাস্তিক রেভিনিউ ; 

(খ) যেপরিমাণ উৎপাদনে প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয় স্মান, 
উৎপাদন তাহ] অপেক্ষা বৃদ্ধি করিলে প্রাস্তিক রেভিনিউ প্রান্তিক ব্যয়ের কম 
হইবে; 

(গ) মোট রেভিনিউসমোট পরিবর্তনীয় ব্যয়। 

মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে ফার্সের ভারসাম্য আলোচনার সম্য 
আমরা বাজারে অন্যান্য ফার্মের মূল্য ইত্যাদি স্থির ধরিঘ্ণ! লইয়াছি। প্রত্যেক 
ফার্ম ই একসঙ্গে মূল্য পরিবর্তন করিলে তাহাদের চাহিদা যতটা পরিবত্তিত 
হুইবে, অপরাপর ফার্মের মূল্য স্থির থাকিলে কোন ফার্মের মূল্য পরিবতনে 
চাহিদ1 তদপেক্ষা বেশী পরিবতিত হইবে । আমরা দেখিয়াছি মনোপলিস্টিক 
কম্পিটিশানে কোন ফার্ম অপরাপর ফার্মের মূল্য স্থির ধরিয়! তাহাদের 
উত্পাদন, মূল্য ইত্যাদি নির্ধারণ করে। প্রত্যেক ফামই এইভাবে মূল্য 
নির্ধারণ করিলে, তাহাদের পরস্পরের চাহিদার ও মূল্যের ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধ্য দিয়! বাজারে বিভিন্ন ফার্মের উৎপাদন ও মূল্য স্থির হইবে। ন্বল্পকালীন, 
বাজারে ফার্মের সংখ্যা স্থির এবং বিভিন্ন ফার্মের দ্রব্যগুলি খুব নিকট পরিবত্ত 
হওয়ায় তাহাদের মূল্যের পার্থক্য কম হইবে । মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানের 
বাজারে ্বপ্পনকালীন ভারসাম্য তখনই হইবে যখন সকল ফার্মই ভারসাম্য 
অবস্থায় আছে-_অর্থাৎ বিভিন্ন ফার্মের ব্যবহার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া 
ফার্মের মূল্য ও উৎপাদন এইরূপ হইয়াছে যাহাতে কোন ফার্মের মূল্য ও 
উৎপাদন পরিবর্তনের কোন প্রবণতা নাই। স্বল্পকালীন বাজারে বিভিন্ন 
ফার্মের উৎপাদন ব্যয় বিভিন্ন এবং নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিতে পারে 
না। তাই স্বল্লকালীন ভারসাম্য অবস্থায় মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানের বাজারে 
কোন কোন ফার্ম অধিক লাভ করিতে পারে, আবার কেহ কেহ ক্ষতি গ্রন্তও 
হইতে পারে । 


দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (00758777620 5.058111078 01728) 
হবল্নকালীন ভারসাম্যের গ্তায় মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশানে ফার্মের দীর্ঘ- 


কালীন ভারসাম্য ফার্মের দীর্ঘকালীন চাহিদ। রেখাও দীর্ঘকালীন ব্যয় 
রেখার উপর শির্ভর করিবে । ৩ধনং চিত্রে 010, 110২, 280 ও 


২২৮ অর্থনীতি 


4710 যদি যথাক্রমে ফার্মের দীর্ঘকালীন চাহিদ] রেখা, প্রান্তিক রেভিনিউ 
রেখা, দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখা ও দীর্ঘকালীন প্রাস্তিক ব্যয় রেখা |নর্দেশ করে, তবে 


(0140 


ব্যয় ইত্যাছি 


[7০ 





0) 
৪ 
4 
৩৭ (ক) 
৩৭ ক নং চিত্র 


পূর্বের ন্তায় সহজেই দেখান যাঁয় 04. পরিমাণ বস্ত উৎপাদন করিয়া 4:7১, মূল্যে 
বিক্রয় করিলে ফার্মের লাভ সর্বাধিক হইবে | কারণ ফার্মাটি 041 পরিমাণ দ্রব্য 
উত্পাদন করিলে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক রেভিনিউর সমান হয়; এবং উত্পাদন 
041 অপেক্ষা বুদ্ধি করিলে প্রান্তিক ব্যয় প্রীস্তিক রেভিনিউ অপেক্ষা অধিক 
হয়। এই ভারসাম্য অবস্থায় দ্রব্যটির মুল্য গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক বলিয়। 
ফার্মের (স্বাভাবিক লাভের ) অতিরিক্ত লাভ হয়। কিন্তু আমর! জানি 
দ্রীর্ঘকালে মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে নৃতন ফার্ম সহজেই বাজারে প্রবেশ 
করিতে পারে ও পুরাতন ফার্ম সহজেই বাজার হইতে চলিয়া! যাইতে পারে। 
স্থতরাং শ্ব্লকালে মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানের,বাজারে ফার্ষের সংখ্যা সমান 
থাকিলেও দীর্ঘকালে ফার্মগুলি যদি লাভ করে, তবে নৃতন ফার্ম বাজারে 
প্রবেশ করিবে-__অর্থাৎ বাজারে নৃতন ফার্ম বর্তমান ফার্মগুলির উৎপাদিত বন্তর 
প্রায় সমজাতীয় বস্ত উত্পাদন আরম্ভ করিবে । | 
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আবার হ্থল্পলকালে বিভিন্ন ফার্ম বিভিন্ন বহরে (5০81) দ্রব্য উত্পাদন করে 
বলিয়া! তাহাদের উৎপাদন ব্যয় বিভিন্ন হইতে পারে । কিন্তু আমরা আগেই 
দেখিয়াছি দীর্ঘকালে উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে, অর্থাৎ 
মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানের বাজারের সকল ফার্মগুলি যদি সমমূল্যে সম-দক্ষ 
উৎপাদন ক্রয় করিতে পারে, তবে দীর্ঘকলে প্রত্যেক ফার্মের ব্যয় প্রায় সমান 
হইবে। অবশ্ঠ বিভিন্ন ফার্ম ঠিক এক বস্ত উৎপাদন করে না বলিয়া তাহাদের 
উত্পাদন ব্যয় সেইজন্ত কিছুট1 তফাৎ হইতে পারে । কিন্তু বিভিন্ন প্রাতি- 
যোগীর বিক্রীত দ্রব্যগুলি একজাতীয় বলিয়! এই পার্থক্যের মাত্রা বেশী হইবে 
না, এবং তদুপরি যে বস্তৃগুলির উৎপাদন বায় সামান্য অধিক তাহাবা অপেক্ষা- 
রুত উচ্চতর গুণসম্পন্ন বলিয়া! বিবেচিত হওয়ায় তাহাদের মুল্য অপেক্ষারত 
উচ্চতর হইবে-__নতুবা দীর্ঘকালে & রকম (6829) দ্রব্য তৈয়ারী কর সম্ভব 
হইবে না । স্থতরাৎ দীর্ঘকালে মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে বিভিন্ন ফার্ম প্রায় 
সম-উৎপাদন-ব্যয়-স্থচীতে প্রায় একজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন কবে বলিয়। 
এবং দীর্ঘকালে নূতন ফার্মের বাজারে প্রবেশের কোন অস্থবিধা না থাকায় 
ভারসাম্য অবস্থায় সকল ফার্মই স্বাভাবিক লাভ (070:1098] 0::0990) করিবে-_ 
কেহই অতিরিক্ত লাভ ব1 ক্ষতি স্বীকার করিবে না। 

৩৭ ক নং চিত্রে ফার্মের দীর্ঘকালীন চাহিদা রেখা যদি [0] হয়, তবে 
আমরা দেখিয়াছি ফার্মের লাভ স্বাভাবিক লাভের অতিরিক্ত হইবে । এইজন্য 
দীর্ঘকীলে অতিরিক্ত মুনাফ1 লাভের আশায় নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ 
করিয়া বর্তমান ফার্সগুলির উৎপাদিত দ্রব্যের প্রীয় সমজাতীয় নিকট পরিবর্ত 
জব উৎপাদন করিবে । তাহার ফলে সকল ফার্মেবই চাহিদ। হাস পাইবে । 
তখন একই মূল্যে কোন ফার্ম পুর্বাপেক্ষা কম বিক্রয় করিতে পারিবে বা ফার্মের 
চাহিদা রেখ! 70] বামদিকে সরিয়া যাইবে । ফার্মের চাহিদা রেখার যে 
কোন অংশ যদি দীধকালীন গড় বায় বেখার উপরে থাকে, তবে ফার্মের মূল্য 
গড উৎপাদন বায়ের বেশী হইবে, বা! ফার্ম (স্বাভাবিক লাভের) অতিরিক্ত লাভ 
করিবে, এবং তাহার ফলে নুতন ফার্ধ বাজারে প্রবেশ করিবে । আবার 
ফার্মের চাহিদা! রেখার সব অংশই যদি গড ব্যয় রেখার নিম্নে থাকে, তবে ফার্ 
ক্ষতিম্বীকার করিতে বাধ্য হইবে, এবং তাহার ফলে পুরাতন ফার্ম উৎপার্দন 
ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইবে ৷ সুতরাং মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানের বাজারে 
ফার্মের সংখ্যা যখন এমন যে ফার্মের চাহিদা রেখা 10110'-এর ন্যায় গড়ব্যয় 
রেখাকে স্পর্শ করে, তখনই কেবল ফার্ম শ্বাভাবিক লাভ করিতে পারিবে এবং 


২৩৪ অর্থনীতি 


নৃতন ফার্ষের বাজারে প্রবেশের বা পুরাতন ফার্মের বাজার হইতে চলিয়া 
যাইবার কোন প্রবণতা থাকিবে না। ন্থৃতরাং ফার্ম ও বাজারের ভারসাম্য 
অবস্থায় ফার্মের চাহিদ। রেখা হইবে [0100'-এর সম্ভার এবং ফার্ম তখন 04 
পরিমাণ দ্রব্য 4৮ মূল্যে বিক্রয় করিবে ।* 

স্থতরাৎ মনোপলিহিক কম্পিটিশানে দীর্ঘকালে ফার্মের ভারসাম্য 
অবস্থায় 

কে) প্রান্তিক ব্যয়- প্রান্তিক রেভিনিউ ; 

(খ) যে পরিমাণ উৎপাদনে প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রাস্তিক ব্যয় সমান, 
উৎপাদন তাহা অপেক্ষা বৃদ্ধি করিলে প্রান্তিক রেভিনিউ প্রান্তিক ব্যয়ের কম 
হইবে; 

(গ) গড় ব্যয়হ্মূল্য । 

দীর্ঘকালে বাজারের ভার সামা অবস্থায় ফার্মের ভারসাম্যের প্রথম দুইটি 
সর্ত অপরিবন্তিত থাকে ; শুধু তৃতীয় সর্তটি নিম্নরূপ হইবে £ 

(ক) গড় ব্যয়_মূল্য । 


মনোপলিস্টিক কম্পিটিশান ও বিজ্ঞাপন €40৮610561276176 2100 


7৬ 010019011560 (0:01001996161018 ) 


এই পর্যস্ত মনোপলিস্বিক কম্পিটিশানে ফার্মের ভারসাম্য আলোচনায় 
আমর] ধরিয়া লইয়াছি যে ফার্মের চাহিদা ও ব্যয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই-__ 
অর্থাৎ ফার্মের ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদা রেখার কোন পরিবর্তন হয় 
না। অধিকাংশ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অস্ত এই কথা খাটে । কিন্তু মনোপলিত্টিক 
কম্পিটিশানে বিভিন্ন ফার্ম প্রায় একজাতীয় হইলেও পুর্ণ পরিবর্ত দ্রব্য বিক্রয় 
করে ন৷ বলিয়। বিজ্ঞাপন এই সকল বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়া থাকে । মনোপলিস্তিক কম্পিটিশানে ফার্ম তাহার দ্রব্যের চাহিদা 
বাড়াইবার জন্য বিজ্ঞাপন, সেলম্‌ এজেণ্ট নিয়োগ, ক্রেতাদের নানারূপ সুবিধা 
দান ইত্যাদি বাবদ অনেক বায় করে। এই সকল ব্যয়কে আমরা বিক্রয় 
বর্ধনের জন্য ব্যয় (98165 70102000100 62061501686 ) বলিতে পারি 
এবং সংক্ষেপে এই সকল ব্যয়কেই আমর] বিজ্ঞাপন ব্যয় বলিয়! অভিহিত 


* এই আলোচনায় আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে ফার্মের সংখ্যা পরিবর্তনে তাহাদের ব্যয়ের 
কোন তফাৎ হয় না-স্বা ফার্মের বাহ্িক ব্যয়সঙ্কোচ বা বায়বৃদ্ধি (605008] 6০015002155 ০৮ 


0886001)012168) নাই। 
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করিব। বিজ্ঞাপনের ফলে সাধারণতঃ ফার্মের বিক্রীত দ্রবোর চাহিদ! বুদ্ধি 
পায়। বস্ততঃ ফার্মের বিজ্ঞাপনে বায় করার উদ্দেশ্ই হইল ফার্মের উত্পাদিত 
দ্রব্যের চাহিদা বুদ্ধি করা। বিজ্ঞাপনের ফলে ফার্মের চাহিদার এই বুদ্ধি 
আবার ছুই ভাবে হইতে পারে । প্রথমতঃ কোন ফার্মের বিজ্ঞাপনেব ফলে 
ক্রেতারা অপরাপর প্রতিযোগীর দ্রব্য না কিনিয়া এঁ ফার্সটির বিক্রীত দ্রব্যের 
ক্রয় আরম্ভ করিতে পারে । যেমন, বিজ্ঞাপনে ফলে লোকে যদি অন্যান্য 
দোকানেব সন্দেশের পবিবর্তে “মিষ্টিমুখে'ব সন্দেশ খাইতে শুরু করে, তবে 
মিষ্টিমুখে'র সন্দেশেব চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু অপরাপর প্রতিষ্ঠানের 
সন্দেশের চাহিদা হ্রাস পাইবে! আবার “মিষ্টিমুখে'র বিজ্ঞাপনের ফলে যাহারা 
পুর্বে সন্দেশ খাইত না তাহার! যদি সন্দেশ খাইতে আরম্ভ কবে, বা পূর্বের 
ক্রেতাবা যদি অধিকতর ক্রয় করিতে থাকে, তবে বাজারে সন্দেশেব মোট 
চাহিদ। বুদ্ধি পাইবে । এই ক্ষেত্রে অন্য প্রতিযোগীর চাহিদ। না কমিয়াও 
বিজ্ঞাপনকারী ফার্মের ভ্রব্যেব চাহিদা! বুদ্ধি পাইতে পারে। অবশ্য 
মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনেব ফলে বিজ্ঞাপনকারী 
ফার্মেব দ্রবোব চাহিদাহ বুদ্ধি পায়__বাজাবে মোট চাহিদ1 বিশেষ প্রভাবান্বিত 
তয় না। 

উপবের আলোচন। হইতে আমব। দেখি কোন ফার্মের বিজ্ঞাপন ব্যয়ের 
উপরেও ফার্মে চাহিদা বিশেষভাবে নির্ভরশীল । একটি ফার্ম তাহার 
বিজ্ঞাপন বায় বাডাইলে এ ফার্মের দ্রব্যের চাহিদা বুদ্ধি পাইবে, কিন্ত 
অপবাপব ফার্মের দ্রব্যেব চাহিদ1 হ্রাস পাইবে । সুতরাং কোন ফার্মের 
চাহিদ! নির্ভর কবিবে, তাহার মূল্য ও বিজ্ঞাপন ব্যয় এবং অপবাপর ফার্মের 
মূলা ও বিজ্ঞাপন ব্যয়ের উপর | মনোপলিহ্টিক কম্পিটিশানে অনেক ফার্ম 
খুব নিকট পরিবর্ত দ্রব্য বিক্রয় করে বলিয়া কোন একটি ফার্ম মূল্য হ্রাস করিলে 
ও/বা বিজ্ঞাপন ব্যয় বুদ্ধি করিলে ফার্মের চাহিদার যে বৃদ্ধি হইবে তাহার 
প্রভাব অনেকগুলি ফার্মের মধ্যে প্রায় সমভাবে বর্টিত হইবে বলিয়া অপর ষে 
কোন একটি ফার্মের চাহিদা! বিশেষ হ্রাস পাইবে না। এইজন্য কোন ফার্মের 
মূলা বা বিজ্ঞাপন ব্যয় পরিবর্তন কবিলে অপবাপর ফার্মের মূল্য ও বিজ্ঞাপন 
ব্যয় পরিবর্তন করিবার কোন কারণ নাই। স্থতরাং মনোপলিস্থিক 
কম্পিটিশানে কোন ফার্ম অপরাপর ফার্ধের মূলা ও বিজ্ঞাপন ব্যয় স্থির ধরিয়! 
লইয়া তাহার ভারসাম্য উৎপাদন, মূল্য, বিজ্ঞাপন ব্যয় ইত্যাদি নির্ণয় 
করিতে পারে! 
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আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি ফার্মের চাহিদা তাহার বিজ্ঞাপন ব্যয়ের উপর 
নির্ভরশীল । স্থতরাং ফার্মের মোট ব্যয়কে উৎপাদন ব্যয় (0:০012010) 
০০9) ও বিজ্ঞাপন ব্যয় (9611178 ০990) এই ছুইভাগে ভাগ করা 
প্রয়োজন । কারণ, ফার্মের উৎপাদন বায়ের চাহিদার উপর কোন প্রভাব 
নাই ; কিন্তু ফার্মের চাহিদা! রেখা (যাহা বিভিন্ন মূল্যে ফার্ম কতট। বিক্রয় 
করিবে তাহার নির্দেশ দেয় ) বিজ্ঞাপন ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল । বিজ্ঞাপন বুদ্ধি 
পাইলে একই মূল্যে ফার্ম পুর্বাপেক্ষা অধিকতর দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে অর্থাৎ 
ফার্মের চাহিদা বেখা ডান দিকে সরিয়া যাইবে । যেকোন পরিমাণ বিজ্ঞাপন 
বায়ে ফার্মের একটি নিদিষ্ট চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন বায়ে 
ফার্মের মোট লাভ সেই পরিমাণ উৎপাদনে সর্বাধিক হইবে যেখানে ফার্মের 
প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান এবং যেখানে উৎপাদন 
বুদ্ধিতে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় প্রাস্তিক রেভিনিউ অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধি 
পায়। এই অবস্থায় ফার্মের মোট লাভ- মোট রেভিনিউ-_( মোট উত্পাদন 
ব্যয়+ বিজ্ঞাপন ব্যয়)। অনুরূপে ফার্মের বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ব্যয়ে চাতিদ! 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মোট লাভও পরিবতিত হইবে । বিজ্ঞাপন বায় খন 
খুব কম, তখন ফাম বিজ্ঞাপন ব্যয় সামান্য বাডাইলে চাহিদা অনেক বুদ্ধি 
পাইবে এবং তাহাব ফলে মোট লাভও বাডিবে। কিন্তু ক্রমশঃ বিজ্ঞাপন 
ব্যয় বাডাইতে থাকিলে চাহিদার বুদ্ধি বিশেষ হইবে না, বা চাহিদ। স্বপ্পহারে 
বাড়িতে থাকিবে । সুতরাং বিজ্ঞাপন ব্যয় বুদ্ধি করিতে থাকিলে এমন এক 
স্তর আসিবে যেখানে বিজ্ঞাপন ব্যয় বুদ্ধি করিলে মোট লাভ আর বাডিবে 
না। এই অবস্থাই হইবে মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশানে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থ। 
স্থতরাং মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় উৎপাদন, মূল্য 
ও ফার্মের বিজ্ঞাপন বায়ের পরিমাণ এইরূপ হইবে যাহাতে এই সকল বিষয়ের 
পরিবর্তন করিয়। ফার্মের পক্ষে মোট লাভ বুদ্ধি কর! সম্ভব না হয়। 

বিজ্ঞাপন ব্যয়ের জন্ত মনোপলিস্তিক কম্পিটিশানে বাজারের ভারসাম্যও 
প্রভাবিত হইবে। অন্যান্য ফার্মের মূল্য ও বিজ্ঞাপন ব্যয় পরিবন্তিত হইলে 
কোন ফার্মের চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। সাধারণতঃ অন্ান্ত ফার্মের মূল্য হাসে 
ও বিজ্ঞাপন ব্যয় বৃদ্ধিতে কোন ফার্মের মূল্য হাঁস পায়। অবশ্ত মনোপলিহ্িক 
কম্পিটিশানে প্রত্যেক ফার্ম অন্যান্ত ফার্মের মূল্য ও বিজ্ঞাপন ব্যয় ইত্যাদি 
তাহার কার্ধের দ্বার! প্রভাবিত হইবে না ধরিয়া লইয়াই ভারসাম্য মূল্য ও 
বিজ্ঞাপন ব্যয় ইত্যাদি স্থির করে। প্রত্োেক ফার্মঃই এইরূপে তাহাদের মৃল্য 
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ও বিজ্ঞাপন বায় ইত্যাদি নির্ধারণ করে, এবং এইভাবে তাহাদের কার্ধের 
পারস্পরিক ঘাত-প্রত্তিঘাতের মধ্য দিয়া বাজারে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবার 
প্রবণতা থাকে । দীর্ঘকালে নূতন ফার্ম বাজারে আসার ও পুরাতন ফার্মের 
বাজার হইতে চলিয়া! যাওয়ার কোন অস্থবিধা না থাকায় মনোপলিস্তিক 
কম্পিটিশানের বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মগুলি শুধু মোটামুটি 
স্বাভাবিক লাভ (709:108] 71095) করিবে । 

কিন্ত মনোপলিস্তিক কম্পিটিশানের বাজারে সাধারণতঃ দেখ! যায় ফার্মের 
খ্য! অত্যন্ত বেশী এবং অধিকাংশ ফার্মেরই ক্ষতি হইতেছে ব খুব সামান্য 
লাভ হইতেছে । হতৎসত্বেও দীর্ঘকালে বাজারে ফার্মের সংখ্যা হ্রাস পাইবার 
দিকে বিশেষ প্রবণত। থাকে না। ইহার কারণ, যে সকল ফার্মের ক্ষতি 
হইতেছে তাহার! দীর্ঘকাল উৎপাদন বন্ধ করিয়! দিলেও শিল্পটিতে প্রবেশ কর। 
খুব সহজ বলিয়া! নৃতন ফার্ম প্রায় সর্বদাই বাজারে প্রবেশ করিতেছে । 
অর্থাৎ বাজারে প্রবেশকারী নৃতন ফার্মের সংখ্যা বাজার পরিত্যাগকারী 
পুরাতন ফার্মের সংখ্যা অপেক্ষ। স্বল্পতর ন। ভওয়ায় সাধারণতঃ দীর্ঘকালেও 
শিল্পটিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রবণত। থাকে না। পরস্ত মনোপলিস্টিক 
কম্পিটিশানযুক্ত শিল্পটিতে দীর্ঘকালেও ফার্মের সংখ্যাধিকা ও অতিরিক্ত 
উগ্পাদ্দন ক্ষমতা ( 2০235 ০৪1১80865 ) দেখ! যায়। বতমানে অনেক 
ফার্মের ক্ষতি হওয। সত্বেও নৃতন ফার্ন বাজারে প্রবেশ করে তাহার কয়েকটি 
কারণ আমর। সহজেই নিদেশ করিতে পারি । 

প্রথমতঃ, অজ্ঞত| ইহার জন্য অংশতঃ দায়ী। শিল্পটিতে প্রবেশেচ্ছু 
অনেকেরই শিল্পটির প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিতে পারে । তাই 
অনেক সময় তাহারা লাভ ব| ক্ষতির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশেষ না জানিয়াই 
উত্পাদন আরম্ভ করে। বস্ততঃ অজ্ঞত1 (1£00181)05 ) মনোপলিহিক 
কম্পিটিশানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । এইরূপ বাজারে অনেকগুলি 
ফার্ম প্রায় নিকট পরিবর্ত দ্রব্য বিক্রয় করে । ক্রেতার! অনেক সময় অন্যান্য 
ক্রেতা বা বিক্রেতার! কি মূল্যে কি ধরনের দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে তাহা 
জানে ন1। ফার্ষগুলিরও জ্ঞান এই দিক দিয়া অনেকটা অপূর্ণ থাকে । 
তাই মনোপলিস্িক কম্পিটিশানে দীর্থক(লেও বিভিন্ন ফার্মের বিক্রীত দ্রব্যের 
মূল্য ও উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদির পার্থক্য থাকিতে পারে এবং সেইজন্য লাভ বা 
ক্ষতিও বিভিন্ন হইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ) অধিকাংশ ফার্মের ক্ষতি হইলেও ব1 বিশেষ লাভ না হইলেও 
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উৎপাদিত ভ্ব্যটির নৃতনত্ব বা বিজ্ঞাপনের দক্ষতা ইত্যাদির জন্ত কোন কোন 
ফার্ম বেশ লাভ করিতে পারে । মানব চরিন্রের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল 
অধিকাংশ লোক নিজেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে করে এবং তাহারা 
আশাবাদী । তাই অনেকে অকুতকাধ হইলেও তাহার! রুতকাধ হইবে 
ভাবিয়া নূতন ফার্মগুলি শুভদিনে বাজারে প্রবেশ করে এবং অধিকাংশই 
যথারীতি গণেশ উল্টায় ।* 

পরিশেষে এই প্রকার বাজারে প্রবেশ কর! বেশ সহজ । অধিকাংশ 
বাজারে প্রবেশ করিতে এখন প্রচুর মূলধন প্রয়োজন হয় । কিন্তু ছোট খাটো 
স্টেশনারি ?দাকান, লপ্তি., শেলাইয়ের দোকান বা ফেরিওয়ালার ব্যবসা 
ইত্যাদি আরম্ভ করা অপেক্ষাকৃত সহজ । যাহারা স্বাধীন ব)বসা করিতে চায়, 
অথচ মূলধন যাহাদের স্বল্প, তাহাদের এইপ্রকার বাবসা সহজেই আকুষ্ট করে । 
আবার “দেশে চাকুরী পাওয়া খুব দ্বরূহ হইলে অর্থাৎ দেশে বেকার সমস্থ 
থাকিলে অনেকে “একটা কিছু করি'বার তাগিদে অনেক সময় এই সকল 
বাবসা আরস্ত করে। 


পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার, একচেটিয়। বাজার ও মনোপলিস্টিক 
কম্পিটিশান (7১6166506 00181661610, 14101801015 9180 700180- 
[0115610 (01721১6616101)) 
উপরের আলোচনা হইতে আমরা মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানের সহিত 

একদিকে পূর্ণপ্রতিযোগিতার বাজার ও অন্যদিকে একচেটিয়৷ বাজারের তুলন! 
করিতে পারি। এই তিন প্রকারের বাজারেই অবশ্থ ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় ও 
প্রান্তিক রেভিনিউ সমান। কিন্তু আমর] দেখিয়াছি পুর্ণ প্রতিযোগিতার 
বাজারে ফার্মের 

প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক রেভিনিউ -মূল্য। 
কিন্তু মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশানে ফার্মের চাহি রেখ! কিছুটা নিয়গামী হওয়ায়, 
অর্থাৎ ফার্মের চাহিদা পুর্ণ স্থিতিস্থাপক না হওয়ায় প্রান্তিক রেভিনিউ মূল্য 
অপেক্ষা কম হয়। সুতরাং মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে ফার্মের 

প্রান্তিক ব্যয়-প্রাস্তিক রেভিনিউ -মূল্য ৷ 
এই দিক দিয়া মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশানে ফার্মের ভারসাম্োর সহিত 
একচেটিয়া বাবসায়ীর ভারসামোর সাদৃশ্তঠ আছে। কিন্তু আমর! জানি মূল্য 


শি সস 
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মনোপলিহিক কম্পিটিশান ২৩৫ 


ও প্রান্তিক রেভিনিউ (- প্রান্তিক ব্যয়ের) মধ্যে তারতম্য নির্ভর করে 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। মনোপলিহ্টিক কম্পিটিশানে চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশী হওয়ায় প্রান্তিক ব্যয় ও মূল্যের মধ্যে পার্থক্য 
সাধারণতঃ কম হয়। সুতরাং এই দিক দিয়! ইহ] পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে 
ফার্ষের ভারসামা অবস্থা হইতে খুব পৃথক নহে ।* 

দীর্ঘকালে একচেটিয়া ব্যবসামী অতিরিক্ত লাভ করিতে পারে। কিন্তু 
মনোপলিহিক কম্পিটিশানের বাজারের দীর্ঘকালীন ভারসামা অবস্থায় ফার্ম শুধু 
স্বাভাবিক লাভ করে বলিয়া পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারেব মত ফার্মের 
] গড ব্যয়-মূল্য 
কিন্ত মনোপলিস্তিক কম্পিটিশানে ফার্সের চাহিদা রেখা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক 
হইলেও পুর্ণ প্রতিযোগিতা বাজারে ফার্মের চাঠিদার ন্যায় পুর্ণ স্থিতিস্থাপক নহে 
বলিয়া দীর্ঘকালীন গড ব্যয় রেখাকে উহ! নানতম গড ব্যয় বিন্দুর পুবে স্পর্শ 
করিবে। সুতরাং দীর্ঘকালে মনোপলিহ্টিক কম্পিটিশানের বাজারের ভারসাম্য 
অবস্থায় ফার্মের 

গড ব্যয় মূল্য স্ন্যানতম গড বায় 
কিন্তু পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসামা অবস্থায় ফার্মের 
মূল্য -নানতম গভ বায় 

আবার পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতোক ফার্মই বাজারে একই প্রকার 
দ্রবা বিক্রয় করে এবং প্রচলিত বাজার মূল্যে যত ইচ্ছ। বিক্রয় করিতে পারে । 
তাই পুণ প্রতিযোগিতার বাজারে বিজ্ঞাপন ব্যয় নাই । একচেটিয়া বাজারেও 
অপর প্রতিযোগী না থাকায় ফার্মের বিজ্ঞাপন ব্যয় বিশেষ নাই । অবশ্য 
একদেটিয়া বাজারেও বিক্রেতা চাহিদা বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞাপন দ্রিতে পারে, তবে 
সাধারণতঃ ইহাঁখুব বেশী নহে । কিন্তু আমর] দেখিয়াছি মনোপলিষ্টিক কম্পিন্টশন 
ও বিজ্ঞাপন ব্যয় অচ্ছেগ্ভাবে জড়িত। বস্ততঃ মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশানে 
টিকিয় থাকার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন ও অন্যান্ত চাহিদা বর্ধনকারী 
ব্যয় অপরিহার্য । এই ব্যয়ের ফলে সাধারণতঃ দ্রব্যটির মূলা বৃদ্ধি পায়। 

পরিশেষে, মনোপলিহিক কম্পিটিশানের বাজারে ফার্মের সংখ্যা ও উৎপাদন 
অতিরিক্ত হইবার প্রবণতা থাকে! তাই অনেক ফার্মের যে শুধু ক্ষতি হয় 
হব কেহ কেহ নদে করেন পর্ব গ্রতিনোদিজা ও পর্ণ একেটরা কারবার হট 


প্রান্ত অবস্থা। আসলে বিভিন্ন প্রকার বাজারের মধ্যে পার্থক্য শুধু একচেটিয়া মাজার (068:66 
0€ 7,005000915) এবং হকার্মের চাহিদা! রেখার স্থিতিস্থাপকতা! এই মান! নির্দেশ করে । 


২৩৬ অর্থনী তি 


তাহ] নহে, এ শিল্পে নিযুক্ত উপাদানের যথোপযুক্ত ব্যবহার হয় না। সুতরাং 
মনোপলিহিক কম্পিটিশানে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও উৎপাদনক্ষমতার অপব্যবহার 
ও অব্যবহারের প্রবণত। থাকে, যদিও এই প্রকার বাজারে ক্রেতার ব্যক্তিগত 
রুচি অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা অধিকতর হয । 
সার-সংক্ষেপ 

মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশানে অনেকগুলি ফার্ম প্রায় একই প্রকার ত্রব্য 
বিক্রয় করে এবং তাহাদের দ্রব্যগুলি খুব নিকট পরিবত হওয়ায় কোন ফার্স 
মূলা পরিবর্তন করিলে তাহার প্রভাব অনেকগুপি ফার্মের মধ্যে বন্টিত হয়, এবং 
ফলে অপর কোন একটি ফার্মের চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন ঘটিবে ন1। স্থতরাং 
কোন ফার্ম তাহার উৎপাদন ইত্যাদি স্থির করিবার সময় অপরাপর ফার্মের 
মূল্য ইত্যাদি স্থির ধরিয়া! লইতে পারে । মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে ফার্মের 
চাহিদা রেখা অত্যান্ত স্থিতিস্বাপক ভইবে। এই প্রকার বাজারেও অন্ঠান্য 
বাজারের ন্থায় ফার্মের ভারসাম্য হইবে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউর 
সমতায় । আবার মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশানে দীর্ঘকালে নৃতন ফার্স সহজেই 
বাজারে প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া ফার্মগুলি দীর্ঘকালে কেবল স্বাভাবিক 
লাভ করিবে__কারণ অতিরিক্ত লাভ করিলে নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিবে 
এবং ক্ষতি হইলে পুরাতন ফার্ম বাজার হইতে চলিয়া যাইবে। 

বিজ্ঞাপন ব্যয় মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে একটি গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার 
করিয়া আছে-_কারণ বিভিন্ন ফার্ম তাহাদের বিক্রয় বাডাইবার জন্য মূল্য হাস 
ছাড়াও নানারূপ পস্থার অবলম্বন করে যাহাদের আমরা সংক্ষেপে বিজ্ঞাপন বলিতে 
পারি। বিজ্ঞাপনের ফলে একদিকে ফার্মের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং অপরদিকে 
ফার্মের দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। স্বতরাং সবাধিক লাভের জন্ত ফার্ম সেই 
পরিমাণ বিজ্ঞাপন ব্যয় কবিবে যাহাতে এই ছুই বিপরীতমুখী প্রভাবের ভারসাম্য 
হয় ব1 বিজ্ঞাপন ব্যয়ের প্রান্তিক লাভ শূন্য হয়, অর্থাৎ যাহ হইতে বিজ্ঞাপন ব্যয় 
বাড়াইলে বা কমাইলে পর মোট লাভ হ্রাস পায়। 

পরিশেষে মনোপলিন্টিক কম্পিটিশানে অজ্ঞতার জগ্ঘ এবং সহজে প্রবেশ 
কর! ষায় বলিয়1 সাধারণতঃ ফার্ষের সখ্য] অতিরিক্ত হয় এবং অনেক ফার্মের 
ক্ষতি হয়। কিন্তু তৎসত্বেও পুরাতন ফার্ম বাজার হইতে চলিয়! গেলেও 
নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করায় ফার্মের সংখ্যা-হ্বাসের প্রবণতা থাকে না 
এবং শিল্পটিতে সাধারণত: অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা (60855 
1588০19) থাকে । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


অলিগোপলি (09116919015) 


অলিগোপলির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণীবিভাগ (01,91:5065115605 ৪00 
(19551610861012 01 01150917019) 


অলিগোপলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বাজারে ফার্মের স্বল্পতা । অলিগোপলির 
বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার, একচেটিয়৷ বাজার বা! মনোপলিস্টিক 
কম্পিটিশানের মত ক্রেতা অনেক, কিন্তু বিক্রেতা মাত্র অল্প কয়েকজন। 
আবার দীর্ঘকালেও অলিগোপলিতে নৃঙন ফার্মের প্রবেশ ছুরূহ-_কিস্ত অসম্ভব 
নহে। সেইজন্য অলিগোপলির বাজারে মূল্য নিরপণের আলোচনা অপরাপর 
বাজারে মূলা নিরূপণের আলোচনা হইতে ছুবহ। মনোপলিতে বিক্রেতা মাত্র 
একজন বলিয়! অন্ত প্রতিযোগীর ব্যবহারের কোন প্রশ্ন উঠে না। আবার পুর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজারে ও মনোপলিস্টিক কম্পিটিশানে বিক্রেতা অনেক 
বলিয়া একটি ফার্মের বিক্রয়ের হ্াস-বুদ্ধিতে অপর কোন একটি ফার্ম বিশেষ 
প্রভাবান্থিত হয় না। এইজন্য এই সকল বাজারের ক্ষেত্রে অন্তান্ত ফার্মের 
ব্যবহার স্থির ধরিয়| কোন ফার্মের ভারসাম্য অবস্থার আলোচনা করা যায়। 
কিন্ত অলিগোপলিতে ফার্ম মাত্র অল্প কয়েকটি । স্থৃতরাং একটি ফার্মের মূল্য 
বা বিজ্ঞাপন বায় পরিবর্তন হেতু চাহিদা! পরিবতিত হইলে অপরাপর ফার্ম 
বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইবে, এবং সেইজন্য তাহাদের কারধকলাপও পরিবতিত 
হইতে পারে। তাই অলিগোপলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফার্মের প্রতিক্রিয়৷ বা 
অলিগোপলির গঠন না জানিলে আমর] অলিগোপলিতে মূল্য নিবূপণের 
আলোচনা করিতে পারি না। সেইজন্ত অলিগোপলির ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণের 
আলোচনার প্রথম সোপান হুইল অলিগোপলির শ্রেণীবিভাগ, কারণ 
আমরা দেখিব বিভিন্ন প্রকারের অলিগোপলিতে মূল্য নিধারণ প্রক্রিয়া 
সাধারণতঃ বিভিন্ন। 

প্রথমতঃ আমর] অলিগোপলিতে ফার্যগুলির বিক্রীত ভ্রব্যের প্রকৃতি 
অনুপারে অলিগোপলিকে নিয়োক্ত দুইভাগে ভাগ করিতে পারি : 


২৩৮ অর্থনীতি 


(১) অমমাত্র অলিগোপলি (1701700£21720208 00118019015 ) ; 

(২) পৃথকীকৃত অলিগোপলি 001675750508660 0178০2০15)। 
সমমাত্র অলিগোপলিতে প্রতোক ফার্মের বিক্রীত ত্রব্য একজাতীয়্ এবং 
সেইজন্য ক্রেতারা যখন বিভিন্ন ফার্মের মূল্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তখন সমমাত্র 
অলিগোপলিতে বাজারে একটি মুল্যই থাকিবে । পৃথকীরুত অলিগোপলিতে 
অবশ্ঠ বিভিন্ন ফার্মের বিক্রীত দ্রব্যগুলি ঠিক একজাতীয় নয় এবং সেইজন্য 
তাহাদের মূল্যেরও সামান্ত পার্থক্য থাকিতে পারে। আবার পৃথকীরুত 
অলিগোপলিতে বিজ্ঞাপন একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ অধিকার করিয়া থাকে । 
বাস্তব জগতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অলিগোপলি পুথকীকৃত--কারণ বস্তগত দিক 
দিয়া বিচার করিতে গেলে বিভিন্ন ফার্মের বিক্রীত দ্রব্য যতই এক রকম হউক 
ন1 কেন, ক্রেতাদের নিকট তাহার] সাধারণতঃ পুর্ণ পরিবর্ত নয়। বার্মা শেল ও 
ক্যালটেক্সের পেট্রোলের মধ্যে হয়ত বস্তগত কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু 
বিজ্ঞাপনের জন্, ব1 বিক্রয় ব্যবস্থার পার্থক্যের জন্ত বিভিন্ন ক্রেতার নিকট 
তাহার] সাধারণতঃ পুর্ণ পরিবর্ত নহে। অবশ্ঠ বিশ্লেষণের স্ববিধার জন্ত আমরা 
প্রধানতঃ ( বিভিন্ন প্রকারের ) সমমান অলিগোপলিরই আলোচনা করিব-__ 
কারণ অলিগোপলিতে বিভিন্ন মূল্য নির্ধারণ প্রণালীর মূল তত্বগুলি এই 
আলোচনা হইতেই পাওয়া যাইবে । 

আবার ( সমমাত্র ও পৃথকীকৃত এই উভয় প্রকারের ) অলিগোপলিকে 
আমর! প্রধানত: অগঠিত বা যোগ-সাজসঙ্থীন (01)01£81915650 01 20019. 
0011051্5) এবং গঠিত বা যোগ-পাজসবুক্ত €(0188:01520 ০: ০০118- 
92) এই দুইভাগে ভাগ করিতে পারি । এই ছুই প্রকার অলিগোপলিতেও 
আবার বিভিন্ন প্রকারের মূল্য নির্ধারণ প্রণালী দেখা যায় এবং নিয়ে আমরা 
এই ছুই শ্রেণীর অলিগোপলিতে মূল্য নির্ধারণের মৃলন্থত্রগুলি আলোচনা 
করিব। 


অগঠিত ব। যোগ-সাজসহীন অজিগোপলি (00170189131860 0: ০10- 
০০011091565 00118070019 ) 


অগঠিত অলিগোপলির প্রধান বৈশিষ্টা হইল ইহাতে বিভিন্ন বিক্রেতা 
নিজেদের মধ্যে কোনরূপ পরামর্শ ইত্যাদি করিয়া তাহাদের মূল্য বা উৎপাদন 
স্থির করে না। অর্থাৎ এই প্রকারের অলিগোপলিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে কোন যোগ-সাজস নাই । তাই তাহাকে যষোগ-লাজসহীন (০- 


অলিগোপলি ২৩৯ 


০0113152) অলিগোপলিও বলা যাইতে পারে। এই প্রকারের অলিগোপলিতে 
প্রত্যেক ফার্মই ব্যক্তিগতভাবে তাহার লাভ সর্বাধিক করিতে চায়।* 
ফার্ম তাহার মূল্য ও উৎপাদন এমন ভাবে স্থির করে যাহাতে লাভ সর্বাধিক 
হয় এবং এই অবস্থাকেই ফার্ষের ভারসাম্য অবস্থা বল হয়। ফার্মের এই 
ভারসাম্য অবস্থা অবশ্ঠ ফার্মের বিক্রীত দ্রব্যের চাহিদা ও উৎপার্দন ব্যয়ের 
উপর নির্ভরশীল হইবে । অলিগোপলিতে ফার্ষের উৎপাদন ব্যয়-হথচী অব্শ্ত 
অন্যান্ত বাজারে ফার্মের উৎপাদন বায়ের ন্য।য় সহজেই নির্ণয় কর] ষায়। 
কিন্ত আমরা দেখিয়াছি অগ্ঠান্ত ফার্মের প্রতিক্রিয়া (:59০0020) জানা না 
থাকিলে কোন ফার্মের দ্রব্যের চাহিদা নির্ণয় কর] সম্ভব নয়, স্থৃতরাং এ ফার্ম 
কতটা উৎপাদন করিবে এবং কোন্‌ মূল্যে বিক্রয় করিবে তাহাও জানা 
যায় না। ফার্ম গুলি অপরাপর প্রতিযোগী ফার্মের প্রতিক্রিয়া! সম্বদ্ধে কি অনুমানের 
বশবর্তাঁ হইয়৷ তাহাদেব মূল্য বা] উৎপাদন স্থির করে তাহার উপবে অলিগো- 
পলিতে ফার্মের ও বাজারের ভারসামা নির্ভর করে। অধ্যাপক ফ্রিস্‌ (ঢা1501)) 
এই ক্ষেত্রে ফার্মগুলির ছুই প্রকারের ব্যবহারের মধ্যে প্রভেদ করিয়াছেন। 
কোন ফার্ম তাহার মূল্য ও উত্পাদন স্থির কালে যদ্দি ধরিয়া লয় যে তাহার 
মূল্য বাউৎপাদনের পরিবর্তন সত্বেও অপরাপর ফার্ম তাহাদের মূল্য ও উৎপাদনের 
কোন পরিবর্তন করিবে না, তবে তাহাকে ফার্মের স্বায়ত্ত-ব্যবহার দেএ০০০- 
18005 [91)810901) বলা হয়। আবার ফার্ম তাহার ব্যবহার পরিবতনের 
ফলে অপরাপর ফার্ম কিভাবে তাহাদের মূল্য ও উৎপাদন পরিবর্তন করিবে 
তাহ। হিসাব করিয়া যি নিজের মূল্য বা উৎপাদন স্থির করে তবে তাহাকে 
বল। হয় ফার্মের অন্ুমান-গাত ব্যবহার (০০015069191 06179510901) | 
ফার্ম সর্বাধিক লাভের জন্য অন্তান্ত ফার্মের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহার মূল্য 
ও উৎপাদনের কোন্টিকে প্রথমে পরিবর্তন করিবে সেই অন্সারেও 
অলিগোপলির পার্থকা করা যায়। মোটামুটি আমরা বলিতে পারি, অগঠিত 
অলিগোপলিতে ফার্ষের ও বাজারের ভারসাম্য বিভিন্ন ফার্মের ব্যবহার স্বায়ত্ত 
(88001000009) না অনুমানগত (০০97316০69191), এবং তাহার মূল্য 
ও উৎপাদন কোন্টিকে কার্ধের যন্ত্র (13500206770 ০6 8০077) হিসাবে 
ব্যবহার করে তাহার উপর নির্ভর করে। 
00810800, 7:06৬0:00, 7০165 প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ 
« অবশ্থ সব সময় যে ফার্ম লা সর্বাধিক করিতে চায় তাহা নহে, অনেক ক্ষেতরন্ফা্ 
একটি ন্যুনতম লাত পাইলেই সন্ত হয় এবং সেই লাভ বজার রাখিতে সচেষ্ট হয়। 


২৪০ অথনীতি 


অলিগোপলিতে খন কেবল ছুইটি ফার্ম আছে (ষাহাকে বলা হয় 
[)0090015), সেই অবস্থায় এ ছুইটি ফার্মের অনুমানের ও ব্যবহারের 
পার্থক্যান্থুসারে ফার্ম ছুইটির ও বাজারের ভারসাম্যের বিষয়ে আলোচন। 
করিয়াছেন। কিন্তু ফার্ম গুলির স্বায়ত-ব্যবহার ধরিয়! লইয়া অলিগোপলিতে 
মূল্য নিরূপণ পদ্ধতির আলোচন]1 বাস্তবতা-বিরোধী, কারণ আমর। আগেই 
দেখিয়াছি অলিগোপলিতে একটি ফার্মের মুল্য বা উৎপাদনের পরিবর্তনে 
অপরাপর ফার্ম বিশেবভাবে প্রভাবিত হয় এবং ফলে তাহাদের ব্যবহারেরও 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে । আবার বিভিন্ন ফার্মের ব্যবহার যখন অন্ুমান- 
গত (০0016০00191), তখনও অনেকক্ষেত্রে ফার্ম ও বাজারের ভারলাম্যের 
নির্েশে দেওয়! কঠিন। কারণ বিভিন্ন ফার্ষ যখন অপরাপর ফার্মের 
প্রতিক্রিয়া সন্বদ্ধে অনুমান করিয়া] তাহাদের ব্যবহার স্থির করে, তখন বিভিন্ন 
ফার্জসের প্রকৃত ব্যবহাৰ ও অনুমতি ব্যবহাবের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে 
পারে। যেমন সকল ফার্মই যদ্দি অন্যান্ত ফার্মগুলির কোন এক বিশেষ 
প্রতিক্রিয়া অন্থমান করিয়া তাহাদেব মূল্য বা উৎপাদন পরিবর্তন করে, তবে 
তাহাদের প্রকৃত ব্যবহার ও তাহাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অনুমান বিভিন্ন 
হইতে পাবে, এবং পুনরায় প্রতোক ফার্ম তদন্থসারে তাহাদের অন্থমানের বা 
ব্যবহারের পরিবর্তন করিবে । তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ অগঠিত 
অলিগোপলিতে ভারসাম্য হওয়| দুবহ। অবশ্ট কখনো কখনো অগনিত 
অলিগোপলিতে বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে কোনরূপ পরামর্শ ছাড়াও ভারসাম্য 
হইতে পারে। নিয়ে আমর] এইরূপ ছুই প্রধান শ্রেণীর অগঠিত 
অলিগোপলির বিষয়ে আলোচন। কবিব। 


(ক) কোণ-যুক্ত চাহিদা রেখাবিশিষ্ট অলিগোপলি (018০০15 
71018 (18০ [1101590 10617898170 0016) 


অগঠিত অশিগোপলিতেও অনেক সময় দেখা যায় বস্তমূল্য মোটামুটি 
অপরিবতনীয় (11810 )। অগঠিত অলিগোপলিতে বস্তমূল্যের এই 
অপরিবর্তনীয়তা ফার্ষগুলির কোণযুক্ত (1517150 ) চাহিদা রেখা হইতে 
সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। অগঠিত অলিগোপলিতে বিভিন্ন ফার্ম 
তাহাদের অভিজ্ঞতা হইতে জানে, তাহারা যদ্দি মূল্য হাস করে, তবে 
অপরাপর ফার্মও তাহাদের মূল্য হাস করিবে, নতুবা! সেই নব ফার্মের চাহিদা 
অত্যন্ত কমিয়! যাইবে । আবার কোন ফার্ম ধ্দি মূল্য বৃদ্ধি করে, তবে 


অলিগোপলি ২৪১ 


অপর ফার্মগুলির চাহিদা বুদ্ধি হওয়ায় অতিরিক্ত লাভ হইবে-_কাজেই মূল্য 
বৃদ্ধি করিতে তাহাদের বিশেষ কোন চাড থাকিবে না এবং সেইজন্য মূল্য 
বুদ্ধিকারী ফার্সেব চাহিদা অত্যান্ত হাস পাইবে, এই হেতু ফার্মের চাহিদা 
রেখা কোণযুক্ত হইবে (তৃতীয় পবিচ্ছেদর দ্রঃ) । ৩৮ নং চিত্রে ধরা যাক বাজারে 


2. 
০ 1০ 
শা 
| 
| 2 
7 
৩ /, ২ -» নস্ভর পরিমাণ 
২ 
৩৮ নং চিন্ত 


প্রচলিত মূল্য 9৮ এবং এই মূল্যে ফার্মে দ্রব্যের চাহিদা 20 পরিমাণ। 
ফার্ম যদি 07 অপেক্ষা মূল্য বৃদ্ধি করে, তবে অপরাপর ফার্ম তাহাদের মূল্য 
বৃদ্ধি করিবে ন1! বলিয়! ফার্মের চাহিদা! অত্যন্ত হাস পাইবে বা চাহিদা 
অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে । তাই 07 অপেক্ষা অধিক মূল্যে "ফার্মের 
চাহিদা রেখা 100 দ্বারা নির্দেশিত। আবার ফার্ম 09 অপেক্ষা মূল্য 
হাস করিলে অপরাপর ফার্মও মূল্য হাস করিবে বলিয়া ফার্মের দ্রব্যের মোট 
চাহিদা! বিশেষ বাড়িবে না, অর্থাৎ ফার্মের দ্রব্যটির জন্য চাহিদা এই অংশে 
অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হইবে--তখন ০৮-এর কম মূল্যে ফার্মের 
চাহিদা রেখা হইবে 3101 এই অবস্থায় ফার্মের চাহিদা রেখা! 10070 2 
১৬ 


২৪২ অর্থনীতি 


বিন্দুতে কোণযুক্ত (10009) হইবে । স্থতরাং ফার্মের প্রান্তিক রেভিনিউ 
রেখা নাং, 04 পরিমাণ বিক্রয়ে ভগ্ন হইবে । কারণ 04 অপেক্ষ| বিক্রয় 
সামান্য হ্রাস করিলে চাহিদা 00 অংশে অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক বলিয়' প্রাস্তিক 
রেভিনিউ হইবে &"; অপর পক্ষে 0 অপেক্ষা যৎসামান্য নিম্নমূলে চাহিদা 
অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক বলিয়া! বিক্রয় 04 অপেক্ষা! সামান্য বাড়াইলে 
প্রান্তিক রেভিনিউ হইবে £&দ- অর্থাৎ প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা প্র অংশে 
বিচ্ছিন্ন (015001)000905) হইবে । ফার্সের প্রান্তিক ব্যয় রেখা 0 সাধারণতঃ 
এই অংশ দিয়া যায় বলিয়! স্পষ্টতঃ ফার্ম 04 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া 
4৯0 মূল্যে বিক্রয় করিলে তাহার মোট লাভ সবাধিক হইবে (কারণ 04 
অপেক্ষ। উৎপাদন কমাইলে প্রান্থিক ব্যয় প্রান্তিক রেভিনিউ অপেক্ষ। কম 
হইবে, এবং 04 অপেক্ষা উত্পাদন বাড়াইলে প্রান্তিক ব্যয় প্রাস্তিক রেভিনিউ 
অপেক্ষা বেশী হইবে )। যে কারণে এ ফার্মের চাহিদ। রেখা প্রচলিত মুল্যে 
কোণযুক্ত হইয়াছে, ঠিক সেই কারণেই অপরাপর ফার্মের চাহিদা রেখাও 
প্রচলিত মূল্যে কোণযুক্ত হইবে এবং তাহাদের প্রান্তিক ব্যয় রেখ। প্রান্তিক 
রেভিনিউ রেখার বিভিন্ন অংশের (01900180100005 7810) মধ্য দিয়! যাইবার 
সম্ভাবনা! অধিক বলিয়! এই প্রকার অলিগোপলি অগঠিত হইলেও বাজার 
মূল্য মোটামুটি স্থির বা অপরিবতনীয় (11819) হইবে 1* 

উপরের আলোচনায় আমরা অবশ্ঠ 0৮ মূল্য কিভাবে প্রথমে স্থির হইল 
তাহা পাই না। কিন্তু 07১ মূল্য বাজারে প্রচলিত থাকিলে এঁ মূল্য কেন 
বজায় থাকিবার সভাবন। তাহা সহজেই বোঝা যায়। আবার দীর্ঘকালে 
ফার্মের উৎপাদন ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি হইলেও 07 মূল্য পরিবত্তিত না হইতে 
পারে--কারণ ৩৮ নং চিত্র হইতে আমর] দেখিতে পাই প্রাস্তিক ব্যয় রেখা 
পরিবত্তিত হইলেও উহ] প্রান্তিক রেভিনিউ রেখার বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে 
থাকিবার সম্ভাবন1 বেশী। ্থতরাং কোণ-যুক্ত চাহিদা রেখা বিশিষ্ট অগঠিত 
অলিগোপলিতে বাজার মৃল্য অপরিবর্তনীয় (819) হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। 


পিসী পাশ 


* অবগ্ত কোন ফার্মের প্রাস্তিক ব্যয় রেখা হদি প্রান্তিক রেভিনিউ রেখার ভগ্ন অংশের উপর 
বা নীচ দিয়া যায়, তাহা হইলে অবস্ঠ ফার্মের মূল্য ০0৮ অপেক্ষা পৃথক হইবে । কিন্তু ফামের 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা। ৫ বিন্দুতে নিমদিকে অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় প্রান্তিক রেভিনিউ খণাত্মক 
হইবার সভভাবন [কারণ 247২--৮ (1--)] এবং 70 অংশ অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক হওয়ায় 


4১0 ও &] খুব কাছাকাছি হইবে এবং সেইজন্য 240 রেখার চ'-এর মধাবতাঁ অংশ দিয়া 
যাওয়ার সম্ভাবন। খুব বেশী। 


অলিগোপলি ২৪৩ 


(খ) মুল্য নেতৃত্ব (7১:256 7,5806731917১) 

অলিগোপলিতে বিভিন্ন ফার্মের প্রাধান্য, উৎপাদন ব্যয় ইত্যাদি সব সময় 
সমান হয় না। অনেক সময় কোন ফার্মের আয়তন এত বুহৎ এবং 
উৎপাদন ব্যয় এত কম যে, সেই ফার্ম বাজারে মোট চাহিদার একটি 
প্রধান অংশ মিটাইতে সমর্থ হয়। বাজারে অন্যান্ত ফার্মগুলি যদি আয়তনে 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হয়, তবে সেই সব ফার্ম তাহাদের মধ্যে পরামর্শ ছাড়াও বড় 
ফার্মের নেতৃত্ব মানিয়! লইতে পারে । এই অবস্থায় বড় ফার্মটি সাধারণতঃ মূল্য 
স্থির করে এবং ক্ষুত্রতর ফার্নগুলিও সেই মূল্য মানিয়া লয় এবং তদহ্ছসারে 
তাহাদের উৎপাদন স্থির করে। বুহৎ ফার্মটির মূল্য পরিবনের সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ষুদ্রুতর ফার্মগুলিও তাহাদের মূল্য পরিবতন করে। বৃহৎ ফার্মটি মূল্য বৃদ্ধি 
করিলে ক্ষুত্রতর ফার্মগুলিও তাহাদের মূল্য বৃদ্ধি করে এবং বৃহৎ ফাটি মূল্য 
হ্রাস করিলে তাহারাও মূল্য হ্রাস করে। এই অবস্থাকেই বল৷ হয় মূল্য 
নেতৃত্ব। ইহার কারণ নেতৃস্থানীয় ফার্মটির দক্ষতা ও বৃহদাকার উৎপাদন । এ 
ফার্মটি বপ্লব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া অপরাপর ফার্মকে এ ফার্মকর্তৃক 
নির্ধারিত মূল্যে উৎপাদন করিতে হয়, কারণ অপরাপর ফার্মের উত্পাদন ব্যয় 
অধিক। তাই বুহৎ ফার্ম কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা মূল্য হ্রাস কারলে 
তাহাদের চাহিদ1 বৃদ্ধি পাইলেও অধিকতর প্রান্তিক ব্যয়ের জন্য তাহাদের 
লাভ বাড়িবে না। আবার এ ফার্মগুলির বিক্রয় অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া 
মূল্য বৃদ্ধি করিলে তাহাদের দ্রব্যের চাহিদ] অত্যন্ত হ্াস পাইবে । তাই এই 
ক্ষেত্রে বুহদাকার ফার্মটির মূল্য নেতৃত্ব বাজারে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

উপরের আলোচনা হইতে আমর! দেখি মূল্য নেতৃত্ব ও কোণযুক্ত চাহিদা 
রেখ বিশিষ্ট অগঠিত অলিগোপলিতে মোটামুটি ভারসাময অবস্থা! দৃষ্ট হইতে 
পারে। কিন্ত অগঠিত অলিগোপলি সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না এবং ইহা মূলতঃ 
অস্থির (9:509015) | কারণ আমর! জানি সাধারণতঃ ফার্ন স্বল্পকাল[ন লাভের 
দিকে নজর দেয় না, দীর্ঘকালীন লাভ অধিক করিবার জন্য ইহ] চেষ্টা করে। 
অলিগোপলির ক্ষেত্রে ফার্মের স্বল্পকালীন ব্যবহার তাহার দরীর্ঘকালীন লাভকে 
বিশেষভাবে প্রভাবিত করে । ফার্ষ অনেক সময় হ্বল্পকালে লাভ কমাইয়া 
এমন কি ক্ষতি স্বীকার করিয়াও দীর্ঘকালীন লাভ বাড়াইবার জন্ত চেষ্টা করে। 
অলিগোপলিতে কোন ফার্মের লাভ অনেকাংশে নির্ভর করে বাজারে 
প্রতিযোগীদের সংখ্য। ও ব্যবহারের উপর | তাই অগঠিত অলিগোপলিতে 
বিভিন্ন ফার্ম অপর ফার্মকে বাজার হইতে তাড়াইবার জন্য স্বল্পকালে ক্ষতি 
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দ্বীকার করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। এই সময় সাধারণতঃ ফার্ম মূল্য হাস 
করিয়৷ নিজের চাহিদা বৃদ্ধি ও অপর ফার্ষের চাহিদ। হ্রাসের চেষ্টা করে। 
কিন্ত অপর ফার্মগুলিও তাতাদের মৃল্য হ্রাস করায় প্রথমোক্ত ফার্মের চাহিদা 
বিশেষ বাডে না এবং সকলের অনেক সময় তাহাতে ক্ষতি হয়। কিন্ত ক্ষতি 
হইলেও অপর ফার্মকে বাজার হইতে তাভাইয়! দীর্ঘকালে অধিকতর লাভ 
করিবার জন্য ফার্মগুলি মূল্য হ্রান করিতে খাকে। ইনাকেই বল হয় 
গলা-কাট' প্রতিযোগিতা (০5-0::০8€ ০0270666000)1 বাজারে যদি 
কেবল একটি বৃহৎ ফার্ম থাকে এবং অপরাপর ফার্ম গুলি যদি ক্ষুব্র হয়, তবে এই 
প্রকার প্রতিযোগিতার ফলে ক্ষুদ্রতর ফার্মগুলি বাজ্তার হইতে চলিয়। যাইতে 
বাধ্য হয় এবং বৃহৎ ফার্মের এক চেটিয়। ব্যবসা স্থাপিত হয় ।* বাজারে একাধিক 
বৃহদাকার ফার্ম থাকিলে এই প্রকারের প্রতিযোগিতায় প্রভূত ক্ষতি স্বীকার 
করিয়াও কোন ফার্ম শেষ পর্যস্ত জয়ী হইতে পারে। কিন্ত সাধারণতঃ এই 
অবস্থায় বুহৎ ফারগুলি গলা-কাঁট। প্রতিযোগিতার কুফল বুঝিতে পারিয়' 
এই প্রকারের প্রতিযোগিতা রোধ করিতে সচেষ্ট হয়। ইহা হইতেই গঠিত 
বা যোগ-নাজসযুক্ত অলিগোপলির স্থ্টি। 


গঠিত বা যোগ-সাজসযুক্ত অলিগোপলি (0:8570156. ০7 050118526 
0011501১015) 
এই প্রকারের অলিগোপলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিভিন্ন প্রতিযোগীর 


মধ্যে গলা-কাট। প্রতিযোগিতা নিবোধ করিয়া কোন উপায়ে ফার্মগুলির 
ব্যবহারের মধ্যে সামগ্তস্ত বিধান করা1। তাই এই প্রকারের অলিগোপলিকে 
গঠিত (01£8121590) অলিগোপলিও বল! যায়। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফার্ম 
তাহাদের মূল্য বা উত্পাদন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শ্বাধীন নয় অর্থাৎ দীর্ঘকালীন দলগত 
ও ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে তাহাদের কিছুট! স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয় । 
অবশ্ঠ এই ধরণের অলিগোপলিতে গঠনের বা! যোগ-সাজসের রকমফের আছে 
এবং তদনুসারে গঠিত অলিগোপলির বাজারে ভারসাম্য অবস্থা ও ফার্মগুলির 
স্বাধীনতার মাত্রার তফাৎ হয়। আমর! এখানে কয়েকটি প্রধান প্রধান গঠিত 
অলিগোঁপলিতে যূল/-নির্ধারণ প্রক্রিয়ার নির্দেশ দিব। 

আমর] দেখিয়াছি গঠিত অলিগোপলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল প্রতিযোগিতা 
নিরোধ করিয়। প্রতিযোগীদের লাভ বৃদ্ধি কর1। শিল্পটিতে মোট লাভ সর্বাধিক 


«* অবশ্য বদি না সরকার বিধি-নিষেধ দ্বারা এই প্রকারের প্রতিঘোগিত! বন্ধ করেন 


অলিগোপলি ২৪৫ 


হইবে যদি ফার্ষগুলির কোন কেন্দ্রীক» প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া বাজারে সর্বাধিক 
লাভ বুদ্ধির স্থত্রে ফার্ম গুলির উৎপাদন ও মূল্য নির্ধারণ করে । প্রায় এই প্রকারের 
উৎপাদন ও মূল্য নির্ধারণ সাধারণতঃ কার্টেলের (08161) বা পুলের (চ০০]) 
অধীনে হইয়া থাকে । এই সকল ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফার্ম কতট। উৎপাদন করিবে 
তাহ] কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি স্থির করিয়া দেয় এবং এ সমস্ত উৎপাদন একই মূল্যে 
বা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে বিক্রীত হইবে। শিল্পটিতে মোট লাভ 
সর্বাধিক করিবার জন্য কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি কিভাবে দ্রব্যটির মূল্য ও মোট 
উত্পার্দন স্থির করিবে এবং কিভাবে এই মোট উৎপাদন বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে 
ভাগ করিবে তাহা আমর। ৩৯ নং চিত্রে সহজেই দেখাইতে পাবি। 
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৩৯» নং চিত্ত 


ধর। যাউক, [ ও [] কেবল এই দুইটি ফার্ম অলিগোপলিব বাজাবে আছে। 
1/07 ও 70 যথাক্রমে ] ও [া-এর প্রান্তিক ব্যয় রেখা। ছুইটি ফার্মের 
সামগ্রিক লাভ সর্বাধিক করিতে হইলে উত্পাদন ব্যয় ন্যুনতম কর. প্রয়োজন। 
এইজন্য দ্রবাটির কোন একক উৎপাদন করিতে যে ফার্মের প্রান্তিক বায় কম, 
তাহার উপরেই সেই একক উৎপাদনের ভার দেওয়৷! উচিত । এই জন্ত যেকোন 
পরিমাণ উৎপাদনের মোট ব্যয় তখনই ন্যুনতম হইবে, যখন মোট উৎপাদন 
ছুই ফার্মের মধ্যে এমন ভাবে ভাগ কর] হয় যে তাহাদের প্রাস্তিক ব্যয় সমান, 
নতুব1 যে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় বেশী সেই ফার্মের উত্পাদন কমাইয়া যে ফার্মের 
প্রান্তিক ব্যয় কম তাহার উৎপার্দন বডাইলে মোট ব্যয় হ্রাস পাইবে। 
স্বতরাং 710 ও 1107৫-এর পাশাপশি (195181) সমষ্টি হইতে ৩৯ গ নং চিত্রে 
* অবশ এই অবস্থায় ফার্মের প্রান্তিক বায় রেখা উধ্ব মুখী হওয়া প্রয়োজন, নতুবা একটি 
ফার্ধের উৎপাদনেই হয়ত মোট ব্যয় নুনতম হইবে । 


২৪৬ অর্থনীতি 


আমর] বাজারের নানতম প্রান্তিক ব্যয় রেখা! 1707 1+1%0 পাই। ধরা 
যাক 1] বাজারে ফার্ম দুইটির বিক্রীত দ্রব্যের মোট চাহিদা! রেখ! এবং 1 
উহার সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা । স্পষ্টতঃ দুইটি ফার্মের 98 পরিমাণ 
মোট উত্পাদন ৪৮ মূল্যে বিক্রয় করিলে ফার্ম ছুইটির মোট লাভ সর্বাধিক হইবে 
_-কারণ তখন ফার্ম দুইটির মোট বিক্রয়ের প্রাস্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ 
সমান এবং অধিকতর উৎপাদনে প্রাস্তিক ব্যয় প্রাস্তিক রেভিনিউ অপেক্ষা 
অধিক হয়। এই অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয় 001 স্থতরাং কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 
7:4১ পরিমাণ মোট উত্পাদনের 4 অংশের উৎপাদনের ভার [ ফার্মের 
উপর ও ১ অংশের উৎপাদনের ভার ]] ফার্মের উপর ন্যন্ত করিবে 1৯ 

ম্পষ্টতঃ ফার্সগুলির সমগ্র লাভের দিক দিয়া! উপরোক্ত যোগ-সাজসযুক্ত 
অলিগোপলিই সর্বোত্তম (বস্ততঃ, ইহাকে একচেটিয়া বাঞ্জারেরই রকমফের 
বল যায়)। কিন্তু অনেক সময় এই ব্যবস্থা কার্ধকরী হয় না। কারণ 
ইহাতে ফার্মের লাভ সমান থাকে না, এবং কোন কোন ফার্ম হয়ত পুর্বাপেক্ষা 
স্বপ্পতর লাভ করে। অবশ্ত মোট লাভের পুনর্বন্টন করিয়া সহজেই এই 
প্রকারের ব্যবস্থা তাহাদের মনঃপুত কর! যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই প্রকারের 
ব্যবস্থা কার্যকরী কর! দুরূহ। আবার অনেক ক্ষেত্রে সরকারের বিধিনিষেধের 
জন্যও কার্টেল প্রমুখ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ছ্বারা যোগ-সাজসযুক্ত অলিগোপলি 
স্থাপন অনেক সময় সম্ভব নয়। 

কার্টেলের বেলায় আমর! দেখিয়াছি ফার্মগুলির ব্যক্িগত মূল্য ও উৎপাদন 
সম্বন্ধে কোন স্বাধীনতা নাই। অবশ্ত অনেক সময় ষোগ-সাক্গসযুক্ত 
অলিগোপলি একটু টিলে (1999৪) ধরণেরও হইয়া থাকে । যেমন 
গলাকাটা প্রতিযোগিত৷ প্রতিরোধ করিবার জন্য বিভিন্ন ফার্ম মুল্য হাস না 
করিবার জন্য চুক্তি করিতে পারে। ইহাকেই বলা হয় মূঙ্য-চুক্তি 
(01106 8£66700156) 1 অনেক ক্ষেত্রে সরকারের বিধিনিষেধের ফলে 
প্রকাস্তে এইরূপ মৃূল্য-চুক্তি সম্পন্ন কর সম্ভব হয় না। কিন্তু যথারীতি 
(£০9:729115 ) প্রকান্ঠে মৃল্যচুক্তি সম্পন্ন করা না গেলেও, অলিগোপলিতে 
অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রকাশ্থয মুল্য-চুক্তি থাকে; বা বিভিন্ন ফার্ম মূল্য হাস 
করিবে না এইব্ূপ বোঝাপড়া থাকে । তাই এই প্রকারের অলিগোপলিও 
যোগ-সাজসযুক্ত অলিগোপলির পর্ধামতৃক্ত । তাই কার্টেল ছাড় অন্যান্য প্রায় 


* 110] 7017-এর অঙ্কন পদ্ধতি হইতে আমর] জানি, ৮:৫৯ ৫৯ 18 


অলিগোপলি ২৪৭ 


সকল প্রকার যোগ-সাজসযুক্ত অলিগোপলিতে অগঠিত কোণযুক্ত চাহিদা 
রেখা বিশিষ্ট অলিগোপলির ন্যায় মূল্য মোটের উপর স্থায়ী (11810 )। 

উপরের আলোচন৷ হইতে আমর দেখি যোগ-সাজসযুক্ত অলিগোপলির 
প্রধান উদ্দেশ্য বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে প্রতিযোগিতা, এবং বিশেষ করিয়া 
গলাকাট! মূল্য প্রতিযোগিতা (০06-0:086 0066 ০0106616100 ) বন্ধ 
করা, এবং তছৃদ্দেশ্ঠে প্রকাশ্ঠ বা অপ্রকাশ্ঠ মূল্য-চুক্তি বর্তমান থাকে । কিন্তু 
এই সকল মৃল্য-চুক্তি বর্তমান থাকিলেও অলিগোপলিতে বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ লোপ পায় না। কখনো কখনো কোন ফার্ম মৃল্য-চুক্তি 
ভঙ্গ করিয়া স্বপ্পকালে লাভ করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে ইহাতে 
সকলেরই ক্ষতি হয় বলিয়া গঠিত অলিগোপলিতে এই প্রকার চুক্তিভঙ্গ বিশেষ 
হয় না। আবার মূল্য-চুক্তির ফলে মূল্য প্রতিযোগিতা (00156 ০০2060- 
000.) বন্ধ হইলেও অন্যান্য প্রকারে প্রতিযোগিতার পথ খোলা থাকে । 
ষেমন বিভিন্ন ফার্ম বিজ্ঞাপন দিয়া, নিজের দ্রব্যের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, বা 
অপর নানাভাবে তাহার দ্রব্যের চাহিদ। বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে পারে। 
এই প্রকারের প্রতিযোগিতাকে বলা হয় মুল্যাতিরিক্ত প্রতিযোগিত। 
(1707-010105 00107601010 )1% কোন ফার্ষ যদি এই সকল পন্থ! গ্রহণ করে 
এবং অপরাপর ফার্ম তাহাদের ব্যবহার অপরিবত্তিত রাখে, তবে এ ফার্মের 
দ্রবোর চাহিদ। বৃদ্ধি পাইবে এবং অপরাপর ফার্ম বিজ্ঞাপন প্রভৃতির দ্বারা 
নিজেদের দ্রব্যের বিক্রয় বাডাইতে সচেষ্ট হইবে । বস্তত্তঃ দীর্ঘকালে 
অলিগোপলিতে কোন ফার্ম টিকিতে গেলে ফার্ষকে এ সকল কার্ষে ব্রতী 
হইতে হয়। 


সার-সংক্ষেপ 


অলিগোপলিতে মূল্য নির্ধারণ প্রণালী বিভিন্ন ফার্মের বিক্রীত ভ্ব্যের 
প্রকৃতি, তাহাদের প্রতিক্রিয়া, ফার্মগুলির পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়! 
ইত্যাদির বিভিন্নত1 অন্গসারে বিভিন্ন হইবে। তাই অলিগোপলিতে মূল্য 
নির্ূপণের আলোচনায় প্রথমতঃ বিভিন্ন প্রকারের অলিগোপলির মধ্যে ভাগ 
করা প্রজোজন | বিভিন্ন ফার্ম সম-মাত্র (1,01509£6759905 ) ন। পুথকীকৃত 
( 1761:6701966৫ ) ভ্রবা বিক্রয় করে, সেই অনুসারে আমর] সম-মান্্র ও 


হর এই সকল কার্ধের ফলে অলিগোপলি পৃথকীকৃত (01767577010650 ) হইব! পড়ে । 


২৪৮ অর্থনীতি 


পুথকীকৃত অলিগোপলির মধ্যে পার্থকা করিতে পারি । আবার বিক্রেতাদের 
পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্ঠ বা অপ্রকাশ্ত বোঁঝাপড়ার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব অনুসারে 
আমর! গঠিত বা যোগ-সাজসযুক্ত অলিগোপলি ( 088101580. ০01 ০0110516 
01185012015 ) এবং অগঠিত বা ষোগসাজসহীন অলিগোপলির ( 01001581715- 
৪0 0: 1)017-501105152 011£01015 ) মধ্যে প্রভেদ করিতে পারি । অগঠিত 
অলিগোপলিতে মূল্য নির্ধারণ বিভিন্ন ফার্ম অপরাপর ফার্মগুলির প্রতিক্রিয়া 
সম্বন্ধে কি অন্থমান করে, এবং তাহারা প্রধানতঃ মূল্য না উত্পাদন পরিবর্তন 
করে তাহার উপর নির্ভর করিবে। অলিগোপলিতে একটি ফার্মের মূল্য বা 
উৎপাদন পরিবর্তনে অপরাপর ফার্মগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় বলিয়া 
তাহারাও তাহাদের মূল্য বা উৎপাদন পরিবতিত করে। অগঠিত অলিগোপলিতে 
সকল ফার্মগুলিই সাধারণতঃ অপরাপর প্রতিযোগীদের প্রতিক্রিয়া সন্বদ্ধে 
ভাবিয়া লইয়! তাহাদের মূল্য ইত্যাদি স্থির করে ; তাই অনেক সময় অগঠিত 
অলিগোপলিতে ভারসাম্য খুঁজিয়া৷ পাওয়া শক্ত । অগঠিত অলিগোপলির 
দুইটি প্রধান ভারলাম্যযুক্ত শ্রেণী হইল কোণ-যুক্ত চাহিদা বিশিষ্ট অলিগোপলি 
(01180170015 710) 1010150 350061)0 ০01৮65 ) এবং মূল্য-নেতৃত্ 
(10106 15806151010 )। প্রথম শ্রেণীতে কোন ফার্মের মূল্য হাসে অপরাপর 
ফার্ম তাহাদের মূল্য হাস করে , কিন্তু ফার্ম তাহার মূল্য বৃদ্ধি করিলে অপরাপর 
ফার্ম তাহাদের মূল্য বুদ্ধি করে না। এই জন্য বাজারে প্রচলিত মূল্যের অধিক 
মূল্যে ফার্মের চাহিদা অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক এবং বাজারে প্রচলিত মূলোর কম 
মূল্যে ফার্মের চাহিদ৷ অত্যন্ত অস্থিতিস্থাপক | তাই বাজারে প্রচলিত মূল্য ধা 
করাই সাধারণতঃ ফার্মের পক্ষে লাভজনক | আবার কোন বৃহদাকার ফার্মের 
উৎপাদন ব্যয় যখন অপেক্ষাকৃত অল্প এবং অপরাপর ফার্মগুলি যখন ক্ষুদ্র তখন 
এ সকল ফার্ধ সাধারণতঃ বৃহৎ ফার্ধের মূল্য-নেতৃত্ব স্বীকার করে। 

কিন্তু অগঠিত অলিগোপলি প্রধানত: অস্থায়ী । কারণ ফার্ম চায় 
দীর্ঘকালে তাহার লাভ বাড়াইতে । তাই প্রতিযোগীদের তাড়াইবার জন্য 
অগঠিত অলিগোপলিতে গলা-কাট। প্রতিযোগিতা! (০86-0):0980 ০02760- 
0০7.) প্রায়ই দৃষ্ট হয়। এই প্রকারের প্রতিযোগিতার ফলে কোন ফার্ম যদি 
অপর সকল প্রতিযোগীদের তাভাইয়! দিতে সমর্থ হয় তবে উহা একচেটিয়া 
বাজার ভোগ করে। আবার কয়েকটি ফার্ম মোটামুটি সম-শক্তি সম্পন্ন হইলে 
গলা-কাট। প্রতিযোগিতার কুফল হইতে রক্ষা! পাইবার জন্ত তাহারা নিজেদের 
মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া কার্টেল (08:61), পুল (০০1) বা মৃল্য-চুক্তি 


মনোপপান ও বাইলেটারাল মনোপলি ২৪৯ 


(011০5 8.£:220)1)0) ইত্যাদির দ্বারা প্রতিযোগিত। প্রতিরোধ করে। 
এই বিভিন্ন ধরণের গঠিত অলিগোপলিতে ফার্ম গুলির উপর নিয়ন্ত্রণের মাত্রা 
বিভিন্ন । কার্টেল ও পুলে (প্রায় একচেটিয়৷ বাজারের মত ) সমস্ত ফার্মগুলির 
সম্মিলিত লাভ সর্বাধিক করিবার চেষ্ট। করা হয়__তাই এইখানে ফার্মের 
উৎপাদন ও মূল্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা খুব কম। আবাব মূল্য-চুক্তিতে ফার্মগুলি 
শুধু মূল্য ভাস না৷ করিবার জন্য চুক্তি-বদ্ধ হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোন প্রকাশ্য 
মূল্য-চুক্তি না থাকিলেও, বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে মূল্য হ্রাস না করিবার মোটামুটি 
বোঝাপড়া থাকে । অবশ্ঠ এইসব ব্যবস্থায় গঠিত অলিগোপলিতে মূল্য 
প্রতিযোগিতা বন্ধ হইলেও বিজ্ঞাপন, দ্রব্যের পথকীকরণ বা উৎকর্ষ সাধন 
ইত্যাদির দ্বারা বিভিন্ন ফার্মেব মধ্যে বিক্রীত দ্রব্যের চাহিদা বুদ্ধির 
প্রতিযোগিত। প্রায় দেখ] যায় । 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 


মনোপজনি ও বাইলেটাব্যাল মনোপলি 
(10700199010 91)0 13519106781] 11 ০1,019019) 


মনোগ্সনি (00০1)019501,5) 


এই পযন্ত আমর] যে সকল বাজাবেব আলোচনা করিয়াছি তাহাদের 
সকলের ক্ষেত্রেই ক্রেতাদের মধ্যে পুর্ণ প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া ধরিয়৷ 
লইয়াছি। পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার, একচেটিয়া! বাজার, অলিগোপলি বা 
মনোপলিস্তিক কম্পিটিশান-_-এই সকল প্রকার বাজারে বিক্রেতার সংখ্যাব 
পার্থক্য থাকিলেও ক্রেতার সংখ্যা অনেক । ক্রেতার সংখ্যা অনেক 
বলিয়া এই সকল বাজারে কোন ক্রেতার মূল্যের উপর কোন প্রভাব নাই, 
এবং সে একই মূল্যে যত খুশি ক্রয় করিতে পারে । ভোগ্যবস্তর ক্রেতা 
পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য স্থির ধরিয়া কিভাবে তাহার ক্রয় নির্ণয় করে, 
ক্রেতার চাহিদার আলোচনার সময় আমরা তাহা দেখাইয়াছি (চতুর্থ 
পরিচ্ছেদ দ্রঃ )। সকল ক্ষেত্রেই ক্রেত৷ বস্তটি ক্রয় করে তাহা হইতে কিছু 
স্থবিধা বা লাভ (891) পাঁয় বলিয়া। বস্তুটি যখন ভোগা বস্ত এবং ক্রেতার 


২৫০৩ অর্থনীতি 


ক্রয়ের উদ্দেশ্য যখন তাহা ভোগ করা, তখন এই লাভ হইল বস্তুটি হইতে 
প্রাথ্থ উপযোগ । অপর পক্ষে দ্রব্যটি যদি কোন উপাদান হয়, এবং কোন 
ফার্ন যখন তাহা! ক্রয় করে, তখন উপাদানটি হইতে ক্রেতার লাভ হইল উহা 
ব্যবহারে উৎপাদন যতটা বৃদ্ধি পায় তাহার মূল্য । এই ক্ষেত্রে 'লাভ' শবটি 
আমরা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি । ইহা এই ক্ষেত্রে ফার্মের 
মোট রেভেনিউ হঈতে মোট ব্যয়ের বিয়োগফল নির্দেশ করে নাপরস্ত যে 
কোন দ্রবোর ব্যবহারে ক্রেতা যে উপযোগ বা রেভিনিউ পায় তাহাকেই 
আমর' ক্রেতার লাভি* বলিয়। অভিহিত করিতেছি। ইহাকে প্রকৃত পক্ষে 
ক্রেতার গ্রাস্‌ লাভ বল৷ যায়"! কারণ ইহা স্তর ব্যবহার হইত্তে ক্রেতা যে 
স্থুবিধা পায় শুধু তাহাই নির্দেশ করে, বস্তটি ক্রয় করিতে ক্রেতার যে বায় হয় 
ইহাতে তাহ] ধরা হয় না। এই সকল ক্ষেত্রেই ক্রেতার গ্রম্‌ লাভ, ব্যয় 
ইত্যাদ্দিকে আমরা অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করি । সাধারণতঃ ক্রেতার 
উদ্দেশ্টা হইল বস্তটির ক্রয় হইতে উদ্বত্ত (50101019)** সর্বাধিক করা। এই 
উদ্বত্ত হইল বস্তুটি ক্রয়ে ক্রেতার মোট গ্রস্‌ লাভ ও মোট ব্যয়ের বিয়োগ ফল। 
ক্রেতা যখন ভোগী, তখন আমরা দেখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য ভোগোদ্বত্ত সর্বাধিক 
করা, বা নির্দিষ্ট ব্যয়ে সর্বাধিক উপযোগ লাভ করা। অঙ্করূপে যে কোন 
বস্তর ক্রয়ে ক্রেতা চায় বস্তটির ক্রয় হইতে তাহার নিট লাভ বা উদ্বৃত্ত সর্বাধিক 
করিতে । 

পুর্ণ গ্রতিযোগিতার বাজারে কোন একজন ক্রেতার মূল্যের উপরে কোন 
প্রভাব নাই ; সে নিদিষ্ট মূলো যত ইচ্ছ! ক্রয় করিতে পারে। তাই এই 
ক্ষেত্রে ক্রেতার উদ্ত্ত সর্বাধিক হইবে (ক) যখন বস্তটির মূল্য ও অতিরিক্ত একক 
হইতে ক্রেতার লাভ সমান (অর্থাৎ খন মূল্য _ ক্রেতার প্রান্তিক লাভ) এবং 
(খ) যখন ক্রেতার প্রান্তিক লাভ হাস পায়। ভোগীর বাবহারের পর্যালোচনা 
কালে আমরা ইহার নিদর্শন পাইয়াছি। 

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতার সংখ্যা অনেক লা হইয়। অল্প কয়েকজন মাত্র 
হইতে পারে । তাই বিক্রেতার সংখ্যার ভ্তায় ক্রেতার সংখ্যার বিভিন্নতা 
অন্ুসারেও আমর বাজারের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারিব। এই বিভিন্ন 


সী আপন শাপলা পস্পপপশিসস পাস পাটা পাস 


* ফাম্ের মুনাক। (- মোট রেভিনিউ -মৌট উৎপাদন ব্যয়) এবং এই অর্থে ক্রেতার 
লাভের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য শেষোক্ত লাভকে আমরা ক্রেতার লাভ বলিয়া অভিহিত করিব। 

** ক্রেতার গ্রসলাভকে আমর! শুধু ক্রেতার লা বলিব । কোন গ্রব্র ক্রয্ন হইতে ক্রেতার 
নিট লাভ বা উদ্বত্ত ** জ্রবাটি হইতে ক্রেত।র লান্ভ -দ্রব্যটি ক্রয়ে ক্রেতার মোট বায়। 


স্পপীশি 


মনোপসনি ও বাইলেটার্যাল মনোপলি ২৫১ 


শ্রেণীর বাজারে মূল্য নিরূপণ প্রণালী সাধারণতঃ বিভিন্ন। আমর! এখানে 
কেবল যেখানে একজন ক্রেতা ও অনেক বিক্রেত! আছে, সেইরূপ বাজারে 
,মূল্য নিরূপণ সমস্যার আলোচনা! করিব ( এবং পূর্বের ও বর্তমান আলোচন' 
হইতেই একাধিক বা স্বল্প ক্রেতার বাজারে মূল্য নিরূপণ প্রণালীর নির্দেশ 
পাওয়া যাইবে )। এই প্রকারেব বাজারকে বলা হয় মনোগ্মনি 
(14100090507) | ৪* নং চিত্রে এতে রেখা মনোগ্সনিতে ক্রেতার প্রান্তিক 
( গ্রস্‌) লাভ বেখা* দেখাইতেছে | এই রেখা বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয়ে ক্রেতার 
প্রান্তিক ( গ্রস্‌) লাভ (27915108] 5810) নির্দেশ কবে । আবার মনোগ্সনিতে 
বিক্রেতা অনেক বলিয়া প্রত্যেক বিক্রেতা বাজাব মূল্য স্থির ধরিয়! তাহাদের 





৮ 


-* বস্ত্র পরিজ্যাণ 
৪০ নং চিন্তে 


বিক্রয়ের পরিমাণ ঠিক করে, এবং বিভিন্ন মূল্যে তাহাদের বিক্রয়ের পরিমাণ 
পরিবতিত করে। 95 রেখা বিভিন্ন মূল্যে বিক্রেতারা মোট কত বিক্রয় 
করিতে চাহে তাহা নির্দেশ করে , অর্থাৎ 9১ রেখা বাজারে মোট যোগান বেখা । 
ক্রেতার দিক দিয়। দেখিতে গেলে 95 রেখাকে ক্রেতার গড ব্যয় রেখাও 
(৪৮০:৪৪০ 5956 01: 000185 ০01৮2 ০: (106 00561) বলা যায় । কারণ 


* পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ইহাই ক্রেতার চাহিদা রেখ1। ক্রেতার প্রান্তিক লাভ বলিতে কি 
বুঝান হয়, আমর! আগেই তাহা বলিয়াছি। 


২৫২ অর্থনীতি 


ক্রেতা একজন বলিয়। বিভিন্ন পরিমাণ বস্তু ক্রয় করিতে গেলে ক্রেতাকে 
বস্তটির জন্য কত মূল্য দিতে হইবে তাহ] 99 রেখ দ্বার। নির্দেশিত । যেমন 
ক্রেতাকে 041 পরিমাণ বন্ত ক্রয় করিতে বস্তটির 0৮২1 মূল্য দিতে হইবে; 
স্কতরাং বস্তটি ক্রয়ে ক্রেতার মোট ব্যয় হইবে 041,0২7 অর্থাৎ 021 
ক্রেতার গড ব্যয়। অনুরূপে 094 পরিমাণ বস্ত্র ক্রয়ে ক্রেতার গভ ব্যয় 
4১71 আবার ক্রেতার গড বায় রেখা 95 হইতে আমর1 সহজেই ক্রেতার 
প্রান্তিক ব্যয় রেখ! 15 নির্ণয় করিতে পারি। ক্রেতার গড় ব্যয় রেখা 
উধ্বগামী বলিয়া ক্রেতার প্রান্তিক ব্যয়, ক্রেতার গড ব্যয়ের চেয়ে বেশী 
তইবে। যেমন 047 পরিমাণ ক্রয়ে ক্রেতার গড বায় 41011 ক্রেতা 
তাহার ক্রয়ের পরিমাণ এক একক বাড়াইলে, বস্তটির মূল্য বুদ্ধি পাইবে;স্বতরাং 
ক্রেতাকে শধু বর্ধিত এককের জন্যই 4১ অপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হইবে 
না, 041 এই সমস্ত পরিমাণ ক্রয়ের জন্যও অধিক মূল্য দিতে হইবে । স্থতবাং 
ক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় গড ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইবে । 

ক্রেতার প্রাস্তিক বায় রেখা ?9 ও ক্রেতার প্রান্তিক (গ্রস্) লাভ রেখা 
৮2 হইতে আমরা সহজেই ক্রেতার ভারসাম্য ক্রয় ও বাজার মূল্য নির্ণয় 
করিতে পারি। ক্রেতা চাতিবে তাহার উদ্বত্ত বা নিট লাভ সর্বাধিক করিতে। 
যতক্ষণ ক্রেতার প্রান্তিক ( গ্রস্‌) লাভ ক্রেতার . প্রান্তিক বায় অপেক্ষা অধিক, 
ততক্ষণ অধিকতর ক্রয় করিলে ক্রেতার নিট লাভ বুদ্ধি পাইবে । অপর পক্ষে 
ক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় ক্রেতার প্রান্তিক (গ্রস্) লাভ অপেক্ষা অধিক হইলে 
ক্রয় হ্রাস করিয়া ক্রেতার নিট লাভ বাড়ান যাইতে পারে । সুতরাং 
মনোদ্দনিতে ক্রেতার ভারসাম্যেব প্রথম ভ্রম সঙ হইল 

ক্রেতার প্রান্তিক ব্যয়- ক্রেতার প্রান্তিক ( গ্রস) লাভ 

দ্বিতীয়তঃ, যে পরিমাণ ক্রয়ে ক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় ও ক্রেতার প্রীস্তিক 
(গ্রস) লাভ সমান, তাহ অপেক্ষা ক্রয় বৃদ্ধিতে ক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় ক্রেতার 
প্রান্তিক লাভ অপেক্ষ। অধিকতর হইতে হইবে, নতুবা প্রথম সর্তটি পালিত 
হইলেও ক্রয় বৃদ্ধিতে ক্রেতার উদ্ধত ব| নিট লাভ বৃদ্ধি পাইবে। স্তরাং 
৪* নং চিত্রে 0৭ ও 1৬০ রেখার ছেদ বিন্দু তে ক্রেতার ভারসাম্য হইবে, 
কারণ 0 বিন্দূতে ক্রেতার প্রান্তিক ( গ্রস্‌) লাভ ও প্রান্তিক বায় সমান, 
এবং 04 অপেক্ষা ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে ক্রেতার প্রান্তিক বায় ক্রেতার 
প্রাস্তিক লাভ অপেক্ষা অধিকতর হয়, অর্থাৎ ক্রেতার মোট উদ্বৃত্ত হাস পায়। 
এই ভারসাম্য অবস্থায় বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হইবে 04 এবং বাজারে 


মনোপসনি ও বাইলেটার্যাল মনোপলি ২৫৩ 


মূল্য হইবে 4 (কাবণ 55 রেখা ক্রেতার গড বায় বা বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয়ে 
বস্তটির মূলা নির্দেশ করে )। 
এইখানে বহু ক্রেতার বাজাবেব ও এক ক্রেতার বাজাবের (0801,019501)5) 
ভারসাম্যের মধ্যে একটি পার্থক্য সহজেই নির্দেশ কব। যায়। বহু ক্রেতার 
বাজাবে ক্রেতা বস্তটিব মূল্য স্থির ধবিয়া লইতে পাবে বলিয়া তাহাব কাছে 
গড ব্যয় ও প্রা্তিক ব্যয় সমান এবং উভার] বাজাব মূল্যেব সমান। তাই 
বহু ক্রেতাব বাজাবে ক্রেতাব ভাবসাম্য অবস্থায় 
| ক্রেতাব প্রান্তিক (গ্রস্) লাভ- ক্রেতার প্রাস্তিক ব্যয় 
ক্রেতার গভ ব্যয় 
-বাজার মূল্য 
কিন্ত মনোগ্ননিতে ক্রেতার ক্রয়েব পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বাজাবে মূল্য বৃদ্ধি 
পায়। সুতরাং ক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় (ও ভাবসাম্য অবস্থায় ক্রেতার প্রাস্তিক 
গ্রস লাভ) বাজাব মূল্য অপেক্ষা অধিক। অর্থাৎ মনোপ্সনির বাজারে 
ক্রেতাব প্রান্তিক (গ্রস) লাভ - ক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় 
ক্রেতার গড ব্যর 
-বাজাব মূল্য 
বাইলেটার্যাল মনোপলি (31156578] 7/০709015) 
আমরা দেখিয়াছি ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যার পার্থক্য অনুসারে 
আমর! বাজারের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। পুর্ববর্তাঁ কয়েকটি পরিচ্ছেদে 
বিক্রেতার সংখ্যার বিভিন্নতা অনুসারে বজাবেব শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, 
কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ক্রেতার সংখ্যা অনেক, বা ক্রেতাদের মধ্যে পুর্ণ 
প্রতিযোগিতা আছে বলিয়! ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আবার পুর্ব 
অনুচ্ছেদে আলোচিত মনোগ্দনিতে ক্রেতা মাত্র একজন , কিন্তু বিক্রেতাদের 
মধ্যে পুর্ণ প্রতিযোগিতা বতমান। স্পষ্টতঃ, বাজারের ছুই দিকে ক্রেতা ও 
বিক্রেতার সংখ্যার বিভিন্নতা অন্ুমারে আমরা আরও কয়েক শ্রেণীর 
বাজার পাইতে পারি। অন্তান্ত এইসব বাজারের সবগুলির আলোচন। 
করিবার আমার্দের প্রয়োজন নাই। তাহাদের মধ্যে কেবল একটির-_ 


বাইলেটার্যাল মনোপলির--আ'লোচন। করিয়াই আমর! বস্ত-মূল্য নিরূপণ 
আলোচনা শেষ করিব। কারণ আমাদের আলোচিত বিভিন্ন শ্রেণীর 


বাজারের মূল তত্বগুলি হইতে সহজেই অন্তপ্রকার বাজারের মূল্য নিধারণের 
নির্দেশ দেওয়। যায়। 


২৫৪ অর্থনীতি 


বাইলেটার্যাল মনোপলিতে (31190675] 1$001000]15) কেবল একটি মাত্র 
ক্রেতা এবং একটি মান্র বিক্রেতা । স্থতরাং বিক্রেতার সংখ্যার দিক দিয়া 
ইহা! মনোপলি বা একচেটিয়া বাজারের, এবং ক্রেতার সংখ্যার দিক 
দিয়! ইহ মনোগ্গনির সমান । সেইজন্ই এই প্রকারের বাজারকে বাই- 
লেটার্যাল মনোপলি বল] হয়।* অর্থনৈতিক বিটজ্াবণে এই প্রকারের 
বাজারে আমরা মূল্য ব' ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণের কোন ভারসাম্যের 
নির্দেশ দিতে পারি না। এইক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ক্রেত। ও 
বিক্রেতার দর কষাকধির মাধ্যমে কোন্‌ ছুই প্রান্তের মধ্যে বাজার মূল্য 
ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ স্থির হইবে কেবল তাহার নির্দেশ দিতে পারে। 

বিক্রেতার দিক দিয়! দেখিতে গেলে, বিক্রেতা চাহিবে তাহার 
প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউর সমত সাধন করিয়া একচেটিয়া 
ব্যবসায়ীর মত মূল্য নির্ধারণ করিতে । স্থতরাৎ বাজারে যদি কেবল 
একটি ক্রেতা ও একটি বিক্রেতা থাকে, এবং বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে 
মূল্য স্থির ধরিয়া তাহাগ ক্রয় তদচসারে স্থিব করিতে বাধ্য করিতে 
পারে ( অর্থাৎ ক্রেতা যদ্দি পুর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারেব ক্রেতার ন্যায় 
ব্যবহার করে ), তবে বাজারে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মূল্য ও ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই অবস্থায় বাজার মূল্য ক্রেতার প্রান্তিক 
(গ্রস্।) লাভের সমান হইবে। 

মনোগ্সনির আলোচনাকালে আমর]। দেখিয়াছি ক্রেতার চাহিদ। 
রেখাকে ক্রেতার প্রান্তিক (গ্রস্) লাভ রেখাও বলা যায়। আবার 
একচেটিয়া বাজারের আলোচনাকালে আমর দেখিয়াছি, চাহিদ। রেখা 
নিশ্নগামী বলিয়! প্রান্তিক রেভিনিউ বাজার মূল্য অপেক্ষা কম এবং 
ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয় সমান। স্থতরাং 
বাইলেটার]াল মনোপলিতে ক্রেতার যদি কোন দর কষাকাঁষর ক্ষমতা ন। থাকে 
তবে ভারসাম্য অবস্থায় 

বিক্রেতার প্রান্তিক ব্যয়- বিক্রেতার প্রান্তিক রেভিনিউ 
«বাজার মূল্য - ক্রেতার প্রান্তিক (গ্র) লাভ 
এই বাইলেটার্যাল, মনোপলি সাধারণতঃ শ্রমের বাজারে দৃষ্ট হয়। বর্তমান কালে 

শ্রমিক এবং মিল-মালিক উভয়ই সঙ্ঘবন্ধ হওয়ায় বাজারে শ্রমিকদের মণ্তুরি একদিকে শ্রমিক 
সভ্ঘ ( ৬/0:1698' [01010 ) ও অপর পক্ষে নিয়োগকারীদের সভ্যের ( :20121056:5 
£558090150500 ) মধ্যে দূর কষাঁকধির মাধ্যমে স্থির হইয়া থাকে । 


মনোপসনি ও বাইলেটার্যাল মনোপলি ২৫৫ 


আবার বিক্রেতার দর কষাকষির ক্ষমতা যদি শুহ্য হয়, তবে ক্রেতা 
মনোপ্সনির মত তাহার প্রান্তিক ব্যয় ও প্রাস্তিক (গ্রস্) লাভের মধ্যে 
সমতা সাধন করিয়া নিট লাভ সবাধিক করিতে পারে। এই অবস্থায় 
বিক্রেতা পুর্ণ প্রতিযোগিতার মত মূল্য নির্দিষ্ট ধরিয়া বস্তটির যোগান 
স্থির করে। স্থতরাং বিক্রেতার যোগান রেখ! ও তাহার প্রান্তিক ব্যয় 
রেখা অভিন্ন হইবে। আবার আমর] দেখাইয়াছি বিক্রেতার যোগান 
রেখাই মনোপ্মনিতে ক্রেতার গড় ব্যয় রেখা এবং এই যোগান রেখা 
উ্ধ্বগামী বলিয়! ক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় ক্রেতার গড় ব্যয় অপেক্ষা অধিক । 
স্থতরাং বাইলেটার্যাল মনোপলিতে বিক্রেতার দর কষাকষির যদ্দি কোন 
ক্ষমত। না থাকে, তবে ভারসাম্য অবস্থায় 
ক্রেতার প্রান্তিক (গ্রস) লাভ- ক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় 
-সক্রেতার গড় ব্যয় বাজার মূল্য বিক্রেতার প্রাস্তিক ব্যয় 
অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে বিক্রেতা একচেটিয় ব্যবসায়ীর মত ব্যবহার করিতে 
পারে বলিয়৷ বাজার মূল্য একচেটিয়া ব্যবসায়ের বাজারের মত উচ্চতর 
হইবে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ক্রেতা মনোগ্মনির বাজারের ক্রেতার মত ব্যবহার 
করিতে *পারে বলিয়া বাজার মৃূপ্য এ বাজারের মূল্যের মত নিম্ন তর 
হইবে। প্রথম প্রকার বাজার মূল্কে আমরা একচেটিয়া বাজার মূল্য 
(00017079015 01106) এবং দ্বিতীয় প্রকার বাজার মূল্যকে আমার মনোপ্ননি 


মূল্য (00750301% 01106) বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। 
বাইলেটার্যাল মনোপলিতে ছুই পক্ষের দর কষাকষির মাধ্যমে কোন্‌ 
স্তরে মূল্য নির্ধারিত হইবে তাহা আমর] বলিতে পারি না। অর্থনৈতিক 


বিশ্লেষণ হইতে আমর! শুধু বলিতে পারি প্রক্কৃত বাজার মূল্য একচেটিয়া 
বাজার মূল্য ও মনোগ্সনি মূল্যের মধ্যে অবস্থান করিবে_-কারণ একচেটিয়া 
মূল্য নির্দেশ করে সর্বাধিক লাভের জন্য বিক্রেতা কোন মূল্যে বিক্রয় 
করিতে চাহিবে এবং মনোপ্মনি মূল্য নির্দেশ করে সর্বাধিক লাভের জন্য 
ক্রেতা কোন মূল্যে ক্রয় করিতে চাহিবে। বাজার মূল্যের প্রকৃত স্তর অবস্থ 
নির্ভর করিবে দুই পক্ষের দর কষাকষির ক্ষমতা, ভবিষ্ততের নিশ্চয়তা! 
অনিশ্চয়ত। ইত্যাদির উপর। 


জার-সংক্ষেপ 
মনোগ্গনির বাজারে ক্রেতা একজন, কিন্তু বিক্রেতা ব্ু। তাই 


২৪৫৬ অর্থনীতি 


অধিকতর দ্রব্য ক্রয় করিতে গেলে ক্রেতাকে মূল্য বেশী দিতে হয়। স্থতরাং 
ক্রেতার প্রান্তিক বায় তাহার গড ব্যয় বা বাজার মুলা অপেক্ষা অধিকতর । 
কোন বস্ত্র ক্রয়ে ক্রেতার লক্ষ্য হইল সেই বস্তুটি হইতে তাহার নিট 
লাভ সবাধিক করা (অবশ্য ক্রেতার এই লাভের প্রকৃতি বিক্রেতার লাভের 
প্রকৃতি অপেক্ষা ভিন্ন হইতে পারে )। ক্রেতা যতই অধিক ক্রয় করিতে থাকে 
ততই ক্ষীয়মাণ প্রান্তিক উপযোগের জন্য (বা ফার্ম ক্রেতা হইলে ক্ষীয়মাণ 
প্রান্তিক উৎপাদনের জন্য ) ক্রেতার প্রান্তিক (গ্রস্) লাভ হ্রাস পাইতে থাকে । 
স্তরাং ভারসাম্য অবস্থায় ক্রেতা সেই পবিমাণ বস্তু ক্রয় করিবে যাহাতে 
তাহার নিট লাভ সর্বাধিক, অর্থাৎ যেখানে 

ক্রেতার প্রান্তিক গ্রস লাভ - ক্রেতার প্রান্তিক ব্যয়-ক্রেতার গড ব্যয়. 

বাজার মূল্য। 

এবং যেখানে অধিকতর ক্রয়ে ক্রেতাব প্রান্তিক ব্যয়সক্রেতার প্রাস্তিক 
গ্রস লাভ । 

বাজারে ক্রেতা একজন এবং বিক্রেতাও একজন হইলে তাহাকে 
বলা হয় বাইলেটার্যাল মনোপলি (11905181] [00001015 )। এই 
প্রকারের বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার দর কযাকষির উপর বাজার 
মূল্য নির্ভর করে। ক্রেতার দর কষাকধির ক্ষমতা (691592701716 00721) 
যদি শৃন্ত হয়, তবে বিক্রেতা বাজারে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মূল্য 
(09019017015 7011০) প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে । আবার বিক্রেতার দর 
কষাকষির ক্ষমতা] যদি শূন্য হয়, তবে ক্রেতা মনোগ্ননি মুল্য (17001805025 
0:1০ ) বাজারে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে । অথনৈতিক বিশ্লেষণ হইতে 
আমরা বলিতে পারি বাইলেটার্যাল মনোপলিতে প্রকৃত মূল্য (৪০8৪1 
21০০) এই ছুই প্রকারের মূল্যের মধ্যে থাকিবে; কিন্তু কোন্‌ স্তরে 
উহ] নির্ধারিত হইবে তাহ] নির্ভর করে প্রধানতঃ ঢুই পক্ষের দর কষাকষির 
ক্ষমতার উপর । 


চতুদ্দশি পরিচ্ছেদ 


উৎপাদনের উপকরণের মুল; নির্ধারণ 


( 79110106 0£ 0১6 চ6৪06015 0£ [70008066018 ) 


এই পযন্ত আমরা ভোগ্যবস্তর বিভিন্ন প্রকারের বাজারে মূল্য নির্ধারণ 
সম্পর্কে আলোচন৷ করিয়াছি । ভোগ্যবস্তর বাজারে ভোগী বা পরিবার ক্রেতা, 
এবং বিক্রেতা বস্ত-উতপাদদনকারী ফার্ম। ক্রেতার চাহিদা! ও ফার্মের উৎপাদন 
বায় কিভাবে বস্তমূল্যকে ও ভাবিত করে তাহার নির্দেশ দেওয়াই ছিল আমাদের 
বন্তমূলা নির্ধারণ আলোচনার মূল কাজ। ক্রেতার চাহিদ ও ফার্মের উৎপাদন 
বাধ নির্ণয় কালে আমর! অনেকগুলি বিষয় নির্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া! লইয়াছি। 
যেখন ক্রেতার চাহিদ। নির্ণয় কালে আমরা ক্রেতার রুচি, ক্রেতার ভোগ্যবস্ 
ক্রয়ে মোট ব্যয় বা ক্রেতার আয়, অন্যান্য ভোগ্যবস্তর মূল্য, ক্রেতার প্রত্যাশিত 
'ভবিষ্যৎ আয় ও বিভিন্ন বস্তর প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ মূল্য ইত্যাদি স্থির বলিয়া 
ধরিয়! লইয়াছি। এই সকল বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার বস্তাটির চাহিদা 
পরিবত্তিত হইবে । অনুরূপে ফার্মের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ের সময় আমরা 
উত্পাদন অপেক্ষক (0:0900001017 001500017 ) বা শিল্পজ্ঞান (6601)1010985 ), 
সকল উপকরণের মূল্য ইত্যাদি নির্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি এবং এই সকল 
বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে ফার্মের উৎপাদন ব্যয় ও তৎসঙ্গে বস্তমূল্য কিভাবে 
প্রভাবিত হইবে তাহার নির্দেশ দিয়াছি। উপরের আলোচনা হইতেই ইহা 
স্পষ্ট যে বস্তমূল্য নিরপণের এই আলোচনা আপাতদৃষ্টিতে অর্থমূল্য (100772$ 
0০ ) নির্ধারণের ব্যাখ্যা মনে হইলেও প্ররুতপক্ষে ইহা আপেক্ষিক মূল্য 
(1518615০ 701০2 ) নির্ধারণেরই পর্যালোচনা । অন্যান্য বস্তমূন্য ও সকল 
উপকরণের মূল্য স্থির থাকিলে কোন বস্তর অর্থমূল্য নিরূপণ ও আপেক্ষিক মূল্য 
নিরূপণ অভিন্ন-_কারণ তখন বস্তির অর্থমূল্য নির্ধারিত হইলে আপেক্ষিক মূল্যও 
স্থির হয়; অর্থমূল্য বৃদ্ধি পাইলে আপেক্ষিক মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং অর্থমূল্য হ্রাস 
পাইলে আপেক্ষিক মূল্যও হ্রাস পায়। অর্থাৎ আমরা ভোগ্যবস্তর মূল্য নির্ধারণের 
আলোচনায় মার্শাল অন্ুস্থত আংশিক ভারসাম্য পদ্ধতি ব্যবহার করিয়াছি । 

বর্তমানে আমর! প্রায় অনুরূপ পদ্ধতিতে উপকরণগুলির মূল্য নির্ধারণের 
আলোচনা করিব। এই ক্ষেত্রেও আমর! অন্তান্য বিষয় স্থির ধরিয়া উপকরণের, 

১৭ 


২৫৮ অর্থনীতি 


চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে কিভাবে উপকরণের মূল্য নিরূপিত হয় 
তাহার আলোচনা করিব। প্ররুতপক্ষে উপকরণ মূল্যের এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি 
ভোগ্যবস্তর মূলা বিশ্লেষণ পদ্ধতিরই অন্ঠরপ। এই ক্ষেত্রেও আমরা উপকরণের 
ক্রেত৷ ও বিক্রেতার ব্যবহ।র বিশ্লেষণ করিয়া! তাহাদের ঘাতপ্রতিঘাতে কিভাবে 
মূল্য নিরূপিত হয় তাহার আলোচন। করিব। ভোগ্যবস্তর ক্রেতা অবশ্য বিভিন্ন 
পরিবার এবং বিক্রেতা বিভিন্ন ফার্ম । কিন্তু উপকরণের ক্ষেত্রে ক্রেতা বিভিন্ন ফার্ম 
এবং বিক্রেতা প্রধানতঃ বিভিন্ন পবিবাব, যদিও কতকগুলি উপকরণ একটি ফার্ম 
অপরাপর ফার্ম হইতেও ক্রয় কবিয়! থাকে । উপকবণ মূল্য নির্ধারণ আলোচনার 
প্রথমে আমরা ফার্ম কর্তৃক উপকরণের চাহিদার প্রকৃতির বিষয়ে আলোচনা 
করিব। এই আলোচন। কালে প্রথমে আমরা ধরিয়া! লইব যে বস্তুর বাজার ও 
উপকবণেব বাজার উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্ধমান__স্থতবাং একটি 
ফার্ম নির্দিষ্ট বস্তমূলো যতখুশী দ্রব্য বিক্রয় কবিতে পাবে এবং নিদিষ্ট উপকরণ 
মূল্যে যতখুশী উপকবণ ক্রয় কিতে পাবে । 


পুর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ফার্মের উপকরণের চাহিদা-প্রান্তিক 
উৎ্পাদনশীলত1 তত্ব €( চ110005 70618910101 [806075 03061 
[১০11০০6 0012019661610128- 1৬191761191 [১1:০00061%1511)2015 ) 


পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ফাম কিভাবে তাহাব উপকরণ নিয়োগ এবং 
উৎপাদনেব পবিমাণ স্থিব কবিবে তাহা আমব পৃৰেই আলোচনা কবিয়াছি | 
এই আলোচনার সময় আমবা ধরিয়া লইয়াছি যে উৎপাদিত দ্রব্যটির মূল্য, বিভিন্ন 
উপকরণেব মূলা ও উৎপাদন অপেক্ষক ইত্যাদি স্থির আছে। বর্তমানে আমরা 
কোন উপকরণের মূলা পরিবতিত হইলে ফার্ম কর্তৃক তাহার নিয়োগ বা 
তাহার চাহিদ! কিভাবে পরিবতিত হইবে প্রধানতঃ তাহার আলোচনা করিব। 
ফার্মের উপকরণেব এই চাহিদাকে আমরা মোটামুটি হ্বল্পকালীন চাহিদা (51০:৮- 
09100 02170970 ) এবং দীর্ঘকালীন চাহিদা (10175-62100 06708150 ) এই 
দুইভাগে ভাগ করিতে পারি। 

আমর! দেখিয়াছি, স্বল্নকালে ফার্মের কতকগুলি উপাদান স্থির এবং অপর 
কতকগুলি উপাদানের নিয়োগের পরিবর্তন করিয়াই ফার্ষ উৎপাদন বাড়াইতে 
বা কমাইতে পারে। স্বপল্নকালে ফার্ম এই সকল পরিবর্তনীয় উপাদান কিভাবে 
নিয়োগ করিয়া তাহার উৎপাদন ব্যয় নৃনতম করিতে পারে, তাহা৷ আমরা পূর্বেই 
(ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রঃ) আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে আমর! সংক্ষেত্রে তানার 


উৎপাদনের উপকরণের মূল্য নির্ধারণ ২৫৯ 


পুনরালোচন! করিয়া এই প্রসঙ্গে ফার্মের কোন উপকরণের চাহিদ। নির্ণয় 
পদ্ধতির বিশ্লেষণ করিব। প্রথমে ধরা যাউক, ফার্মের শুধু একটি পরিবর্তনীয় 
উপাদান আছে এবং অপর সকল উপাদান স্থির । এই ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় 
ফার্ম উপকরণটির কতটা নিয়োগ করিবে তাহ! নির্ভর করে উৎপাদিত দ্রব্য 
ও উপকরণের মুল্য এবং ফার্মের উত্পাদন অপেক্ষকের (70:০0040610: 
701)0001) ) উপরে । 

অন্যান্য উপাদান স্থির থাকিলে, পরিবতনীয় উপাদানটির বিভিন্ন পরিমাণ 
নিয়োগে মোট উত্পাদন কত হইবে তাহা আমর! উৎপাদন অপেক্ষক হইতে 
সহজেই নির্ণয় করিতে পাবি। অর্থাৎ অন্ঠান্য সকল উপকরণের নিয়োগে 
পরিমাণ স্থির থাকিলে পরিবর্তনীয় উপাদানটির মোট এবং তৎসঙ্গে প্রা্থিক 
উৎপাদন সহজেই জানা যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের নিকট বস্তমূলা 
নির্দিষ্ট। তাই অতিরিক্ত এক একক উপাদান নিয়োগ করিলে মোট রেভিনিউ 
বৃদ্ধির পরিমাণ (যাহাকে বল! হয় উপাদানটিব প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন 
বা 108161791 15521)06 0:0900০6 ) হইবে উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন 
(0087£1701 101)551591 11:00050৮) ও বস্তমূল্যের গুণফলের সমান ।- এই 
শেষোক্ত গুণফলটিকে বলা হয় প্রান্তিক উৎপাদন মুল্য (৮818 ০৫ ৮০ 
01916509] 01555108] 71:090006, বা সংক্ষেপে ৬1/00 )। স্ৃতরাং পূর্ণ 
প্রতিযোগিতায় 

প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন ( 0081511)91 1০5%€])116 101:000106 ) 

- অতিরিক্ত একক উপাদান নিয়োগে মোট রেভিনিউ বুদ্ধির পরিমাণ 

-উপার্দানের প্রান্তিক উৎপাদন ৮ বস্তমূল্য 

প্রান্তিক উৎপাদন মুল্য (৬৪19৩ 06 0116 10811811991 [01)55105] 
01:০9০6) 

যেখানে অপর সকল উপাদান স্থির এবং কেবল একটি উপাদান পরিবর্তনীয়, 
সেই ক্ষেত্রে আমর! দেখিয়াছি (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) উপকরণটির নিয়োগ 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাস্তিক উৎপাদন ও গড় উৎপাদন প্রথমে. বৃদ্ধি পাইতে ও 
পরে ত্বাস পাইতে থাকে । সুতরাং পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের নিকট বস্থমূল্য 
নির্দি্ই বলিয়া উপকরণের নিয়োগ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যও 
প্রথমে বৃদ্ধি ও পরে হাস পাইবে। আবার উপকরণের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
থাকায় ফার্মের নিকট উপকরণ মূল্যও নির্দিষ্ট । অর্থাৎ একই মূল্যে ফার্শ যত 
ইচ্ছা উপকরণ ক্রয় করিতে পারে | 
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78016 [ হইতে আমরা দেখি ফান যে পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করুক না 
কেন পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকার ফলে ফার্মের নিকট উপকরণ মূল্য ১৫০ টাকায় ও 
বস্তমূল্য ১০ টাকায় অপরিবতিত থাকে । কর্ম যখন উপকরণটির এক একক 
নিয়োগ করে, তখন তাহার মোট উৎপাদন হয় ১ এবং প্রান্তিক উত্পাদ্নও 
১০। ন্থতরাং উপাদানটি এক একক নিয়োগ হইতে মোট রেভিনিউ বা মোট 
উত্পাদন মূল্য হয় ১০০ টাকা একং প্রান্তিক উৎপাদন মৃল্যও হয় ১০* টাক! । 
উপাদানটির নিয়োগ এক একক বুদ্ধি পাইলে ফার্মের মোট উৎপাদন হয় ২৫ 
স্থতরাং প্রান্তিক উত্পাদন হয় ১৫। তখন ফার্মের মোট রেভিনিউ ২৫০২ টাকা । 
স্থতরাং উপাদানটির নিয়োগ এক একক বৃদ্ধি পাইলে ফার্মের মোট রেভিনিউ 
বা মোট উৎপাদন মূল্য ১৫০ টাকা বৃদ্ধি পায়__অর্থাৎ ফার্ের প্রাস্তিক উৎপাদন 
মূলা ১৫০ টাকা। আবার বস্তমূল্য স্থির বলিয়া প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য 
প্রান্তিক উৎপাদনের ও বস্তমূল্যের গুণফল (১৫ * ১০২) বা ১৫০২ টাঁকার সমান । 
অন্করূপে উপাদানটির বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদনকে বস্তমূল্য 
দ্বারা গুণ করিয়া আমর! সহজেই প্রাস্তিক উৎপাদন মূল্য নির্ণয় করিতে পারি । 


পভ 


উৎপাদনের উপকরণের মূল্য নির্ধারণ ২৬১ 


বন্ধমূল্য স্থির এবং প্রান্তিক উৎপাদন প্রথমে বাড়িয়া পরে কমিতে থাকে বলিম্না 
প্রাস্তিক উৎপাদন মূল্যও উপাদ্দানটির নিয়োগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে 
বৃদ্ধি ও পরে হাস পাইবে । এই সন্বন্ধকে রেখাচিত্রের সাহায্য প্রকাশ করিয়া 
আমরা সহজেই প্রান্তিক উৎপাদন মুল্যরেখা (৮৪1০ ০% 01১6 17021£1709] 
015551051 71:00006 ০41০ বা ৬177 ) পাইতে পারি।* 

৪১ নং চিত্রে ৬7 রেখ প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যরেখা নির্দেশ করে। 
আবার মোট-উত্পাদনকে মোট উপাদানের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করিয়া আমরা 
পাই গড় উৎপাদন এবং গড় উৎপাঁদনকে বস্তমূল্য দ্বার গুণ করিলে পাওয়া যায় গড 
উৎপাদন মূল্য (৮৪186 ০৫06 ৪৮61৪£৩ 01359108] 9:০০ বা ৬১৮৮১) । 
৪১নং চিত্রে ১০১৮ গড় উৎপাদন মূলযবেখা নির্দেশ করিতেছে । গড় উৎপাদন 





৪১নং চিত্র 
রেখ। ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখার প্রকৃতি ও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ আমরা পূর্বেই 
( ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১১৩-১২২ পরা দ্রঃ) আলোচনা করিয়াছি । গড় উৎপাদন ও 
প্রাস্তিক উত্পাদন উভয়কে স্থির বস্তমূলা দ্বারা গুণ করিয়া আমরা যথাক্রমে গড় 





॥ [819 [-এ আমবা যে উৎপাঁদন-নুার উদাহরণ লইয়াছি, তাহাতে প্রতি একক' উপাদান 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের যে বৃদ্ধি হয় তাহাব পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক'। কিন্তু প্রান্তিক 
উৎপাদনশীলতা তত্বেব আলোচনাব সময় সাধাবশতঃ ধর] হয় যে উপাদানটি অতি ক্ষুত্রভাবে 
বিভাজ্য। কতবাং উপাদানটির একক এইরূপ ভাবে স্থির কর! যায় যাহাতে প্রতি একক 
উপাদান বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধিও ক্ষুদ্র এবং অবিচ্ছিন্নভাবে (০০619009815 ) হয় এবং 
সেইজস্ প্রান্তিক ঝা! গড় উৎপাদন ঘুল্য বেখাগুলি মন্ণ ( ৪2,0০6, ) হইবে । 


২৬২ অর্থনীতি 


উৎপাদন মূল্য ও প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য পাই। হ্ৃতরাং ৬21৮ ও ৬4১০৮ 
রেখাছয়ের প্রকৃতি ও পরম্পরের মধ্যে সম্পর্ক (১১৬ পৃষ্ঠায়) ১৯খ নং চিত্রের প্রাস্তিক 
উৎপাদন ও গড় উৎপাদন রেখাঘয়ের প্রকৃতি ও সম্পর্কের অনুরূপ হইবে। এই 
ক্ষেত্রেও গড় উৎপাদন মূল্য রেখা ও প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য রেখা উভয়েই প্রথমে 
উধ্বগামী হইয়া পরে নিম্নগামী হইবে, এবং নিম্নগামী প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য 
বেখা গড় উত্পাদন মূলা রেখাকে তাহার সর্বোচ্চ বিন্দু 77-এ ছেদ করিবে। 
ফার্মের ব্যবহারের আলোচনার সময় আমরা ধরিয়া লই ষে ফার্ম চায় তাহার 
শাভ সবাধিক করিতে । স্কৃতরাং উপাদান নিয়োগ কালেও ফার্ম এইরূপভাবে 
উপাদান নিয়োগে পরিমাণ স্থির করিবে যাহাতে উপাদান নিয়োগের পরিমাণ 
হ্বাস-বৃদ্ধি করিয়া ফার্মের লাভ আর বৃদ্ধি করা সম্ভব না হয়। এই অবস্থাকে 
ফার্জেব উপাদান নিয়োগের ভারসাম্য অবস্থা বল। যায় । 
স্পষ্টতঃ ফার্মের উপাদান নিয়োগের ভারসাম্যের জন্য পূর্ণ প্রতিযোগিতায় 
প্রথমতঃ উপাদান মূল্য ও প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য সমান হওয়া প্রয়োজন ; নতুবা! 
উপাদান নিয়োগের পবিমাণের পরিবর্তন করিয়া লাভ বৃদ্ধি কবা চলে। উপাদান 
মূল্য যদি প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের কম হয়, তবে অধিকতব উপাদান নিয়োগে 
ল[ভ বৃদ্ধি পাইবে » অপরপক্ষে উপাদান মূল্য প্রান্তিক উত্পাদন মূল্যের বেশী 
হইলে উপাদান নিয়োগ হ্রাসে ফার্মেব লাভ বুদ্ধি পাইবে। স্থৃতরাং বস্ত এবং 
উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে, ফাষ্ের উপাদান নিয়োগের 
ভাবমামোর প্রথম ক্রম সর্ত হইল £ 
উপাদান মূল্য (01106 ০৫ 01২০ 060] ) 
-প্রাস্তিক উৎপাদন মূল্য ( ৮৪10৩ 01 000 178167091] 70175510581 
01:000800) 
অবশ্ঠ শুধু উপরোক্ত সতটি পালিত হইলেই ফার্মের উপাদান নিয়োগের 
ভারসাম্য হয় না। ফার্মের উপাদান নিয়োগের ভারসাম্ের দ্বিতীয় ক্রম 
সর্ত হইল, যে পরিমাণ উপাদান নিয়োগে উপাদান মূল্য ও প্রাস্তিক 
উৎপাদন মূলা সমান, উপাদানের নিয়োগ তাহা অপেক্ষা বৃদ্ধি করিলে 
প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য হাস পাইবে । 781 [এ আমরা দেখি, উপার্দানটির 
২ একক নিয়োগ করিলে উপাদান মূল্য ও প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য সমান । 
আবার উপাদদানটির ৫ একক নিয়োগেও এই সমতা বর্তমান। কিন্তু ২ 
একক হইতে উপাদানটির নিয়োগ সামান্ বৃদ্ধি করিলে প্রান্তিক উৎপাদন 
মূল্য বৃদ্ধি পায়। স্থতরাং (উপাদান মূল্য অপরিব্তিত থাকায় ) এই ক্ষেত্রে 


উৎপাদ্দনের উপকরণের মূল্য নির্ধারণ ২৬৩ 


উপাদানটির অধিকতর নিয়োগে মোট লাভ বৃদ্ধি পাইবে । অপরপক্ষে উপাদানটির 
নিয়োগ ৫ একক হইতে বুদ্ধি করিলে প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য হাস পায়; সুতরাং 
তখন মোট লাভও হাস পায়। অর্থাৎ ২ একক উপাদান নিয়োগে শুধু প্রথম ক্রম 
সর্তটি পালিত হইয়াছে ; ৫ একক নিয়োগে প্রথম ক্রম এবং দ্বিতীয় ক্রম উভয় 
সর্তই পালিত হইয়াছে । স্থৃতরাং ফার্মের লাভ সর্বাধিক হয় ৫ একক উপাদান 
নিয়োগে, ২ একক নিয়োগে নহে । ৪১নং চিত্র হইতেও আমরা ইহা দেখিতে 
পাই। ধরা যাউক উপাদানটির মূল্য 0%.2। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্ম যতই 
নিয়োগ করুক না কেন, উপাদান মূল্য অপরিবত্তিত থাকিবে । এই অবস্থায় 
ফার্মের পক্ষে 042 পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করাই সর্বাপেক্ষা ল/ভজনক, 
989 পরিমাণ নহে। এই উভয় পরিমাণ নিয়োগেই অবশ্য উপাদান মূল্য ও 
প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য সমান । কিন্তু 985 পরিমাণ নিয়োগে প্রান্তিক উৎপাদন 
মূল্য রেখা ভধ্বগামী বলিয়া উপাদানের নিয়োগ 0৪ অপেক্ষা বৃদ্ধি করিলে 
প্রান্তিক উত্পাদন মূল্য প্রান্তিক উপাদান মূল্যের বেশী হইবে__অর্থাৎ ফার্মের 
লাভ বুদ্ধি পাইবে । অপর পক্ষে 75 বিন্দুতে ৬1,1৮১ রেখাটি নিক্নগামী 
বলিয়া, 0942 অপেক্ষা! নিয়োগ বৃদ্ধি করিলে প্রান্তিক উত্পাদন মূল্য উপাদান 
মূল্য অপেক্ষা কম হইবে__অর্থাৎ তখন উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধিতে মোট 
লাভ হাস পাইবে। স্থৃতরাং 019 উপাদান মূল্য হইলে ফার্মের লাভ সর্বাধিক 
হইবে 045 পরিমাণ উপাদানের নিয়োগে । স্থতরাং ফার্মের ভারসাম্য উপাদান 
নিয়োগে প্রান্তিক উত্পাদন মূল্য রেখা নিষ্নগাশী, বা ক্রমহ্াসমান প্রান্তিক 
উৎপাদনের নিয়ম খাটে ।* অন্বপে আমরা দেখি, উপাদান মূল্য 012 
হইলে ফার্মের নিয়োগের পরিমাণ হইবে 141 | সুতরাং প্রান্তিক উৎপাদন 
মূল্য রেখার নিম্নগামী অংশকে ফার্মের উপাদানের চাহিদা রেখা ( 05 
0:211781)0 ০001৬ 01 08060: ) বলা যায়। 

অবশ্ঠ ৬1৮ রেখার সমস্ত নিম্নগামী অংশকেই আমরা ফার্মের উপাদানের 
চাহিদ। রেখা বলিতে পারি না। কারণ উপাদান মূল্য যদি সর্বোচ্চ গড় উৎপাদন 
মূল্য 4নু (- 01৫) অপেক্ষা অধিক হয় তবে ফার্মের পক্ষে উপাদানটি নিয়োগ 
করা! লাভজনক হইবে না। কারণ এই ক্ষেত্রে উপাদানটি নিয়োগ করিলে ফার্জের 
ক্ষতি হইবে। যেমন 0%8 উপাদান মূল্যে ফার্মে যদি 04. পরিমাণ উপাদান 
নিয়োগ করে তবে ফার্মের উপাদান নিয়োগের ভারসাম্যের প্রথম ক্রম ও দ্বিতীয় 


_. *কারণ, প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন ৯ বস্তমূল্য, এবং বন্ধমূল্য স্থির বলিয়া! 
প্রান্তিক উৎপাদদ রেখা ও প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য রেখা একরূপ। 


২৬৪ অর্থনীতি 


ক্রম সর্ত দুইটি পালিত হয় । কিন্ত এই ক্ষেত্রে 041 পরিমাণ নিয়োগে ফার্মের 
গড় উৎপাদন মূলা 41]২7, এবং উপাদান নিয়োগের গড় বায় (-উপাদান 
মূল্য ) 41771 | এই অবস্থায় ফার্মের মোট পরিবর্তণীয় ব্যয় (কারণ আমরা 
ধরিয়া লইয়াছি যে ফার্মের একটিমাত্র পরিবর্তনীয় উপাদান ) 01771 ঘ। 
ফার্মের মোট রেভিনিউ 041 1711 অপেক্ষা অধিক বলিয়া ফার্মের পক্ষে 
উৎপাদন না করাই লাভজনক হইবে_-কারণ তাহাতে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস 
পাইবে । অন্তরূপে দেখানো যায় যে উপাদান মূল্য সর্বোচ্চ গড় উত্পাদন মূল্য 
0% অপেক্ষা অধিক হইলে ফার্ম কোন উপাদান নিয়োগ করিবে না। 
স্কতরাং ফার্সের উপাদানের চাহিদ| রেখা হইবে দালান 5 | 

উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখি বস্ত এবং উপাদানের বাজারে পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা থাকিলে এবং ফার্মের একটি মাত্র পরিবর্তনীয় উপাদান হইলে, 
ক্ষার্মের উপাদান নিয়োগের ভারসাম্য অবস্থায় 

(১) উপাদান মূলা _ প্রান্তিক উৎপাদন মূলা ; 

(২) যে পরিমাণ উপাদান নিয়োগে উপাদান মূল্য ও প্রান্তিক উৎপাদন 
মূলা সমান তাহা অপেক্ষা অধিকতর নিয়োগে প্রান্তিক উত্পাদন মূলা হাস 
পায়, বা এ অবস্থায় ক্রমহ্বাসমান উত্পাদনের নিয়ম প্রযুক্ত হয় ; 

(৩) উপাদান মুলা€সর্বোচ্চ গড় উৎপাদন মূল্য । 

সুতরাং ফার্মের উপাদানের চাহিদা রেখা হইবে ৬ &০৮ রেখার সবোচ্চি 
বিন্বু হইতে ৬1477 রেখার নিম্নগামী অংশট্কু।* প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য 


* ফার্মে উপাদান নিয়োগেব উপবোক্ত ভারসাম্য সর্তগুলি বন্ততঃ অষ্টম পবিচ্ছেদে বণিত 
পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মেব ভারসাম। উৎপাদন সর্তগুলিবই রকমফেব। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় 
ফার্মের উৎপাদনেব ভাবসাম্যেব প্রথম ক্রম সর্ত হইল বস্ত মূল্য ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা । এই 
ক্ষেত্রে একটি মাত্র পবিবর্তনীয় উপাদান বলিয়া প্রান্তিক ব্যয় হইবে অতিরিক্ত এক একক বস্ত 
উৎপাদনে যতটা উপাদান প্রয়োজন হয় তাহাব মূল্য । উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন যদি 
1472০ দ্বারা সচিত করা যায়, তবে অতিবিক্ত এক একক বস্ত উৎপাদনে রা পবিমাণ 
উপাদান প্রয়োজন হয়। 


প্রান্তিক ব্যয়কে 110, বন্ত মূল্কে 7 এবং উপাদান মুল্যকে 2 ম্বার। হুচিত করিলে 


আমর! পাই, 
810 -1 


লা, ১12০ লুট 


টি 

81৮ 
মি ৮১০৮৮৮১000৮ 

ম্পষ্টতঃ ট্হাই ফার্মের উপাদান নিয়োগের ভারসাম্যের প্রথম ক্রম সর্ত। 


উৎপাদনের উপকরণের মূল্য নির্ধারণ ২৬৫ 


রেখা হইতে সহজেই দেখা যায় উপাদানটির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ফার্ম কর্তৃক 
তাহার চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং উপাদানটির মূল্য হাস পাইলে তাহার 
চাহিদার পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে_ _অর্থাৎ ভোগা বস্তর চাহিদার ন্যায় উপাদানের 
চাহিদাও মূল্যের বিপরীত দিকে পরিব্তিত হয়। এই ক্ষেত্রে ফার্মের উপাদানের 
চাহিদ৷ রেখার স্থিতিস্থাপকতা৷ নির্ভর করিবে উপাদানটির প্রান্তিক উত্পাদনের 
পরিবতনের উপর | উপাদানটির অধিকতর নিয়োগে প্রান্তিক উত্পাদন স্বল্প হারে 
হাম পাইতে থাকিলে তাহার চাহিদ1 অপেক্ষারুত স্থিতিস্তাপক, এবং প্রান্তিক 
উৎপাদনের হাসের হার অধিক হইলে চাহিদী অপেক্ষারুত অস্থিতিস্থাপক হইবে | 

স্বল্নকালে ফার্মের একের অধিক পরিবর্তনীয় উপাদান থাকিলে মূল্য 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফার্জের কোনে। পরিবর্তনীয় উপাদানের চাহিদা কিভাবে 
পরিবতিত হইবে, তাহাও আমর সহজেই নির্ণয় করিতে পারি। ধরা যাউক, 
ফার্সের £ ও এই ছুইটি পরিবর্তনীয় উপাদান আছে। এই ক্ষেত্রে ৬ 
পরিচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে আমরা সহজেই ফার্মের সম-উতৎ্পাদন মানচিত্র (190- 
ঢ0:০৫0০6 1097 ) পাইতে পারি । ৪১ নৎ চিত্রে [09১১ [০৭9, প্রভৃতি 
ফার্মের সম-উতৎপাদন রেখা! (15০-01:০90০6 ০81৮৪ ) নির্দেশ করে। [23 
রেখার উপর যে কোন বিন্দু নির্দেশিত £ ও 9-এর সমন্বয়ে ২৫ একক বন্ড 
প্রস্তত করা যায়। অন্ুরূপে [6289১ 169 প্রভৃতি বিভিন্ন পরিমাণ 
উৎপাদনের সম-উতৎ্পাদন রেখা । ফার্সের নিকট 4 ও /-এর মূল্য যদি নিদিষ্ট 
থাকে তবে আমর! ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বণিত পদ্ধতিতে ঢ২191, 7২999) 7২97 
প্রভৃতি বিভিন্ন সম-ব্যয় রেখা (15০9-০950 ০01৮০ ) পাই । আমর! জানি 


উপাদান নিয়োগের ভারসাম্য দ্বিতীয় ক্রম সতটিও পূর্বে বণিত পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মেব ভাব- 


সাম্যের দ্বিতীয় ক্রম সর্তেব অনুরূপ । কারণ, 100 | সুতরাং ৮2 স্থির থাকায়, 21 


যদি ক্রমশঃ হাঁস পায় (অর্থাৎ যদি ক্রমহ্াসান উৎ্পাদনেব নিয়ম প্রযুক্ত হয়), তবে প্রান্তিক 
ব্যয়ও বৃদ্ধি পাইবে ; অর্থাৎ 172৮ রেখা নিম্নগামী হইলে 210 রেখ! উধ্ব গামী হইবে । 
পরিশেষে, ফার্মের ভারসাম্যের জন্ত আমর! জানি বস্তুমূল্য নূযুনতম গড় পবিবর্তনীয় ব্যয়ের 


০০ 
য় ব্যয় । সুতবাং 
সমান ব।! অধিক হওয়া প্রয়োজন । আবাব গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় লু ং গড় 


উৎপাদন ও গড় উৎপাদন মুল্য যখন সর্ধেচ্চ, গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় তখন ন্যুনতম । হুতরাং 
৮১৯৬০ 2510 (8552889 58715018 0086 20$087000) ) এবং (০৬485 2083 


€ 5105 0£ 609 ৪557889 02১558109] 10:০0006 1008301700125) 


এই সর্ভ চুইটি এই ক্ষেত্রে অভিন্ন। 





২৬৬ অর্থনীতি 


কোন সম-ব্যয় রেখার সকল বিন্দু নির্দেশিত £ ও ঠ-এর নিয়োগে মোট 
( পরিবর্তনীয় ) ব্যয় সমান । 





১ % 57 81578 52 5২55 ৪7৯ 
৪২ন" চিত্র 

কোন সম-উৎপাদন রেখার সহিত সম-ব্যয় রেখার স্পর্শবিন্দুতে আমরা 
পাই এ সম-উৎপাদন রেখ নির্দেশিত মোট উৎপাদনের ন্যুনতম ব্যয় ।* স্বতরাং 
সম-ব্যয় রেখা ও সম-উৎপাদ্ন রেখাগুলির ম্পর্শবিন্দুগ্তলি বিভিন্ন উৎপাদনে 
ফার্মের কত ন্যুনতম ব্যয় হইবে তাহা! নির্দেশ করে, এবং উহাদের যোগ করিয়া 
আমরা পাই ফার্মের বর্ধন পথ (০স99131015 7026],) তান | ইহা হইতে আমরা 
সহজেই ফার্মের বিভিন্ন পরিমাণ উত্পাদনে (ন্যনতম ) মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় 
এবং তাহ! হইতে ফার্মের গড় পরিবর্তশীয় ব্যয় ও প্রান্তিক বায় পাই। 

৪৩ নং চিত্রে 2৮০ ও 70) & ও 9-এর নির্দিষ্ট মূল্যে ৪২ নং চিত্রের ঘন 
রেখা হইতে প্রাপ্ত যথাক্রমে ফার্মের গড় পরিব্নীয় ব্যয় ও প্রান্তিক পরিবর্তশীয় 
ব্যয় রেখা। বস্তাটর মূল্য যদি 07 হয়, তবে ফার্মের ভারসাম্য উৎপাদন হইবে 
07099 (বা ৬* একক )। স্থতরাং এই অবস্থায় ফার্ম (৪২ নং চিত্রে) 0& 

পরিমাণ £ এবং 4% পরিমাণ 9 নিয়োগ করিবে । ্ 
.* অবন্ত উৎপাদন ব্যায় ন্যুনতম হইবার জন্ত এ ম্পর্শ বিন্দুতে সমব্যয় রেখাটি কেন্ত্র বিন্দু 


০0-এর দিকে উত্তল হওয়া প্রয়োজন । এই সম্পর্কে আমর ৬ পরিচ্ছেদের ১২২-১২৬ পৃষ্ঠায় 
বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি । 


উৎপাদনের উপকরণের মূল্য নির্ধারণ ২৬৯ 


£ ও %-এর মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে (৪২ নং চিত্রে) ফার্মের সম-ব্যয় 
রেখাগুলিও পরিবতিত হইবে। পূর্বে আমরা দেখিয়াছি (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ) সম- 
বায় রেখাগুলির ঢাল (9109০ ) % ও %-এর মূল্যান্থপাত নির্দেশ করে। স্বতরাং 
%-এর মূল্য হ্রাসের ফলে সম-ব্যয় রেখাগুলির ঢাল হ্বাস পাইবে এবং ধরা যাউক 
এই অবস্থায় [151), 7২292 প্রভৃতি ফার্মের পরিবত্তিত সম-বায় রেখা । এই 
পরিবত্তিত সম-ব্যয় রেখা ও সম-উতৎপাদন রেখার ম্পর্শবিন্দুগুলি হইতে আমরা! 
পাই ফার্মের পরিবত্তিত বর্ধনপথ (60225102080) ) চা । এই বর্ধনপথ 
হইতে আমরা পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন উৎপাদনে ফার্মের ন্নতম মোট পবিবর্তনীয় 
বায় নির্ণয় করিতে পারি এক তাহা হইতে ৪২ নং চিত্রে ফার্মের গড় পরিবর্তনীয় 
বায় রেখ। ৫৮০ ও প্রান্তিক বায় বেখা £0' সহজেই স্থির করা যায়। 2-এর 
মূল্য অপরিবক্তিত থাকিয়। £%-এব মুলা হাস পাওয়ায় আমরা দেখি, সকল 
উত্পাদনেই মোট পরিবর্তনীয় নায় হাঁস পাইবে, এবং ৮০ ও 70 যথাক্রমে ৫৮০ 
ও %৮0 অপেক্ষা নিয়ে থাকিবে । £-এর মূল্য পরিবর্তনের ফলে গড় ও প্রান্তিক 
বায় রেখাগুলি পরিবত্তিত হওযায় 0৮ মূল্যে (৪৩ নং চিত্রে ) ফার্ম তাহার 


ঢু 
ৃ 
ৰা 





৬ [6০ [9190 -»বস্তর পরাণ 
৪৩নং চিত্র 
উৎপাদন ৬৭ একক হইতে ১০৭ এককে বুদ্ধি করিবে , কারণ পরিবন্তিত ব্যয়- 
শুচীতে ১০০ একক উৎপাদনে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান । 


২৬৮ অর্থনীতি 


%-এর মূল্য অপরিবন্তিত থাকিয়া %-এর মূলা হ্রাস পাওয়ায় ৪২নং চিত্র 
হইতে আমরা দেখি ফার্মের ১০০ একক উৎপাদন করিতে নানতম মোট 
পরিবর্তনীয় ব্যয় হয় %:' বিন্দুতে । স্ৃতরাং £-এর মূলা হ্রাসের ফলে ফার্ম কর্তৃক 
/-এর চাহিদা 04 হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ভইয়াছে 08* | 4-এর মূল্য হাসের 
ফলে ফার্মের £-এর চাহিদার এই বৃদ্ধিকে আমরা ছুইভাঁগে ভাগ করিতে পারি । 
&-এর মৃল্যহ্থাসহেতু ফার্মের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় মোট উৎপাদনের 
পরিমাণ ৬০ একক হইতে ১০০ এককে বৃদ্ধি পাইয়াছে ৷ ৪২নং চিত্রে আমরা দেখি 
১০০ একক বস্তু উৎপাদনে £ ও %-এর পূর্ব মূল্যে ফার্মের ন্যুনতম বায় হইত নি 
বিন্দুতে এবং ফার্ম 0941 পরিমাণ £ নিয়োগ করিত । সুতরাং -এর চাহিদ। 
বুদ্ধির 44 অংশকে আমর! উৎপাদন পরিবত্তনের ফল (০09608৮০০০৮ ) 
বলিতে পারি। কিন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া ও £-এর মূল্য বতমাঁনে )-এর মূল্য অপেক্ষা 
অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর হওয়ায় ফাঁ্ কিছুট। /-এর পরিবতে % নিয়োগ করিবে । £ ও 
»-এর পৃধমূলো ১০০ একক উৎপাদনে ভারসাম্া হইত ঢা বিন্দুতে । কিন্-:এর 
মূল্য হাস পাওয়ায় ১০০ একক উৎপাদনে ফার্মের ভারসামা হয় %৫' বিন্দুতে, 
অর্থাৎ ফা তখন লা পরিমাণ 9-এর বিনিময়ে টব (বা 419) পরিমাণ 
অধিক 4 নিয়োগ করিবে | স্থতরাং £-এর &18 পরিমাণ চাহিদা বৃদ্ধিকে আমরা 
বিনিময়গত ফল (50500001010 ০৪০0 বলিতে পারি % অর্থাৎ এর মলা 
উপরোক্ত প্রকারে হ্রাস পাওয়ায় তাহার মোট চাহিদা 48 পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং ইহার 44১1 ও 418 অংশ যথাক্রমে উত্পাদন-পরিবর্তনের 
ফল ও %-)এর আপেক্ষিক মূল্য পরিবর্তনহেতু বিনিময়গত ফল বলিয়া ধর! যায়। 

অন্থরূপে 9এর মূল্য স্থির থাকিয়! এর মুল্য পরিবতিত হইলে £-এর চাহিদা 
কিভাবে পরিবন্তিত হইবে তাহা আমরা সহজে নির্ণয় করিতে পারি, এবং তাহা 
হইতে ফার্মের উপাদানটির চাহিদা রেখা স্থির করিতে পারি। মূল্য ত্রাস হেতু 
উপাদানটির চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই ভোগ্যবস্তর চাহিদা রেখার ন্যায় 
উপাদানের চাহিদা! রেখাও নিম্গামী হইবে । উপাদানটির মূল্য হাসের জন্য চাহিদা 
কি হারে বৃদ্ধি পাইবে তাহা নির্ভর করিবে মূল্য হ্াস হেতু উৎপাদন পরিবর্তনের 
প্রভাব ও বিনিময়গত প্রভাবের উপর । ফার্গ উপাদানটি অধিক পরিমাণে নিয়োগ 


*৪২নং চিত্রে পূর্বে ফার্মের ভারসাম্য ছিল বিন্দুতে ঃ ৫-এর মূল্য হাস পাওয়ায় নুতন 
ভারসাম্য হইয়াছে বিন্দুতে । 

ফার্মের চাহিদ। পরিবর্তনের ০5600৮ 629০৮ ও ৪91986:606100, ৪৫৪০৮-এর সঙ্গে ভোগীর 
চাহিদা পরিবর্তনের 2000209 629০৮ ও ৪09৪6163610, 89০৮ তুলনীয় । 


উৎপাদনের উপকরণের মূল্য নির্ধারণ ২৬ 


করিলে মূল্য হাসের জন্য ফার্মের ব্যয়ের হ্রাস বেশী হইবে; স্ৃতরাং উৎপাদনের 
বৃদ্ধিও অধিক হইবে । বিনিময়গত প্রভাব নির্ভর করে অবশ্য অপর উপাদানের 
সঙ্গে এ উপাদানটির বিনিময়-যোগ্যতার (52১36008111) উপর | বিনিময়- 
যোগাতা অধিক হইলে মূলা হাসে চাহিদা অধিকতর পরিমাণে বুদ্ধি পাইবে, এবং 
বিনিময়-যোগাতা কম হইলে মূলা হ্রাসহেতু চাহিদার বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত 
স্বল্পতর হইবে। স্বল্নকালে ফাের পরিবর্তনীয় উপাদান দুইয়ের বেশী হইলেও 
অন্যান্য উপাদানের মূলা স্থির ধরিয়া উত্পাদন অপেক্ষক (7:0900001017 
10170001 ) হইতে আমরা সহজেই বিভিন্ন মুল্যে ফারন্জের কোন উপাদানের 
চাহিদা! নিণয় করিতে পারি । 

ষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমর। দেখিয়াছি, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনে 
ন্যানতম বায়ের জন্য প্রত্যেক জোড়া (791) উপাদানের মূল্যা্পাত তাহাদের 
প্রান্তিক বিনিময় হারের সমান হওয়া প্রয়োজন, এবং ক্রমহাসমান উত্পাদনের 
নিয়ম কার্যকরী হওয়] আবশ্তক | অন্যভাবে বলিতে গেলে, যে কোন নির্দিষ্ট 
মোট পরিবর্তনীয় উৎপাদন বায়ে মোট উৎপাদন সবাধিক করিবার জন্য ফার্ম 
তাহার মোট পরিবর্তশীয় বায় বিভিন্ন উপাদান ক্রয়ে এইরূপভাবে ভাগ করিবে 
যাহাতে বায়ের প্রান্তিক উতপাদদন* (1$815108] 2:090006 01 চ7%960016576) 
প্রতাাক উপাদানের ক্ষেত্রে সমান হয় । 

১ 9) £ প্রভৃতি যদি ফার্মের বিভিন্ন পরিবতনীয় উপাদান, 77212, 
11712) 1177, এবং 172১ 9, 72 গ্রভৃতি যদি যথাক্রমে তাহাদের 
প্রাস্তিক উত্পাদন (191£109] 1715 5152] 7১:900106) ও মূল্য নির্দেশ করে, 
তবে এক একক অধিক অর্থব্যয়ে £ নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির 
পবিমাণ হইবে 7 £. | সুতরাং নির্দিষ্ট উৎপাদনে ন্যনতম পরিবর্তনীয় 
বায় বা নির্দিষ্ট মোট পরিব্তনীয় ব্যয়ে সবাধিক উৎপাদনের জন্য নিষ্বোক্ত সর্তটি 
পালিত হওয়া প্রয়োজন ₹ 

722৭ 10227 -15025 -.....5.5555। 


০. ৮6১ ঢ, 
আবার 177০, %-এর প্রাস্তিক উত্পাদন হওয়ায় অতিরিক্ত এক একক 


১ করা প্রয়োজন |$ স্বতরাং 1 -কে 
উৎপাদনে চট, পরিমাণ £ নিয়োগ সত দটচ, 


ম যেমন ৪ ক্রয় করিতে ব্যয়ের প্রান্তিক উৎপাদন হইবে অতিরিক্ত এক একক অর্থ ব্যয় 
করিলে যতট। % পাওয়! যাইবে তাহার নিয়োগে মোট উৎপাদন যতটা! বৃদ্ধি পাইবে তাহা । 
1 যষ্ঠ পরিচ্ছদ ভষ্টব্য। 


২৭০ অর্থনীতি 
আমরা বস্তটির প্রান্তিক উপাদান (10915179] 10086) বলিতে পারি । %-এর 


মূল্য 2, হওয়ায় ও » 7১০, % উপাদানটির বৃদ্ধির ছারা অতিরিক্ত এক একক 


উৎপাদনের ব্যয় ব! প্রান্তিক ব্যয় (178186109] ০09) নির্দেশ করে। ফার্মের 
নানতম ব্যয়ের জন্য ভারসাম্য অবস্থায় উত্পাদনের প্রাস্তিক ব্যয় ষে কোন 
উপাদান (বা তাহাদের সমন্বয় ) বৃদ্ধি করিয়া! করিলে সমান হইবে । সুতরাং 


তোরা রারন্যর্রারাররারা - প্রান্তিক 
12, 1, 12, পরাভিত রি 508 

আবার পর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্জের ভারসাম্য অবস্থায় গ্রাস্তিক ব্যয় বস্তুটির 
মূল্য 2-এর সমান । তাই ফার্জের ভারসামা অবস্থায় 


নিন ১ [১০ চি % হল 15 555852551- . 2 
৯ 12০5, 12) 1, 


বা, 0৮৮ ৯0070125509 ১৫7002০-.*ইত্যাদি 

অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় প্রত্যেক উপাদানের মূল্য 
তাহার প্রান্তিক উত্পাদন মূল্যের সমান হইবে । অপরাপর উপাদানের মূল্য স্থির 
থাকিয়া যদি %-এর মূল্য হ্রাস পায়,তবে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক পরিবতণীয় ব্যয় 
হাঁস পাওয়ায় ফার্ম অধিক উত্পাদন করিবে, এবং %-এর মূল্য %, « প্রভৃতির 
মূল্য অপেক্ষা স্বল্নতর হওয়ায় ফান অন্যান্য উপাদানের পরিবতে % নিয়োগ 
করিতে চাহিবে। স্থতরাং উভয় কারণেই %-এর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং 
নৃতন ভারসাম্য অবস্থায় পুনরায় বস্তির মূল্য, প্রান্তিক ব্যয়,এবং উপাদান মূল্য ও 
প্রান্তিক উত্পাদনের অনুপাতগ্তলি সমান হইবে। স্ততরাং স্বপ্নকালে ফার্মের 
অনেকগুলি পরিবতনীয় উপাদান থাকিলেও আমরা পুরোক্ত পদ্ধতিতে কোন 
উপাদানের চাহিদা রেখা নির্ণয় করিতে পারি। উপার্দানটির মূলা হ্রাসে চাহিদার 
পরিমাণ বৃদ্ধি এবং মূল্য বুদ্ধিতে চাহিদার পরিমাণ হাস পায় বলিয়া উপাদানের 
চাহিদ1 রেখা নিম়্গামী হইবে । দীর্ঘকালে ফার্মের সকল উপাদানই পরিবর্তনীয় । 
এই ক্ষেত্রেও ফার্মের যে কোন উপাদানের চাহিদা রেখ নির্ণয় পদ্ধতি পূর্ব- 
অনুচ্ছেদে বগিত পদ্ধতির অনুরূপ । অবশ্ঠ স্বপ্লকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন 
অপেক্ষক বিভিন্ন হওয়ায় ফার্মের উপাদানের দীর্ঘকালীন চাহিদা রেখা 
স্বল্লকালীন চাহিদা রেখা অপেক্ষা ভিন্ন হইবে। দীর্ঘকালে সকল উপাদানই 
পরিবর্তনীয় বলিয়া উপাদানগুলির বিনিময়-যোগ্যতা! অপেক্ষারুত অধিক এবং সেই 
জন্ত ফার্মের উপাদানের দীর্ঘকালীন চাহিদা রেখা স্বল্লকালীন চাহিদা রেখার ন্যায় 
নিয়গামী হইলেও সাধারণতঃ: তাহা অপেক্ষাকত অধিকতর স্থিতিতস্বাপক হইবে । 


উৎপাদনের উপকরণের মূল্য নির্ধারণ ২৭১ 


সংক্ষেপে বলিতে গেলে স্বপ্নকালে বাঁ দীর্ঘকালে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে ফার্মের 
কোন উপাদানের চাহিদা নির্ণয়ের সময় আমরা বস্তমূল্য, উৎপাদন অপেক্ষক 
'ও অন্যান্য উপাদানের মূল্য ইত্যাদি স্থির ধরিয়া লই। আমরা দেখিয়াছি 
ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় উপাদীনটির মূল্য ও তাহার প্রান্তিক উৎপাদন মূলা 
সমান। উপাদানের মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন প্রভাব (0800 
৪9০০ ) ও বিনিময়গত প্রভাবের (58950080018 ০০০) জন্য উপাদদানটিব 
চাহিদার পরিমাণ উপাদান মূল্য পরিবর্তনের বিপরীত দিকে পরিবতিত হইবে-_ 
অর্থাৎ উপাদানের চাহিদা রেখ। নিম্নগামী হইবে । উৎপাদন অপেক্ষক, অন্যান্ 
উপাদানের মূল্য ও বস্তমূল্য পরিবততিত হইলে ফার্মে উপাদানের চাহিদা 
রেখারও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটিবে । 


প্রান্তিক উৎপাদনশীলত। তন্বের অনুমান ও ভরি (48959018190107)9 
৪180 91001000129011555 06 00০ 71091511791] 01000001৬10 


18০০1 ) 


পূর্ব অনুচ্ছেদে আমরা দেখিয়াছি ফার্মের লাভ সবাধিক কবিবার প্রচেষ্টার 
মাধ্যমে প্রত্যেক উপাদানের মূল্য উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের সমান 
হয়। কিন্তু এই তত্বের পশ্চাতে কতকগুলি অনুমান আছে যাহা এই ক্ষেত্রে 
আমাদের ,ুম্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা প্রয়োজন । যে সকল ক্ষেত্রে এই অনুমান গুলি 
প্রযুক্ত নহে সেখানে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বও পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হইবে না। 

প্রান্তিক উৎপাদনশীলত। তত্বের ব্যাখ্যায় প্রথমতঃ আমরা ধরিয়৷ লইয়াছি যে 
বস্তর বাজারে এবং উপাদানের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা বর্তমান। বস্তব 
বাজ।রে এবং উপাদানের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা না থাকিলে কিভাবে প্রান্তিক 
উ২পাদনশীলত। তত্বটির পরিবর্তন করা প্রয়োজন এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে 
আমরা তাহা আলোচন। করিব। 

দ্বিতীয়তঃ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বে আমরা সাধারণতঃ ধরিয়া লই যে 
যে কোন উপাদানের প্রতিটি একক সমদক্ষ ব। উপাদীনটি সমমাজ্রার (10700- 
£51085 )। কিন্তু বাস্তবজীবনে দ্েখ। যায় কোন উপাদানের বিভিন্ন একক- 
গুলির দক্ষতা এক নহে। যেমন প্রত্যেক শ্রমিকের কাজ করিবার শক্তি বা 
দক্ষতা! সমান নহে । তাই শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ কালে আমরা সকল শ্রমিককে 
একই উপাদানের পর্যায়তুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। এই অস্থ্বিধা 
দুর করিবার জন্তু আমরা ছুইপ্রকার পন্থা অবলম্বন করিতে পারি। প্রথমতঃ 


২৭২ অর্থনীতি 


কোন উপার্দানের বিভিম্ন একক সমমাজ্রার (1702009£67)90109 ) না হইলে 
আমর! তাহাদের একই উপাদান হিসাবে গণ্য না করিয়া দক্ষতা অনুযায়ী 
তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর উপাদান হিসাবে গণা করিতে পারি। কিন্তু এই পন্থা 
অবলম্বন করিলে উপাদানের শ্রেণীর সংখ্যা এতই অধিক হইবে যে তাহাতে 
আলোচন! অত্যন্ত দুরূহ হইয়। পড়িবে । তাই অনেকে মনে করেন উপাদান- 
গ্রণিকে তাহাদের স্বাভাবিক এককে (79001581810) পরিমাপ না করিয়। 
দক্ষতা এককে (€£50121505 8121) পরিমাপ করিলে" এই সমস্যার সমাধান 
হইতে পাবে। যেমন শ্রমিক ক ও শ্রমিক খ যদি সম্পূর্ণ একই পরিবেশে ১ঘপ্টা 
শ্রমে যথাক্রমে ১০ একক ৭ ২০ একক দ্রব্য উত্পাদন করিতে পারে, তবে শ্রমিক 
খ-এর দক্ষতা ক-এব দক্ষত! অপেক্ষা ২ গুণ | এই ক্ষেত্রে শ্রমিক ক-এর এক ঘণ্টা 
অমকে একক হিসাবে গণ্য করিলে শ্রমিক খ-এর ১ ঘণ্টা শ্রম হইবে ২ একক। 
এইভাবে কোনো উপাদানের বিভিন্ন ম্বাভাবিক এককগুলিকে দক্ষতা এককে 
পলিমাপ করিয়া উপাদানের বিভিন্ন একককে সমমাত্রায় পরিণত কবা যায় । 

তৃতীয়ত, প্রান্তিক উত্পাদনশীলত| তত্বেব আর একটি অন্মান হইল এই যে 
উপাদানগুলি অতি ক্ষুদ্রভাবে বিভাজ্য । এই প্রকারের অনুমান অবশ্য শুধু 
প্রান্তিক উৎপাদনশীলত। তত্বের ক্ষেত্রেই নহে, সকল প্রান্তিক তত্ব বা স্ত্রেব 
ক্ষেত্রে কবা হয় । বস্ততঃ যাহা অকিক্ষুদ্রভাবে বিভাজা নহে তাহার প্রাস্তিক 
মান নির্ণয় করা যায় না এবং সেই ক্ষেত্রে প্রান্তিক সুত্রগুলিও প্রয়োগ করা 
চলে না। 

পরিশেষে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তব্ব ফার্মের ভারসামা সম্পর্কে অধি- 
কাংশ তত্বের ন্যায় “ফার্জ তাহার লাত সবাধিক করিতে চাহে” এই অন্থমান- 
সাপেক্ষ । প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি, 
ফার্মের লাভ সর্বাধিক করার একটি প্রয়োজনীয় সর্ত (109065521য 019010107) 
হইল, যে কোন উপাদানের মূল্য ও তাহার প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের সমতা । 
কাম তাহীর লাভ সর্বাধিক করিতে না| চাহিলে এই সর্ত পালিত হইবার কোন 
আবশ্যকতা নাই। | 

উপরোক্ত অন্রমানগুলি প্রযুক্ত না হইলে প্রাস্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বের 
সঠিক প্রয়োগ কর! চলে না। ইহা ছাড়াও গ্রাস্তিক উৎপাদনশীলতা তত্বের 
কতকগুলি ক্রটি ও অন্তুবিধ। আছে যাহা সম্বন্ধে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তাত্বিক- 
গণ সকল সময়ে সম্যক অবগত ছিলেন না । নিয়ে আমরা প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা! 
তত্বের এইরূপ কয়েকটি ত্রুটি বা অন্থুবিধার কথা উল্লেখ করিব। 


উৎপাদনের উপকরণের মূল্য নির্ধারণ ২৭৩ 


প্রথমতঃ, কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা অনেক ক্ষেত্রে 
সম্ভব হয় না। কারণ প্রান্তিক উত্পাদন নিণয়ে কতকগুলি ব্যবহারিক (18061- 
০৪] ) অস্থবিধা আছে । ইহা! ছাড়াও কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় 
সম্ভব নয়। পূর্বে আমরা অবিভাজ্য উপাদানসমূহের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন 
নির্ণয়ের অস্ৃবিধার কথা উল্লেখ করিয়ছি। আবার উদ্যোক্তাকে (2170৫ 
0161601 ) যদি উপকরণের মধ্য গণ্া করা হয় তবে স্পষ্টতঃ উদ্যোক্তাব 
প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা যায় না, কারণ উদ্যোক্তা! না থাকিলে উৎপাদন 
হয় না। পরিশেষে কয়েক প্রকার দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন 
উপকরণ কেবল কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অন্তপাতে ব্যবহার করা চলে । যেমন কোন 
বস্ত «এর উৎপাদনে % ও % উপাদান ছুইটি ধরা যাউক ১:২৩ ৩৪ এই ছুই 
অন্থপাতে ব্যবহার করা চলে এবং উপাদানদ্বয়ের আন্পাতিক পরিবর্তনে 
উৎপাদনও একই অনুপাতে পরিবত্তিত হয় । উৎপাদন অপেক্ষক এইবপ হইলে 
কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা যায় না এবং ফার্মের ভারলামা 
নির্ণয়ে আমাদের পূর্বে বণিত প্রান্তিক পদ্ধতি কার্যকারী হয় না। ( এই প্রকার 
স্থির অন্নপাত ও স্তর পরিবর্তনের সমান্গপাতিক ফলনের নিয়ম যুক্ত (25৫ 
01:01901610155 ০0105621616001075 €09 50816 ) উৎপাদন অপেক্ষক হইলে, 
ফার্মের বিভিন্ন উপাদানের নিয়োগ ও উৎপাদন ইত্যাদির নিয় 11581 
701:0102910200115-এর সাহায্যে করা হয় । ) 

দ্বিতীয়তঃ, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তন্বে ধরিয়া লওয়া হয় যে কোন 
উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সেই উপাদানের মূল্যের উপরে নির্ভর করে না। 
কিন্তু ইহা সকল ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়৷ শ্রমিকের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ 
শ্রমিকের কার্ধক্ষমতা অনেকাংশে তাহার জীবনযাত্রার মানের উপর নির্ভরশীল। 
শ্রমিকের মজুরি যখন খুব কম, যথোপযুক্ত খাগ্যের অভাবে তাহার কাধক্ষমতাও 
তখন কম হয়। এই অবস্থায় শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইলে তাহার কার্যক্ষমতা 
ও সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক উৎ্পাদনও বৃদ্ধি পায়। স্ৃতরাং প্রাস্তিক উৎপাদন তত্বটি 
এই দিক দিয়! ত্রুটিযুক্ত £ কারণ শুধু শ্রমিকের মজুরিই তাহার প্রান্তিক 
উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না, শ্রমিকের প্রান্তিক উতৎ্পাদনও তাহার মজুরির 
উপর নির্ভরশীল । 

তৃতীয়তঃ, স্তর পরিবর্তনের সমানুপাতিক ফলনের (€ 0:020:010091 
৪00005 6০ 5০81০ ) নিয়ম কার্ধকারী না হইলে, প্রান্তিক উৎপাদনশীল। 
তত্বের একটি গুরুতর অস্থবিধা দেখা যায়। গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহাফ্যে 
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দেখানে। যায়* যে স্তর পরিবর্তনের সমান্পাতিক ফলনের নিয়ম কার্যকরী 
হইলে তবেই প্রতোক উপাদানের মূল্যও ভাহার প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের সমতায় 
মোট উৎপাদন মূলা ( ₹-মোট রেভিনিউ ) উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদান গুলির 
মোট আয়ের মান হইবে। কিন্তু স্তর পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান বা ক্রমহাসমান 
ফলনের নিয়ম কার্ধকরী হইলে উপকরণগ্রলির মোট আয় মোট রেভিনিউ 
অপেক্ষা যথাক্রমে অধিকতর ও স্বল্পতর হইবে । স্থতরাং প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা 
তত্ব অনুযায়ী উপাদান গুলির মূল্য নির্ধারিত হইলে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় শেষোক্ত 
দুই ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন ভারসামা হইতে পারে না। 

পরিশেষে এই কথ! মনে রাখা আবশ্যক যে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তব্বের 
পূর্ববর্ণিত অস্থৃবিধা গুলি না থাকিলেও তাহা বিভিন্ন উপকরণের মূল্য নিরূপণ, ৰা 
মোট আয়ের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে বণ্টন ব্যাখ্যা করে না। কারণ কোন 
উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদন, উৎপাদন অপেক্ষক ছাড়াও সেই উপকরণ ও 
অন্তান্ত উপকরণেব নিয়োগন্তরের উপর নির্ভর করে। স্থতরাং বিভিন্ন 
উপকরণের নিয়োগস্তর নির্দিষ্ট থাকিলে তবেই আমরা তাহাদের প্রান্তিক 
উৎপাদন কত হইবে ও প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ব অনুযায়ী তাহাদের আয় 
কত হইবে তাহা বলিতে পারি। কিন্থ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ব বিভিন্ন 
উপকরণের নিয়োগস্তব ব্যাখ্যা করে না। এই তত্ব হইতে অবশ্য কোন 
উপকরণের চাহিদা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু অন্যান্য বিষয় স্থির থাকিলেও 
কোনো উপকরণের নিয়োগ ও মূলা নিধারণের জন্য তাহার মোট চাহিদা ও 
মোট যোগান জানা প্রয়োজন। পূর্বে আমরা একটি ফার্মের উপাদানের চাহিদা 
নির্ণয় পদ্ধতির বাখ্যা করিয়াছি । পরবতী অনুচ্ছেদে আমরা উপাদানটির 
বাজারের চাহিদ নির্ণয় পদ্ধতির ব্যাখ্য! করিব। 


পুর্ণ প্রতিযোগিতায় উপকরণের বাজারের চাহিদা € 87156 


76109150101 8. 17966010150 1১216566 001256610301) ) 


পূর্বে আমর স্বল্পকালে ও দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের কোন 
উপাদানের চাহিদার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। উপাদানটির 
বাজারের চাহিদা হইল উপাদানটির বিভিন্ন মূলো সকল ফার্মের সম্মিলিত 
চাহিদা । কিন্তু বিভিন্ন ফান্জের উপাদানের চাহিদ। রেখাগুলির পাশাপাশি 


*' যাহারা এই সম্পর্কে জিজ্ঞান্থ, তাহাদেব যে কোন 081০919৪-এর বই হইতে 1১০0290- 
8936088 £97.081০5-এর 2২০7১915 সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টবায। 
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(1281) যোগফল হইতে আমরা বাজারের উপাদানের চাহিদা পাই না। 
কারণ কোন ফামের উপাদানের চাহিদা নিণয়ের সময় আমরা ধরিয়া লই ষে 
ফার্মটির নিকট বস্তমূল্য স্থির আছে-_অর্থাং ফা যে পরিমাণ উৎপাদন করুক 
না কেন বা উপাদান মূল্যে যে ভাবেই পরিবতিত হউক না কেন, ফার্ম নির্দিষ্ট 
মূল তাহার উৎপাদিত বস্ত বিক্রয় করিতে পারিবে । কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতায় 
একটি ফার্মের পক্ষে ইহা! সত্য হইলেও সম্মিলিত ভাবে সমস্ত ফার্মের ক্ষেত্রে ইহ 
প্রযোজ্য নহে। ধরা যাক, কোন উপাদ।নেব ১০ টাকা মূল্যে প্রত্যেক ফার্ম 
বস্তটির মূল্য ১৫ টাকা ধরিয়া লইয়া উপাদান নিয়োগ করে, এবং সমগ্রভাবে 
তাহাদের মোট নিয়োগ বা! উপাদানটির চাহিদার পরিমাণ ১০১,০০০ একক | এই 
পরিমাণ নিয়োগে ধর। যাক সমস্ত ফার্সগুলির একত্র মোট উত্পাদনের পরিমাণ 
৩০,০০০ একক । বাজারে ক্রেতারা যদি ১৫ টাকা মূল্যে ৩০,০০০ একক বস্ত 
ক্রয় করে, তবে আমরা বলিতে পারি উপাদানের ১০ টাকা মূল্যে ফার্মগুলির 
মিলিত চাহিদা হইবে ১০,০০০ একক । উপাদানের মূল্য ১০ টাকা হইতে 
হ্রাস পাইয়া ৯ টাকাঁ হইলে আমাদের পূর্বণিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক ফা 
বস্তমূল্য ১৫ টাকা ধরিয়া তাহাদের উপাদানের নিয়োগস্তর ঠিক করিবে। 
ধর! যাক এই অবস্থায় ৯ টাকা উপাদান মূল্যে প্রত্যেক ফার্ষের উপাদানের 
চাহিদাব যোগফল ১২১,০০০ একক । কিন্ত সকল ফামের নিয়োগ বুদ্ধি পাওয়ায় 
সমগ্র উৎপাদনও বিশেষভাবে প্রভাবিত হইবে । ধরা যাক উপাদান নিয়োগ 
১০০০০ একক হইতে ১২,০০০ এককে বুদ্ধি পাওয়ায় মোট উত্পাদন 
৩০,০০০ একক হইতে ৩৫.০০০ এককে বৃদ্ধি পাইল। এই অবস্থায় বাজারে 
ক্রেতাদের চাহিদ। রেখা নিয়গামী হওয়ায় ৩৫,০০০ একক বস্ত ১৫ টাকা মূল্যে 
বিক্রয় কর! সম্ভব হইবে না। এই ক্ষেত্রে বস্ত মূল্য হ্রাস পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সকল ফার্মও ৯ টাকা উপাদান মূল্যে উপাদানটির নিয়োগ ১২,০০০ একক 
অপেক্ষা কম করিবে; কারণ এরত্যেক কার্মের ক্ষেত্রেই পূর্ণ প্রতিযোগিতায় 
ভারসাম্য অবস্থায়, উপাদান মূল্য - প্রান্তিক উৎপাদন ৮ বস্তমূল্য । এইভাবে 
দেখান যায় ৯ টাক উপাদান মূল্যে ফার্মগুলির উপাদানের মোট চাহিদা সেই 
পরিমাণের হইবে যাহার নিয়োগে মোট উত্পাদন যে মূল্যে বাজারে বিক্রীত হয় 
সেই মূল্য ও ফার্মগুলির মোট নিয়োগের প্রাস্তিক উৎপাদনের গুণফল ৯ টাকার 
সমান। যেমন ৯ টাকা উপাদান মূলো, ১৪ টাকা বস্তমূল্য ধরিয়া বিভিন্ত 
ফার্মের মোট ১১,০০০ একক নিয়োগে মোট উৎপাদন যদ্দি হয় ৩৪,০০০ একক 
এবং ক্রেতারাঁও খদি ১৪ টাকা বন্তমূল্যে ৩৪,০০* একক বদ্ধ ক্রয় করে, তবে 
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আমরা বলিতে পারি ৯ টাকা উপাদান মূলো ফার্মগুলির উপাদানের মোট 
চাহিদা হইবে ১১,০০০ একক । 
উপরের আলোচন! হহঁতে সহজেই দেখা! খায়, বিভিন্ন ফার্মের উপাদানের 
চাহিদারেখাগুলির পাশাপাশি সমষ্টি হইতে আমরা বাজারের চাহিদা রেখা পাই 
না। কারণ প্রতোক ফার্ঠের উপাদানেক্ন চাহিদা রেখ বস্তমূণা নির্দিষ্ট ধরিয়া স্থির 
কর] হয়। কিন্ত উপাদানটির বিভিন্ন মূল্যে প্রতোক ফান বস্তমূলা স্থির ধরিয়া 
উৎপাদনের পরিমাণ পরিবতিত করিলে বস্তমূলাও পবিবতিত হইবে । স্থতরাং 
নির্দিষ্ট বস্তমূলো বিভিন্ন ফার্মের উপাদানটিব চাহিদাবেখা গ্রপির পাশাপাশি সমষ্টি 
হইতে আমরা যে বেখ। পাই, তাহাব কেবল একটিমাজ্ বিন্দুই উপাদানটির 
বাজারের চাহিদারেখার উপর থাকিবে , উপাদ্দানটির বাজারেব চাহিদা রেখা 
এ বিন্দুর নিম্নে ও উধ্রবিভিন্ন ফার্জেব উপাদানটির চাহিদা বেখা গুলির পাশা- 
পাশি সমঠি হইতে প্রাপ্ত রেখাটিব যথাক্রমে বামদিকে ও ডানদিকে থাকিবে । 
যেমন পূর্ব উদাহরণে ১৫ টাঁকা বস্তমূলা ধরিয়' বিভিন্ন ফাঙ্জের উপাদানটির 
চাহিদা রেখাগুলি পাশাপাশি সমষ্টি হইতে প্রাপ্ত রেখাটির কেবল সেই বিন্দুই 
উপার্দানটির বাজারের চাহিদা রেখার উপর থাকিবে যাহা ১০ টাকা উপাদান 
মূলো উপাদানটির মোট ১০,০০০ একক চাহিদ নির্দেশ করে ।* উপাদানটির 
মূলা দি ১০ টাকার কম হয়, তবে বস্তমূল্য ১৫ টাঁকায় অপরিবত্তিত থাকিলে 
উপাদানটির মোট চাহিদাপ পরিমাণ যতট। বুদ্ধি পাইত, সম্পগ্র উৎপাদন 
বুদ্ধিহেতু বস্তমূল্য হ্রাস পাওয়ায় উপাদানের চাহিদাবৃদ্ধির পরিম!ণ তাহা অপেক্ষা 
স্বল্পতর হইবে। অপরপক্ষে উপাদানটির মুল্য ঘি ১০ টাকার বেশী হয়, তবে 
বস্তমপ্য ১৫ টাকা হইলে উপাদানটির মোট চাহিদার পরিমাণ যতটা হ্রাস পাইত, 
(স্বল্পতর উপাদাননিয়োগে উৎপাদনত্রাসহেতৃ ) বস্তমূল্য ১৫ টাকা অপেক্ষা 
অধিকতর হওয়ায় উপাদানটিব চাহিদ] হ্রাসের পরিমাণ তাহ1 অপেক্ষা স্বল্পতর 
হইবে । স্ৃতরাং ভোগ্যবস্তর চাহিদ! রেখার নিম্নগামিতার জন্য উপাদানটির 
বাজারের চাহিদা রেখা! ফার্সগুলির চাহিদীরেখার সমহি হইতে প্রাপ্ত রেখ! 
অপেক্ষা অধিকতর অস্থিতিস্থাপক হইবে । 
উপরের আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যায় ষে উপাদানের চাহিদা বস্ততঃ 
ভোগীদের ভোগ্যবস্তর চাহিদা হইতে উদ্ভুত। এই জন্য উপাদানের চাহিদাকে 
ব্যুংপন্ন চাহিদা (৫2110 02191)0) বলা হয়। আমরা আগেই দেখিয়াছি 


_. * কাবণ আমরা! দেখিয়াছি সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফার্মের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য ১ টাকার 
সমান, এবং তখন সকল ফার্মের মোট উৎপাদন ৩০,*০* একক' ১৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয় । 
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এই নুযুৎ্পন্ন চাহিদা নির্ণয়ের সময় ভোগ্যবস্ত-ক্রেতার চাহিদা, উৎপাদন 
অপেক্ষক, অন্থান্ত দ্রবোর মূল্য ইত্যাদি স্থির বলিয়া ধরিয়া লওয়া! হয়, এবং 
তাহাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে উপাদানের চাহিদার বৈশিষ্ট্য ও স্থিতি- 
স্থাপকতা | প্রসিদ্ধ ইংরেজ অর্থনীতিবিদ মার্শাল এই প্রসঙ্গে উপাদানের 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে চারিটি স্তত্র উপস্থাপিত করিয়াছেন । 


ব্যুৎ্পন্ন চাহিদ। অন্পর্কে মার্শালের চারিটি সৃত্র (71515138115 


চ০০] [91117019195 01 1061190] 10621789170 ) 


আমর] দেখিয়াছি উপাদানের মূলা বৃদ্ধি পাইলে তাহার চাহিদা হাস পায়, 
এবং মূলা হাম পাইলে তাহার চাহিদা বুদ্ধি পায়। অর্থাৎ সাধারণ ভোগা- 
বস্তর চাহিদার ন্যায় উপাদানের চাহিদাও মূল্যের বিপরীত দিকে পরিবন্তিত হয়। 
উপাদানের মূল্য শরিবততিত হইলে চাহিদার পরিমাণ কতট! হ্রাস পাইবে বা 
কতট। বৃদ্ধি পাইবে তাহা উপাদানের চাহিদার স্থিতিস্থ'পকতার দ্বারা পরিমাপ 
করা হয়। স্থিতিস্থাপকতার সাধারণ সংজ্ঞা হইতে আমরা জানি, 


উপাদানের চাহিদা পরিবর্তনের হার 
উপাদান মূল্য পরিবর্তনের হার 


এই স্থিতিস্বাপকতা৷ নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর । অধ্যাপক মার্শাল 
এই সম্পকে চারিটি স্তরের নির্দেশ দিয়াছেন | 

প্রথমতঃ, কোন উপাদানের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে অপর 
উপাদানের সঙ্গে উপাদানটির বিনিময়-যোগ্যতার (58506908111) উপর । 
ফার্মের উপাদানের চাহিদ। আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি উপাদানমূল্য 
পরিবর্তনের দুইটি প্রভাবের মধ্যে বিনিময়গত প্রভাব (58050650018 6506) 
নির্ভর করে উপাদানগুলির বিনিময়-যোগ্যতার উপর। বস্তটি উত্পাদনের শিল্প- 
জ্ঞান (65017101098) ৰা উত্পাদন অপেক্ষক যদি এমন হয় যে এ উপাদানটির 
পরিবর্তে সহজেই অপরাপর উপাদান ব্যবহার কর চলে, তবে উপাদানটির 
চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে । যেমন শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইলে যদি 
ফার্মগুলি সহজেই শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে, তবে 
শ্রমিকের চাহিদা অপেক্ষারুত স্থিতিস্থাপক হইবে । অবশ্য বিভিন্ন' উপাদানের 
মধ্যে এই বিনিময়-যোগ্যতা উত্পাদন অপেক্ষকের বিভিন্নতা অনুবায়ী বিভিন্ন 
হইবে। আবার দীর্ঘকালে সকল উপাদানই পরিবর্তনীয় বলিয়! সাধারণতঃ 
বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিনিময়-ষোগ্যতাও অধিক। তাই সাধারণতঃ 


উপাদানে র চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা 


২৭৮ অর্থনীতি 


দীর্ঘকালে উপাদানের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা স্বপ্লকালে উপাদানের চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষা অধিকতর । 

দ্বিতীয়তঃ, উপাদানটির উপর ব্যয় মোট ব্যয়ের যতই ক্ষুত্রতর অংশ হইবে, 
উপাদানের চাহিদাও তত অস্থিতিস্থাপক হইবে । আমরা দেখিয়াছি উপাদদানের 
চাহিদার উপর উপাদান মূল্য পরিবর্তনের ছুইপ্রকার প্রভাবের মধ্যে উত্পাদন 
প্রভাব (০৮০০০ 66০6) নির্ভর করে উৎপাদনের পরিবর্তনের উপর। 
আবার উত্পাদনের পরিবর্তন নির্ভব কবে, উপাদান মূল্য পরিবর্তনের ফলে 
ফার্মের ব্যয় কতটা পরিবন্তিত হয় তাহাব উপর । উপাদানটির উপর ব্যয় 
মোট ব্যয়ের যদি একটি বিশিষ্ট অংশ হয়, তবে উপাদানটিব মূল্য হ্বামের ফলে 
কার্মের উত্পাদন বায় অনেক কমিয়া যাইবে , স্থতবাং মোট উৎপাদন অনেকটা 
বৃদ্ধি পাওয়ায় উত্পাদন প্রভাৰ হেতু উপাদানটির চাহিদাও অনেকটা বাড়িবে। 
অপব পক্ষে উপাদানটির উপর ব্যয় যদি খুব নগণা হয়, তবে তাহার মূলা হ্বাস 
বা বুদ্ধি হেত উত্পাদন ব্যয় বিশেষ প্রভাবিত হইবে নাঁ। স্থতরাং এই ক্ষেত্র 
উপাদানটির চাহিদা অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হইবে । 

তৃতীয়তঃ, উৎপাদিত দ্রব্টির বাজারের চাহিদার স্থিতিস্বাপকতার উপরেও 
উপাদানের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভরশীল । যেমন চাউলের চাহিদা যদি 
অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে ধান উৎপাদনে জমির চাহিদাও অপেক্ষারুত অস্থিতি- 
স্থবাপক হইবে । কারণ, উপাদানের অধিকতর নিয়োগে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাওয়ায় চাউলের মূলা অনেক কমিয়া যাইবে । স্তরাং ধানের জমির খাজনা! 
কমিলেও তাহার চাহিদ] খুব বেশী বুদ্ধি পাইবে না। অপর পক্ষে উত্পাদিত 
বস্তটির চাহিদ! দি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে অনুরূপ কারণে উপাদানের চাহিদাও 
অপেক্ষারুত স্থিতিস্থাপক হইবে । 

চতুর্থতঃ, উপাদানটির মূলা পরিবর্তনের ফলে অপরাপর উপাদানের মূল্যও 
ধদি খুব প্রভাবিত হয়, তবে উপাদানটির চাহিদা] অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক 
হুইবে। উপাদানাটির চাহিদার আলোচনায় আমরা সাধারণতঃ ধরিয়া লই ষে 
অপরাপর উপাদানের মূলা স্থির আছে। একটি ফার্মের চাহিদার ক্ষেত্রে ইহা 
সত্য হইলেও সকল ফার্মের চাহিদার ক্ষেত্রে ইহা সত্য নাও হইতে পারে। 
কারণ কোনো উপাদানের মূল্য পরিবর্তনের ফলে অপরাপর উপাদানগুলির 
চাহিদাও প্রভাবিত হয়। উপাদানটির মূল্য হাস পাইলে উৎপাদন প্রভাবের 
ফলে, অর্থাৎ মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বলিয়া সকল উপাদানের চাহিদার্ই বৃদ্ধি 
পাইবার দিকে প্রবণত! থাকে । আবার উপাদানটর মূল্য হ্রাসের ফলে ইছা৷ 
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অপরাপর উপাদান অপেক্ষা অপেক্ষারুত সুলভ হওয়ায় অপরাপর উপাদানের 
পরিবর্তে এ উপাদানটি ব্যবহারের প্রবণতা৷ দেখ! দিবে । বস্তটির নির্দিষ্ট চাহিদা 
রেখায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো উপাদানের মূলা হাস পাইলে অপরাপর 
উপাদানের চাহিদা হাস পায়, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা বুদ্ধি পাইতে 
পারে। কোন উপাদানের মূল্য হ্রাস পাইলে, অন্যান্য উপাদানের চা।হদা হাস 
পাওয়ায় তাহাদের মূলাও যদি খুব কমিয়া যায় ( অর্থাৎ অপর উপাদানগুলিব 
যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয়), তবে অপরাপর উপাদানের পরিবর্তে এঁ 
উপাদানটি ব্যবহারের প্রব্ণতা৷ খুব বেশী থাকিবে না। সুতরাং এই ক্ষেত্রে 
উপাদানটির চাহিদা! অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হইবে । 

মার্শাল এই স্ত্রগুলি সম্পর্কে লিখিবাব সময় অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বিষয়ে 
বিশেষ চিন্তা করেন নাই। কিন্তু আমবা দেখিয়াছি অপূর্ণ প্রতিযৌগিতাই 
সাধারণতঃ; দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতা দুর্ণভ। অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতাব ক্ষেত্রে কোন উপাদানেব চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ফাঠের মূলা 
ও উৎপাদন সম্পকীঁয় বাবহারের উপরেও নির্ভর করিবে । অপূর্ণ প্রতিযোগিতাঁ 
বাজারে ফার্মের ব্যবহার যদি এইবপ হয় যে উৎপাদন বায়ের পরিবর্তনে তাহার 
উত্পাদন বিশেষ প্রভাবিত হয় না, তবে উপাদান মুল্য পরিবর্তনে তাহার 
উৎপাদন প্রভাব খুব কম হইবে, এবং সেইজন্য উপাদানের চাহিদা হইবে 
অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক । অপর পক্ষে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্স যদি তাহার 
গড় উৎপাদন ব্যয়ের উপর কিছুটা লাভ বসাইয়া বস্তমূল্য স্থিব করে, তবে 
উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি হেতু বস্তটির উত্পাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা বেশী 
এবং এইরূপ ক্ষেত্রে ফার্মের উপাদানের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে। 


পুর্ণ প্রতিযোগিতায় উপাদান মূল্য নির্ধারণের প্রারস্ভিক আলোচনা 
(4 791:511125117915 10150033101 01 6106 191108126 0£178,06015 01761 
[9০766৫6 0072196616107 ) 

পূর্ণ প্রতিযোগিতায় উপাদান মূল্য বস্তমূল্যের গ্যায় চাহিদা ও যোগানের 
ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত হয়। আমরা দেখিয়াছি পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন 
উপাদানের চাহিদা উহার প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের উপর নির্ভরশীল, এবং 
উপাদান মূল্যের পরিবর্তনের লক্ষে দঙ্গে ফার্মগুলির উপাদানের চাহিদার পরিমাণও 
পরিবতিত হয়। অপর দিকে উপাদানের বিক্রেতাদের মধ্যে যদি পূর্ণ গ্রতি- 
__* কোণ-ুক্ত চাহিদারেখা বিশিষ্ট অলিগৌপলির ক্ষেত্রে ইহা বিশেবভাষে প্রযোজ্য । 


৯৮০ অর্থনীতি 


যোগিতা৷ থাকে, তবে প্রত্যেক বিক্রেতাই উপাদানমূল্য নির্দিষ্ট ধরিয়া তাহার 
উপাদানের যোগান স্থির করিবে, এবং বিভিন্ন বিক্রেতার যোগান হইতে আমরা 
পাই উপাদানটির বাজারের যোগান । অবশ্য উপাদানের বিভিন্ন মূল্যে যোগান কত 
হইবে তাহ! নির্ভর করে উপাদানটির প্রকৃতি ও বিক্রেতার ব্যবহারের উপর। 
কতকগুলি উপাদান অপরাপর শিল্পেরই উত্পাদিত দ্রব্য । যেমন বস্ত্রশিল্প তাহার 
উপাদান হিসাবে কয়লা, স্তা ইত্যাদি ব্যবহার করে। এই সকল ক্ষেত্রে 
উপাদানগুলির যোগান পূণ প্রতিযোগিতায় ভোগ্যবস্তর যোগানের ন্যায় এ 
উপাদান প্রস্ততকারী ফা্গুলির উৎপাদন বায়ের উপর নির্ভরশীল হইবে । আবার 
অপর কতকগুলি উপাদান ফামের উৎপাদিত সামগ্রী নহে। তাহাদে যোগান- 
দাতা বিভিন্ন পবিবার । এই সকল উপাদানের যোগানের প্রকৃতি অবশ্য একটু 
ভিন্ন হইবে । এইদিক হইতে অর্থনীতিবিদ্গণ উপাদান গুলিকে সাধারণত: কয়েকটি 
ভাগে ভাগ কবেন__যেমন শ্রম, জমি, মূলধন ইত্যাদি । অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
কোন নির্দিষ্ট উপাদদানকে এ শ্রেণীগুলির একটির মধ্যে গণা করা শক্ত। যেমন 
কোন ধান চাষের জমির মধো প্রকৃতিদত্ত উর্বরতা আছে সত্য, কিন্দ বিভিন্ন 
ভাবে লোকে তাহার চাষযোগ্যতা বুদ্ধি করে বলিয়া তাহার মধ্যে কিছুট? মূলধনও 
নিহিত আছে বলিয়া আমরা ধরিতে পারি। আমরা অবশ্ঠ প্রচলিত প্রথার 
অন্সরণে উপাদানগুলিকে উপরোক্ত ভাবে ভাগ করিয়া তাহাদের যোগান ও 
মূল্য নির্ধারণ সম্বন্ধে পরবর্তী পরিচ্ছ্দগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা কবিব। এই 
আলোচনাকালে আমরা প্রধানতঃ ধরিয়া! লইব যে উপাদানের বিক্রেতাদের মধ্যে 
পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে। অবশ্ত অনেক ক্ষেত্রে উপাদানের বিক্রেতার সংখ্যা 
স্বল্প বা এক হওয়ায় উপাদানের বিক্রেতাদের মধ্যে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা 
(100616506 ০0106616101) থাকিতে পারে । কিন্ত উপাদানের বিক্রেতাদের 
মধ্যে পূর্ণ প্রতিষোগিতার স্থলে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে উপাদান মূল্য 
কিভাবে প্রভাবিত হইবে তাহা আমরা বিভিন্ন অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে 
( একচেটিয়া বাজার, অলিগোপলি ইত্যাদি ) ভোগ্যবস্তর মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতির 
আলোচনা হইতে সহজেই এন্তমান করিতে পারি এবং এই বিষয়ে আমরা 
নৃতন কিছু বলিব না। কিন্তু তাহার পূর্বে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে বা 
উপাদান ক্রয়ের বাজারে ফার্মের একচেটিয়৷ প্রভাব থাকিলে তাহার উপাদানের 
চাহিদা বা উপাদান মূল্য কিভাবে প্রভাবিত হইবে, আমরা সংক্ষেপে তাহার 
নির্দেশ দিব। 


উৎপাদনের উপকরণের মূল্য নির্ধারণ ২৮১ 
বস্তর একচেটিয়া! বাজারে ফার্মের উপাদানের চাহিদ1 € চা: 


[)61258150 101 179.06015 08061 10018019015 ) 

পূর্ণ গ্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের উপাদানের চাহিদা নির্ণয়ের আলোচনায় 
আমরা ধরিয়া লই যে ফার্জের নিকট বস্তমূল্য ও উপাদানমূলা স্থির, অর্থাৎ ফান 
নির্দিষ্ট মূলো যত খুশি উপাদান নিয়োগ কবিয়া উৎপাদিত দ্রবাটি নিপ্নিষ্ট বাজার 
মূলো বিক্রয় কবিতে পারে । ইহার কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্ন শিল্পের এত 
ক্ষুত্র অংশ যে তাহার নিজের বিক্রয় বা উপাদানেব চাহিদার তারতমোব জন্য 
বাজাবে বিক্রীত দ্রব্যের মোট যোগান বা উপাদানের মোট চাহিদা বিশেষ 
প্রভাবিত হয় না। স্থতবাং এই বাজারে আমরা দেখিয়াছি যে কোন 
উপাদান নিয়োগের ক্ষেত্রে ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় 

উপাদানের মূল্য -উতপাদিত দ্রব্যের মূল্য % প্রান্তিক উত্পাদন 

প্রান্তিক উত্পাদন মূল্য 

উপাদান মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন মূলা অপেক্ষা স্বল্নতব হইলে, উপাদানটিব 
অধিকতর নিয়োগ লাভজনক হইবে, উপাদানমূলা প্রান্তিক উৎপাদনমূলা 
অপেক্ষা অধিকতর হুইলে উপাদানটিব নিয়োগ হ্রাস কবধিলে লাভ বৃদ্ধি পাইবে। 

কিন্তু বস্তর বাজাবে যদি ফার্মের একচেটিয়া অধিকার (70015079015 ) 
থাকে, তবে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত দ্রব্যেব মূল্য হ্রাস পাইবে । 
স্থতরাং তখন ফাঙ্জের ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক উত্পাদন মূল্য ও উপাদান- 
মূল্য সমান হইবে না। ধরা যাক, ফার্ম ৫ একক উপাদান নিয়োগে ৩০ একক 
বস্ত উৎপাদন করে এবং তাহা! ১১ টাকা মূলো মোট ৩৩০ টাকায় বিক্রয় করিতে 
পারে। ফার্ম যদি উপাদানের নিয়োগ আর এক একক বৃদ্ধি করে, তবে তাহার 
মোট উৎপাদন হইল ধরা যাউক ৩৫ একক । কিন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় মূল্য 
হাস না করিলে ক্রেতারা ৩৫ একক বস্ত ক্রয় করিবে না। ধরা যাক্‌ ক্রেতারা 
১০ টাকা মূল্যে ৩৫ একক বস্ত ক্রয় করিবে । তখন ফার্মের মোট রেভিনিউ 
হুইবে ৩৫০ টাকা । এই ক্ষেত্রে উপাদানের প্রান্তিক উত্পাদন (৩৫ -৩০) ৰা 
৫ একক এবং বস্তমূল্য ১০ টাক] হওয়ায় প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য -€৫ ৮ ১০৯৫৪ 
টাকা । কিন্তু বস্তমূল্য হাসের জন্ত সকল এককেরই মূল্য হাস পাইয়াছে। সুতরাং 
উপাদানের অতিরিক্ত এক একক নিয়োগে ফার্মের রেভিনিউ (৩৫০২ - ৩৩০২) 
বা ২০ টাক! বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতিরিক্ত এক একক উপাদান নিয়োগ হেতু 
মোট রেভিনিউ বৃদ্ধির পরিমাণকে বলা হয় উপাদানটির প্রাস্তিক রেভিনিউ, 
উৎপাদন ( 128181791 5৬০5৪ 9:০900০€ বা ৮17২৮ )। কোন উপাদানের । 


২৮২ অর্থনীতি 


প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন আবার উপাদানটির 'প্রাস্তিক উৎপাদন (1) ও 
বস্তটির পপ্রাস্তিক রেভিনিউর ( 1021:51091 1252002 ) গুণফলের সমান। 
কারণ প্রান্তিক রেভিনিউ হইল অতিরিক্ত এক একক উৎপাঁদনের ফলে মোট 
রেভিনিউর বৃদ্ধি । পূর্ববর্তী উদাহরণে ফার্মের মোট বিক্রয় ৩০ একক হইতে 
৩৫ এককে বুদ্ধি পাওয়ায় বস্তমূল্া ১১ টাকা হইতে ১০ টাকায় হাস পাইয়াছে, 
অর্থাৎ ৫ একক অধিক বিক্রয়ে মোট রেভিনিউ ( ৩৫১ ১০ -৩০ ৯১১) বা ২০ 
টাকা বুদ্ধি পাইয়াছে। স্থতরাং এক একক অধিক বিক্রয়ে মোট রেভিনিউ 


মোটামুটি (২১) বা ৪ টাক! বৃদ্ধি পাইবে এবং আমরা জানি ইহাই প্রান্তিক 


৫ 

রেভিনিউ (0021518] :০৬া১৫০)৯% | স্থৃতরাং আমর! বলিতে পারি উপাদানটির 
প্র।স্তিক রেভিনিউ উত্পাদন (1৯1২১) ২০ টাকা, উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন 
(1407) ৫ একক ও প্রান্তিক রেভিনিউ ৪ টাকার গুণফলের সমান। আমরা 
জানি পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের নিকট বস্তমূল্য ও প্রাস্তিক রেভিনিউ সমান। 
তাই সেইক্ষেত্রে উপাদ|নের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য (৮৭10০ ০৫ 03০ 1001:5109] 
17155108]1 010৭8০6) ও প্রান্তিক রেভিনিউ উত্পাদন (00815110791 :2৮61)0৩ 
0000০) অভিন্ন। কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রান্তিক রেভিনিউ 
বাজার মূল্য অপেক্ষা কম বলিয়। প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন প্রান্তিক উত্পাদন 
মূল্য অপেক্ষ। স্ব্পতর হইবে। 

ফার্মের ভারসামোর জন্য উপাদানের প্রান্তিক রেভিনিউ উত্পাদন 
ও অতিরিক্ত এক একক উপাদান ক্রয়ের ব্যয় সমান হওয়া প্রয়োজন । ফার্ম 
নির্দিষ্ট মূল্য যদি যত খুশি উপাদান ক্রয় করিতে পারে, তবে অতিরিক্ত এক 
একক উপাদান নিয়োগের বায় উপাদান মূল্যের সমান। স্থতরাৎ সর্বাধিক 
লাভের জন্য প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন ও উপাদান মূল্য সমান হওয়া 
প্রয়োজন। কারণ প্রান্তিক রেভিনিউ উত্পাদন উপাদান মূল্য অপেক্ষা বেশী 
হইলে, অতিরিক্ত উপাদান নিয়োগে ফার্মের অতিরিক্ত রেভিনিউ ( প্রান্তিক 
রেভিনিউ উত্পাদন ) ফার্মের অতিরিক্ত ব্যয়ের (-উপাদান মূল্যের ) বেশী 
হইবে; কাজেই তখন উপাদদানটির অতিরিক্ত নিয়োগ লাভজনক । অপর পক্ষে 


উৎপাদন মান নির্ণয়ের সময় উপাদানটিব একক অকিক্ষুদ্র ধরা হয়। সুতরাং প্রান্তিক সমতার 
কুত্রগুলি তখনই সঠিক প্রযোজ্য যখন পরিবর্তন অত্যন্ত কম হয় এবং উৎপাদন অতি ক্ষুপ্রভাবে 


"বিভাজ্য হয়। 


ঠ 


উৎপাদনের উপকরণের মূলা নির্ধারণ ২৮৩ 


প্রান্তিক রেভিনিউ উত্পাদন যদি উপাদান মূল্য অপেক্ষা কম হয়, তবে 

উপাদদানটির নিয়োগ হ্রাস করিলে মোট লাভ বৃদ্ধি পাইবে । সুতরাং বস্তর 
বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায়__ 

উপাদান মূলা ₹প্রাস্তিক রেভিনিউ উতপাদন* _ প্রান্তিক উৎপাদন » 

প্রান্তিক রেভিনিউ 

-প্রান্তিক উৎপাদন ৮ বস্তমূলা  প্রাস্তিক উত্পাদন মূল্য **"'(1) 

আবার আমর] দেখিয়াছি ভারসামা অবস্থায় ফামের প্রান্তিক বায় যে কোন 

উপাদানের মূল্যকে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন দ্বার ভাগ করিলেই পাওয়। যায় । 

26১ 2) 2 প্রভাতি যদ্দি ফার্মের বিভিন্ন উপাদান, 2 ও 1? যদ্দি যথাক্রমে বস্তমূলা ও 

প্রান্তিক বায়, 1270,, 107॥ যদি যথাক্রমে %£ ও ? ইত্যাদির প্রান্তিক 

উৎপাদন, এবং 6) ৮॥ প্রভৃতি যদি যথাক্রমে € ও % ইত্যাদিব মূলা নির্দেশ 
করে, তবে আমরা দেখিয়াছি নানতম বায়ের ক্ষেত্রে ফার্মের 


রানির র্যা যারা 
১৮০ 5০ 11775: 


আবার সর্বাধিক লাভের জন্য ফার্জের প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ 
সমান হওয়! প্রয়োজন এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রান্তিক রেভিনিউ 
( 7721-5152] :০৮০7১0০ বা 7) ও বস্তমূল্য (1১) সমান। তাই পূর্ণ 
প্রতিযোগিতায় ফাঞ্জের ভারসাম্য অবস্থায় 
2৪ _ 77৮ ০৮2. 
৮12. 7৮5 1৩, 
কিন্ত অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রান্তিক রেভিনিউ বস্তমূল্যের কম। 
স্থতরাং বস্তর বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্জের ভাবসাম্যের ক্ষেত্রে 
রনির তালের রা 
০৮০70, 27, 
ঘণর্মের বস্তর চাহিদ। রেখ। ও বিভিন্ন উপাদানের মূল্য নির্দিষ্ট থাকিলে উপরের 
সম্বন্ধ হইতেই আমরা! ফার্ম কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের কতটা নিয়োগ করিয়া কি 
পরিমাণ বস্তু উৎপাদন করিবে তাহা! সহজেই নির্ণয় করিতে পারি। স্থতরাং কোন 
উপকরণের বিভিন্ন মূল্যে ফার্ম কর্তৃক তাহার চাহিদা কত হইবে তাহাও আমরা! 
উপরোক্ত সম্পর্ক হইতে নির্ণয় করিতে পারি । উপাদানের মূল হ্বাস পাইলে ফার্মের 


' -770 (2) 


৪৪৩ * 55 1770 -: 1711 - 17 (38) 


**** ল51/0 177 €:৮-(39) 


শপ | উপ পাপী 


« ইহা! অবস্ঠ ফার্মের ভারসাম্যের প্রথম ক্রম সর্ত। দ্বিতীয় ক্রম সর্ত হইল অতিরিক্ত উপাদান 
নিষ্বোগে প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাঁদন হাস পাওয়া প্রয়োজন । 


২৮৪ অর্থনীতি 


উপাদানটির চাহিদ। বৃদ্ধি পাইবে, কারণ তখন ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় ত্রাস পাওয়ায় 
ফার্ম পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদন করিবে ( অবশ্য কতটা বেশী উৎপাদন করিবে 
তাহা নির্ভর করে প্রান্তিক ব্যয়ের পরিবর্তন ও ক্রেতাদের চাহিদ1 ব! ফার্মের 
প্রান্তিক রেভিনিউর প্রকৃতির উপর )। আবার কোন উপাদানের মূল্য হাস 
পাওয়ায় এই ক্ষেত্রেও কার্ম অন্য উপাদানের পরিবর্তে এ উপাদানটি অধিকতর 
নিয়োগ করিবে । স্কৃতরাং উত্পাদন প্রভাব (০৪১৪ ০০০) ও বিনিময়গত 
প্রভাব (58105016000 56০০) উভয়ের ফলেই মূল্যহাসহেতু উপাদানের 
চাহিদ] বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রেও উপাদানের চাহিদা] রেখা নিষ্নগামী 
হইবে। আবার মার্শাল নির্দেশিত উপাদানের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে 
চাবিটি স্তত্র (১৭৭-৭৭ পৃষ্ঠা) ও তৎসঙ্গে পঞ্চম স্থত্রটি এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 


মনোপ্সনির বাজারে উপাদান মূল্য নির্ণয় (£15708 ০£ চ৪০$9:5 


হ21)021 11018019501) 


ফার্মের উপাদানের চাহিদার আলোচনা কালে এই পর্যস্ত আমর! ধরিয়া 
লইয়াছি যে ফার্ম নির্দিষ্ট মূল্যে যত খুশি উপাদান নিয়োগ করিতে পারে । 
স্থতরাং অতিরিক্ত এক একক উপাদান নিয়োগে ফার্মের অতিরিক্ত ব্যয় বা ফার্জের 
প্রান্তিক উপাদান ব্যয় (12791510981 0০956 06 01)০ 8০6০: ) উপাদ্দানটির 
মূল্যের সমান। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখিয়াছি ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় কোন 
উপাদানের প্রান্তিক রেভিনিউ উত্পাদন (095109] 15€7006 0999০6) 
তাহার মূলোর সমান। কিন্ত ফার্মের উপাদান ক্রয় ষদি প্রচুর পরিমাণে হয়, 
বা ফার্ম যদি উপাদানের বাজারে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া! থাকে, 
তবে অতিরিক্ত উপাদান নিয়োগ করিতে গেলে সাধারণতঃ ফার্মকে উপাদানের 
মূল্য অধিক দিতে হইবে। এই অবস্থায় ফার্মের প্রান্তিক উপাদান ব্যয় 
(10091817791 5056 01 01) 8০00: ) উপাদান মূলা অপেক্ষা অধিক হইবে । 
যেমন ফার্গ যদি ৫ টাকা উপাদান মূল্যে ১০টি উপাদান নিয়োগ করে, তবে 
উপাদানটি বাবদ তাহার মোট ব্যয় (১০৯৫২) বা ৫ টাকা। ফা যদি 
উপাদানটির নিয়োগ এক একক বৃদ্ধি করে (অর্থাৎ ফার্ম যি ১১ একক 
উপাদান নিয়োগ করে ), তবে ধরা যাক্‌ উপাদান মূল্য বাড়িয়া ৬ টাকা হইল। 
স্ৃতরাং এক একক উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধিহেতু ফার্মের উপাদানটি বাবদ মোট 
ব্যয় (১১ *৬২- ১০১৫৫) বা ১৬২ টাকা বৃদ্ধি পাইল। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে 
ফার্মের প্রান্তিক উপাদদান ব্যয় হইল ১৬ টাকা। এইরূপ অবস্থায় ফার্ম 


উৎপাদনের উপকরণের মূলা নিধারণ ২৮৫ 


উপাদানটির কতটা নিয়োগ করিবে এবং উপাদানটির মূলা কত হইবে তাহ! 
আমরা মনোগ্পনির বাজারে মূল্য নির্ধারণ তত্বের স্থত্র প্রয়োগ করিয়া সহজেই 
জানিতে পারি ।* 

৪৪নং চিত্রে 93 রেখা! উপাদানটির বিভিন্ন পরিমাণ নিয়োগে ফার্কে তাহার 
কত মূলা দিতে হইবে তাহা নির্দেশ করে। যেমন কার্য 0941 পরিমাণ 
উপাদান নিয়োগ করিলে তাহাকে উপাদানটির &1চ২। মূলা দিতে হয়, 0& 





০ £1£& 77 উপাদানের পরিমাণ 
৪৪নং চিত্র 
পরিমাণ নিয়োগে উপাদানের মূল্য বাভিয়। হইবে &7২। স্থৃতরাং 95 রেখাকে 
ফার্মের গড় উপাদান ব্যয় (৪৮21৪৪০ 005 ০0 0১০ ০0০: ) রেখা ও বল 
চলে। এই গড় উপাদান ব্যয় রেখা হইতে আমরা সহজেই ফার্মের প্রান্তিক 
উপাদান ব্যয় রেখা (12081517591 ০0936 ০ 0)০ 80007 ০81৮০ ) 1৮170 
নির্ণয় করিতে পারি। অধিকতর নিয়োগে উপাদানটির মূল্য ( ফার্মের গড় 
উপাদান ব্যয়) বৃদ্ধিপায় বলিয়া প্রান্তিক উপাদান ব্যয় গড় উপাদান ব্যয় 
অপেক্ষা অধিক হইবে । 71২ রেখা উপাদদানটির প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন 
(00515179]  1091200 01090100) নির্দেশে করে। আমরা জানি ফার্মের 
ভারসাম্য অবস্থায় উপাদানের প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন (7২৮০) প্রাস্তিক 
উপাদান ব্যয়ের (1079781781 ০99৮ ০ 0৪ £800£) সমান হইবে) নতুবা 


* ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ জরষ্টব্য। 


২৮৬ অর্থনীতি 


উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া বা কমাইয়৷ ফার্মের পক্ষে লাত বৃদ্ধি কর! 
চলে । যেমন ফার্ম যদি 04॥ পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করে তবে উপাদ।নের 
মূল্য হয় 4১71২) | এই ক্ষেত্রে উপাদানটির প্রান্তিক রের্ভিনিউ উৎপাদন 
410) প্রান্তিক উপাদান ব্যয় 4181 অপেক্ষা অধিকতর বলিয়া অতিরিক্ত 
উপাদান নিয়োগ লাভজনক হইবে । অন্ুুরূপে দেখ যায়, ফার্ম 04 অপেক্ষা 
অধিক পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করিলে উপাদানটির প্রান্তিক রেভিনিউ 
উৎপাদন প্রান্তিক উপাদান ব্যয় অপেক্ষা কম হওয়ায় উপাদানটির নিয়োগ 
হ্বাসে ফার্মের লাভ বৃদ্ধি পাইবে । স্থৃতরাং ফার্ম কর্তৃক উপাদানটির ভারসাম্য 
নিয়োগ হইবে 04 পরিমাণ এবং এই ক্ষেত্রে উপাদানটির মূল্য হইবে 4২, 
এবং উপাদানটির প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় 
হইবে 4১ সুতরাং উপাদানেব বাজাবে ফার্মের মনোপ্পনি থাকিলে 
ভারসাম্য উপাদান নিয়োগে 
প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন (7২৮) প্রান্তিক উপাদান বায় (170) 
উপাদান মূল্য 

ইহ] হইল ফার্জের উপাদান নিয়োগের ভারসাম্যের প্রথম ক্রম সর্ত। ভারসাম্যের 
ছ্িতীয় ক্রম সর্ত হইল, যে পবিমাণ নিয়োগে প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন ও 
প্রান্তিক উপ।দান ব্যয় সমান, তাহ] অপেক্ষা উপাদান নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিলে প্রান্তিক রেভিনিউ উত্পাদন প্রান্তিক উপাদান ব্যয় অপেক্ষা স্বল্লতর 
হইবে; নতুবা প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন ও প্রাস্তিক উপাদান ব্যয়ের 
সমতাতেও উপাদ।ন নিয়োগ বুদ্ধি করিলে ফার্মের লাভ বৃদ্ধি পাইবে । 


উপাদানের উপর জুলুমবাজি ( 80010165610 0£ 7800019 ) 

উপাদানের, বিশেষ করিয়] শ্রমিকের উপর উৎপাদক গোষ্ঠী ( 0:০9৭0০০75) 
জুলুম করে বলিয়। প্রায়ই শুনা ষায়। এই জুলুমবাজি শব্দটি অবশ্ঠ বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবহার করা চলে এবং তাহার সঙ্গে সমাজের নীতিগত (০৮:1০8]) ধারণ! 
বিজড়িত। অর্থনৈতিক দিক দিয়! বিচার করিতে গেলে আমরা বলিতে পারি 
শ্রমিকের বা কোন উপাদানের উপর জুলুমবাজির অর্থ হইল এ উপাদ্ানকে 
তাহার প্রাপ্য মূল্য না দেওয়া। অবশ্য উপাদানের প্রাপ্য মূল্য কত সে বিষয়ে 
প্রচুর বিতর্কের অবকাশ আছে এবং এই প্রাপ্য মূল্য সম্বন্ধে ধারণার বিভিন্নতা 
অনুযায়ী জুলুমবাজি সম্বন্ধে ধারণাও বিভিন্ন হইবে। অনেক অর্থনীতিবিদ 
সাধারণতঃ উপাদ [নের প্রান্তিক উত্পাদন মূল্যকে (৮816 ০ 0০ 102181021 
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01)551051 01০01০ট) উপাদানের প্রাপ্য মূল্য বলিয়। মনে করেন। স্ৃতরাং 
যে ক্ষেত্রে উপাদান মূল্য তাহার প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের সমান সে ক্ষেত্রে 
উপাদানের উপর কোন জুলুম নাই বলিয়া আমরা বলিতে পারি। অপর পক্ষে 
যেই ক্ষেত্রে উপাদানের মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য অপেক্ষা কম সেই ক্ষেত্রে 
উপার্দানটির উপর জুলুম হইতেছে বল! চলে। 

জুলুমবাজির উপরোক্ত সংজ্ঞা মানিয়া লইলে আমরা সহজেই দেখিতে পাই 
বস্তর ও উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে উপাদানের উপর 
কোন জুলুম হয় না। কারণ, আমরা পৃবেই দেখিয়াছি পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে উপাধানের প্রান্তিক উত্পাদন মূলা উপাদান মূল্যের সমান । 

কিন্ধ আমরা দেখিয়াছি বস্তর বাজারে একচেটিয়া কারবার থাকিলে 
উপাদানটির প্রান্তিক উত্পাদন মৃণ্য প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন অপেক্ষা 
অধিক হয়। স্ৃতরাং বস্তর বাজারে একচেটিয়৷ কারবার ও উপাদানের বাজারে 
পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে, 
প্রান্তিক উত্পাদন মূল্য (৬?1১7)- প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন (27২7১) 

- প্রান্তিক উপাদান ব্যয় 0470)- উপাদান মূল্য । 
এই ক্ষেত্রে উপাদান মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যেব কম বলিয়া উপাদানটির উপর 
জুলুমবাজি হইতেছে বলিয়া আমরা বলিতে পারি । এই জুলুমবাজি বস্তর বাজারে 
উৎপাদকেপ একচেটিয়া অধিকার থাকার জন্য হওয়ায় ইহাকে একচেটিয়। 
অধিকারসম্ভৃত জুলুমবাজি €1000180190115615 ০0101696101 ) বলা 
হয়। 

আবার বস্তর বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও উপাদানের বাজারে মনোপ্দনি 
(17001707950 ) থাকিলে আমরা দেখিয়াছি, উপাদান মূল্য প্রা স্তিক উপাদান 
বায় (10981517881 50950 ০0 062 90601 বা 170০) অপেক্ষা কম হয়। 
স্থতরাং সেই ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবস্থায় 
প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য (৬1৮৮) - প্রান্তিক রেভিনিউ উত্পাদন (17২) 
-প্রাস্তিক উপাদান ব্যয় (/7০)৯উপাদান মূল্য (77106 ০ 076 
180001) 
এইখানেও উপাদান মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের কম বলিয়া! উপাদানের উপর 
জুলুম হুইতেছে। কিন্ত এই জুলুম উপাদান-ক্রেতার মনোগ্মনি শক্তির জন্য 
হইতেছে বলিয়া ইহাকে মনোগ্সনি-সঞ্জাত জুলুমবাজি €2505.07801900 
52919169605 ) বলা হয়। 


২৮৮ অর্থনীতি 


উৎপাদকের বস্তর বাজারে যদি একচেটিয়া অধিকার এবং উপাদানের 
বাজারে যদি মনোপ্পনি থাকে তবে অবশ্য ফার্মের প্রান্তিক রেভিনিউ উত্পাদন 
ও প্রান্তিক উপাদান ব্যয় সমান হইবে, কিন্ত তখন প্রাস্তিক রেভিনিউ উৎপাদন 
প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য অপেক্ষা কম এবং প্রান্তিক উপাদান ব্যয় উপাদান মূল্য 
অপেক্ষা বেশী হইবে । অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ভারসাম্য অবস্থায় 

প্রান্তিক উত্পাদন মূল্য (৬12৮) প্রান্তিক রেভিনিউ উৎপাদন 
(4)- প্রান্তিক উপাদান ব্যয় (470০) উপাদান মূল্য । 

এই অবস্থায় 10010091155 ও 1001019507215010 এই উভয় প্রকার 


জবলুমবাজি বিছ্কমান। 


সার-সংক্ষেপ 


উপাদানের চাহিদার নুযৎ্পত্তি ভোগ্যবস্তর চাহিদা হইতে । ভোগ্যবস্ত 
প্রস্তুত করিতে বিভিন্ন প্রকারের উপাদান প্রয়োজন হয়, স্থতরাং ভোগ্যবস্ত 
উত্পাদান কারী ফার্কেও বিভিন্ন উপাদান নিয়োগ করিতে হয়। সর্বাধিক লাভের 
জন্য ফান যে কোন উপাদানের নিয়োগ এমন ভাবে স্থির করিবে যাহাতে একটি 
অতিথিক্ত একক উপাদানের শিয়োগ হেতু বধিত ব্যয়, এ উপাদান নিয়োগহেতু 
অতিরিক্ত রেভিনিউর সমান হয়। অতিরিক্ত এক একক উপাদান নিয়োগ হেতু 
ফার্মের বধিত ব্যয়কে প্রান্তিক উপাদান ব্যয় (10091511791 88000: ০95 বা 
14170) এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত বেভিনিউকে প্রান্তিক রেভিনিউ 
উত্পাদন (10791£1759] 16৬15০০0100 বা 1৬২7) বলা হয়। উপাদানের 
প্রান্তিক রেভিনিউ উত্পাদন আবার উপাদানের প্রান্তিক উত্পাদন (0808179] 
01055108] 0:০০ ব। 127) ও বস্ত বিক্রয়ের প্রান্তিক রেভিনিউর (77) 
গুণফলের সমান । সুতরাং ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় যে কোন উপাদানের 
নিয়োগের ক্ষেত্রে 
প্রান্তিক উপাদান ব্যয় (বা ?4ঢ0)- প্রান্তিক রেভিনিউ উত্পাদন 
(বা 17২2) 
-প্রাস্তিক উৎপাদন » প্রান্তিক রেভিনিউ ( বা! 2127১ %01 ) 
আবার যে ক্ষেত্রে ফার্ম অনেকগুলি উপাদান নিয়োগ করে, সেই ক্ষেত্রে 
সর্বাধিক লাভের জন্য প্রথমতঃ, ফার্মের প্রত্যেক উপাদান বৃদ্ধি দ্বারা অতিরিক্ত 
এক একক বন্ধ উৎপাদনের ব্যয় (বা প্রান্তিক উত্পাদন ব্যয়) সমান হওয়া , 
প্রয়োজন, এবং ছ্বিতীয়তঃ প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় (0087:5191 ০০৪৮ বাঁ?%০) 
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ও প্রাপ্তিক রেভিনিউ (৮৮) সমান হওয়া প্রশ্নোজন। * উপাদানের প্রান্তিক 
উত্পাদন যদি 27০ হয় এবং তাহার প্রান্তিক উপাদান বায় (177815191 
০956 0£ 016 8০60) যদি 170: হয়, তবে % দ্বারা একটি অতিরিক্ত বস্তু 


উৎপাদনে ডা পরিমাণ £€ প্রয়োজন হয এব” সেই বাবদ খরচ হয় 


] 
৬7 + 1150০ | %. 9, এ প্রভৃতি যদি ফার্মের বিভিন্ন উপাদান হয় এবং 


7)? ও %০ যদি যথাক্রমে ফার্মের প্রান্তিক বেভিনিউ ৪ প্রান্তিক বায় নির্দেশ 
করে, তবে ফার্মের ভারসামা অবস্থায় 


টা 10007105004 রি 
12/-176-- চ৮,- 110, ্্) 
বা 2০৮. ১৫%//-1%7২0,-1050, তত ২) (29) 
117, ৮1771) 10, ১... (2৮) 


ফার্মের উত্পাদিত দ্রব্যেব চাহিদা ও ফাধেব নিকট বিভিন্ন প্রকারের 
উপাদানের যোগ।ন দেওয়া থাকিলে যে কোন উপাদানেব বিভিন্ন মূল্যে ফার্ম কি 
পরিমাণ উপার্দান নিয়োগ কবিবে তাহ। উপবোক্ত ভাবসাম্য সত্র হইতেই পাওয়। 
যাইবে । যে কোন উপাদানের মলা হাস পাইলে (বা ফার্সের নিকট তাহার 
যোগ।ন বৃদ্ধি পাইলে) ফামেব প্রান্তিক উত্পাদন বায় হ্রাস পাইবে, স্বতরাং ফার্মের 
টউৎপাদনবুদ্ধি পাওয়ায় উপাদানের নিয়োগ ও বুদ্ধি পাইবে । ইহাকে বলা হয় 
উপাদানের মূলা পরিবর্তনেব উত্পাদন প্রভাব ( 9৮0070 6০০)। আবার 
উপাদনটির মূল্য হাস পাইলে তাহা অপব উপাদান অপেক্ষা অধিকতর সস্তা 
5য় বলিয়া ফার্ম অপর উপাদানের পরিবতে তাহার অধিকতর নিয়োগ করিবে 
এইজন্যও উপাদানটির চাহিদ! বৃদ্ধি পায় এবং তাহাকে বলা হয় বিনিময়গত 
প্রভাব (55561650017 ০2০0) । এই উভয় প্রভাবের ফলেই উপাদান মূল্য 
হ্বাস পাইলে উপাদানটির নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় । 

বস্তর বাজার এবং উপাদানের বাজার উভয় ক্ষেত্রেই যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা! 
থাকে, তবে ফার্মের প্রান্তিক রেভিনিউ (%7) বস্তমূল্য 2-এব সমান হইবে, এবং 
প্রান্তিক উপাদান ব্যয় (4170) উপাদান মুল্যের সমান হইবে। স্থতরাং 
তখন ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় (1) ও (2) ইত্যাদির পরিবর্তে আমরা পাই 


টি ৫ 2 ডি ি্ 1১5 5 ৪৪০৯১৪০৪০১০৪৪৬ 
৮-%”-?/০ ভুত -চচ, চচ, (ও) 


€( ষেখানে £০, ৮৮ প্রভৃতি « ও / ইত্যাদির মুল্য 





৯১৪ 


২৯৩ অর্থনীতি 


বা ০৮77০7৬1125 ( বা ৮৪105 ০0 096 20811811591 
1019551০81 01:০00006 0 % )-170৮*--১* (49) ইত্যাদি । 
কিন্তু ফার্মের বস্তর বাজারে একচেটিয়া! অধিকার থাকিলে” বস্তমূল্য প্রান্তিক 
রেভিনিউ অপেক্ষা অধিক হইবে, অর্থাৎ তখন 


নিয়া তারার তারার 
সা 1৮০ চাচ 77 (5) 


বা ০৮1৬2775৬1৬ -171 05705 1২725 
[০০ -1%5705-2-ত (5৪8) 
এবং ০১৮ )0775 ৬1৬71১৭৯171 ৮ 055 ল ১1105 
-1%-1%70-ত (5) ইতাদি 


অন্যদিকে উপাদানের বাজারে যদি ফার্মের মনোগ্মনি (25010075005 ) 
থাকে তবে ফার্ধেব প্রান্তিক উপাদান ব্যয় ( [81819] 9000 ০95) 
উপাদান মূল্য অপেক্ষা অধিক হইবে। স্মতরাং তখন 





77-7/0-117--141555.. 89 ভি (6) 
1717 11, 

বা 17১৬0, 71৬0২], ল 1৬170০৯০77০ ১ (79) 

1/ ১৫11০৮১101১, 170,১৮১, . ১০70৮) 


উপরের আলোচনা হইতে আমরা কোন ফার্সেব ভারসাম্য নিয়োগ কত 
হইবে তাহ জানিন্ডে পারি। বাজাবে উপাদানের মূল্য অবশ্য একদিকে 
উপাদানের চাহিদা এবং অন্যদিকে উপাদানেব যোগানের উপর নির্ভর করে। 
এইজন্য পরবর্তী পরিচ্ছেদ গুলিতে আমরা প্রচলিত পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রকারের 
উপাদানের যোগান ও তাহাদের মূলানির্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 
এই আলোচনাব সময় আমরা প্রধানতঃ পূর্ণ প্রতিযোগিতা! আছে বলিয়া! ধরিয়া 
লইব। কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন উপাদানের যোগান ও মূলা নির্ধারণের 
আলোচনা! হইতে সহজেই অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় মূল্য কিরূপ হইবে তাহা অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণের পূর্বালোচিত হ্ুত্রগ্ুলির প্রয়োগে নির্ণয় 
কর! চলে । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
মজুরি 


€ ৮৪5০৩ ) 
ধনতান্ত্রিক সমাজে অধিকাংশ লোকের আয়ের উপায় হইল শ্রম বিক্রয় হইতে 
মজুরি লাভ। মজুরির স্তর ও তাহার উত্থান-পতনের সঙ্গে সমাজের বৃহত্তম 
অংশের মঙ্গলামঙ্গল জড়িত। স্থতরাং মজুরির আলোচন অর্থনীতিতে একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। 


১/এর্থ মজুরি ও প্রকৃত মজুরি €1/107765 ৬/০৪£০ 2154 7০৪1 ৬৬৪5০) 


|সাধারণতঃ: মজুরি বূলিতে_ আমর! শ্রমিক তাহার কার্ধের বিনিময়ে ষে অর্থ 
পায় তাহ] বুঝি । এই মজুরিকে বল! হয় অর্থ মজুরি (10001865 5/956 ) ] 
প্রকৃত মজুরি বলিতে আমরা বুঝি শ্রমিক তাহার কার্ষের বিনিময়ে যতটা বিভিন্ন 
বস্ত ও সেব। (5৩1০০) ভোগ করে তাহা । শ্রমিক যদি নিয়োগকারীর নিকট 


হইতে কেবল অর্থরূপে তাহার মজুরি পায়, তবে প্ররুত মজুরি হইবে শ্রমিকের 
অর্থ মজুরির বিনিময়ে বস্ত ও সেবা ভোগেব পরিমাণ। অবশ্য অনেক সময় 
শ্রমিক অর্থ ব্যতীতও বাড়ী, আসবাবপত্র, বা অন্যান্য অনেক স্থবিধা তাহার 
মজুরির অঙ্গ হিসাবে ভোগ করে। স্পষ্টত; এইসকল তাহার প্ররুত মজুরির মধ্যে 
পড়ে, যদিও অনেক সময় অর্থ মজুরির মধ্যে এইসব অতিরিক্ত স্থবিধা গণ্য করা 
হয়না। আলোচনার স্থবিধার জন্য শ্রমিক তাহার সমস্ত মজুরি অর্থ হিসাবে 
পায় বলিয়া আমরা ধরিয়া লইব। এইক্ষেত্রে প্রত মজুরি নির্ভর করিবে 
অর্থ মজুরি ও শ্রমিকের ভোগ্য দ্রব্যাদির মূল্যের উপর। অর্থ মজুরি ষে হারে 
পরিবতিত হয় ভোগ্য দ্রব্যাদির মূলাও যদি ঠিক সেই হারে পরিবত্তিত হয় 
তবে প্রকৃত মজুরি অপরিবতিিত থাকে | এই গ্রন্থে প্রধানতঃ বস্ত ও উপাদানের 
আপেক্ষিক মূল্য লইয়াই আমাদের কারবার । তাই এই পরিচ্ছেদে আমরা 
প্রধানতঃ শ্রমিকের প্রকৃত ম্তুরি নির্ধারণ সমন্তার আলোচনা করিব । 

সমগ্র দেশে প্রকৃত মজুরির স্তর নির্ণয় € 16651070110 005 0: 06 
165৩] 0: 86৪1 ৬৪6 21) 210 700180105 ) 

সমাজে সকল শ্রমিকের প্রকৃত মজুরিস্তর নির্ণয় করা অত্যন্ত হুরহ। কারণ 
শ্রমিক বিভিন্ন প্রকারের; তাছাদের কার্ধষের প্রকুতি ও ভোগ্যবন্ধও বিভিন্ন। 


২৪২ অর্থনীতি 


স্তরাং সকল শ্রমিকের মন্তরিস্তর নির্ধারণের আলোচনায় সকল বস্ত ও 
উপাদানের মূলা নিধারণের সমস্তা আসিয়া পড়ে*। সমশ্তাটি সরল রাখিবার 
জন্য আমর! প্রথমে ধরিয়! লইব যে সমাজে শ্রমিক শুধু এক প্রকারের এবং 
তাহার! অন্ঠান্য স্থির উপাদানের সাহাঘ্যে কেবল এক প্রকারের বস্ত প্রস্তুত করে। 
এই প্রকারের সমাজে ঘদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা! থাকে তবে শ্রমিকের বিভিন্ন 
পরিমাণ নিয়োগে প্রান্তিক উত্পাদন (7081517)81 01)55102] 0:000106 ) 
হইতে আমরা শ্রমিকের চাহিদা রেখা নিণয় করিতে পারি। আমরা 
দেখিয়াছি 2 যদি বস্তমূল্য ও ৬/ যদি অর্থসন্ভুরি হয়, তবে পূর্ণপ্রতিযোগিতায় 
অর্থমজুরি _ শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ৮ বস্তমূশা 


অর্থমজুরি 
রি শ্রমিকের প্রান্তিক উং 
বস্তূল্য বি পান 


৬৬ 
০:17 
বা রি 


আবার অর্থমজুরি ও বস্তমূলোর অন্তপাত শ্রমিকের প্রত মজুরি নিদেশক, 
কারণ এই অন্কপাত অর্থমজুরির বিনিময়ে শ্রমিক কি পরিমাণ বস্ত ভোগ 
করিতে পারে তাহা নির্দেশ করে। স্থৃতরাং আমরা বলিতে পারি এইরূপ 
ক্ষেত্রে উৎপাদকেরা! সেই পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিবে যাহাতে শ্রমিকের 
প্রকৃত মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের মমান। অবশ্য আমরা দেখিয়াছি 
ভারসাম্যের জন্য শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্ামমান ও শ্রমিকের প্রকৃত 
মজুরি সবোচ্চ গড় উত্পাদনের সমান বা কম হওয়া প্রয়োজন। স্বতরাং 
শ্রমিকের গড় উৎপাদন রেখার সর্বোচ্চ বিন্দু হইতে নিম্নগামী প্রান্তিক 
উৎপাদন রেখাকে বিভিন্ন প্রকৃত মজুরিতে অরমিকের চাহিদ! রেখা বলা যায়। 
যেমন ৬ পরিচ্ছেদে ১৯খ নং চিত্রে সু-অক্ষে যদি শ্রমিকের পরিমাণ নির্দেশ 
করা! হয়, তবে বিভিন্ন প্ররূত মুরিতে শ্রমিকের চাহিদা রেখা হইল 1712 ও 
4১ রেখার ছেদবিন্দু হইতে 10৮ রেখার নিক্লগামী অংশটুকু । স্পষ্টতঃ, 
স্বল্লকালে শ্রমিকের এই চাহিদা নির্ভর করে (ক) উত্পাদন অপেক্ষক, ও 
(খ) মূলধন, জমি প্রভৃতি স্থির উৎপাদনের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর | 

অপর পক্ষে শ্রমিকের মোট যোগান নির্ভর করিবে দেশের শ্রমিকের মোট 
সংখ্যা ও বিভিন্ন লোকের শ্রমের যোগানের উপর। আমরা প্রথমে একজন 
শ্রমিকের শ্রম যোগান রেখা (38015 ০0:৮০ 0£ 180131 ) নির্ণয় করিব, 


% উহা] শুধু শ্রমিক 'লহে, প্রায় প্রত্যেক উপাদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ])। 


মজুর নিও 
এবং পরে তাহা হইতে মোট শ্রম যোগান রেখা স্থির করিব। কোন 
শ্রমিক কতট! শ্রম করিতে রাজি থাকিবে তাহা! নির্ভর করে প্ররুত মজুরির 
হারের উপর। সাধারণতঃ মন্ত্ররি বুদ্ধি পাইলে শ্রমিক অধিকতর সময় 
শ্রম করিতে রাজি থাকিবে । ইহা আমরা নিয়ের আলোচনা হইতে দেখিতে 
পাই। 
শমিক যদি যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ কবিতে পারে, তবে একজন শ্রমিকেব 
সমন্যা হইল দিনে ২৪ ঘণ্টাব মধ্যে সে কত ঘণ্টা কাজ করিবে । শ্রমিক 
যতই অধিক কাজ কবিবে ততই তাহাব আয় বেশী হইবে বটে, কিন্থ 
তাহার বিশ্রামের সময কমিয়া যাইবে । শ্রমিকের তঞ্সি নিভব করে 
একদিকে তাহার মোট জায় ৪ অন্যদিকে কতট| সময় সে বিশ্রাম করে তাহার 
উপর । ধরা যাক শ্রমিকের প্ররূত আয় ৪০ একক ও সেদিনে ১৮ ঘণ্টা 
বিশ্রাম করে (বাত ঘণ্টা কাজ করে)। এই অবস্থায় মে কিছুটা তৃপ্চি 
পায়। শ্রমিকেব আয় যদি ৪৫ একক হয় এবং যদি তাহার বিশ্রামেব সময় 
অপরিবন্তিত থাকে তবে তাহার তৃপ্রি সাধাবণতঃ ব্দ্ধি পাইবে । কিন্তু প্রকৃত 
আয় ৪৫ একক হইলে যদি সে ১৮ ঘণ্টা বিশ্রামের পরিবর্তে ১৫ ঘণ্ট। বিশ্রাম 
করে তবে হয়ত সে যে তৃপ্তি পায় তাহা ৪০ একক প্রকৃত আয় ৪ ১৮ ঘণ্টা 
বিশ্রামের তৃপ্তির সমান। অন্বপে অমিকেৰ প্ররূত আয় ও বিশ্রামের 
সময়ের আরও বিভিন্ন সমাবেশ স্থির করা যায় যাহা শ্রমিককে ০৪ একক 
প্রকত আয় ও ১৮ ঘণ্ট| বিশ্রামের সমন্বয়ের সমান তৃপ্তি দেয়। সম-তৃপিদায়ক 
প্রকৃত আয় ও বিশ্রামের সময়ের এই বিভিন্ন সমাবেশ গুলি ৪৫নং বেখাচিত্রে 
সন্নিবেশিত করিয়া যোগ করিলে আমরা পাই শ্রমিকের অপক্ষপাত রেখা 
(19০991:015 10196:6006 ০00০ )1 ৪৫নং চিত্রে যে কোন বিন্দু 
আমিকের প্রকূত আয় ও বিশ্রামের সময়ের একটি সমাবেশ নির্দেশ করে এবং 
এই চিত্রের প্রত্যেক বিন্দু দিয়া শ্রমিকের একটি অপক্ষপাত রেখা গিয়াছে । 
অর্থাৎ শ্রমিকের তৃপ্তি তাহার প্ররূত আয় ও বিশ্রামের সময়ের উপর নিভর 
করে--প্রকত আয় ও | বা বিআামের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বা হাস পাইলে 
তাহার তৃপ্তিও যথাক্রমে বৃদ্ধি বা ত্রাস পায়। স্থতরাং ভোগীর অপক্ষপাত 
মানচিত্রের স্তায় আমরা শ্রমিকেরও অপক্ষপাতি রেখার সমন্বয়ে শ্রমিকের 
অপক্ষপাত মানচিত্র পাইতে পারি । ৪৫নং চিত্রে [01১ [05 প্রভৃতি শ্রমিকের 
বিভিন্ন অপক্ষপাত রেখা নির্দেশ করিতেছে । শ্রমিকের কোন অপক্ষপাত 
রেখার উপর সকল বিন্দুই শমিককে সমান তৃপ্তি দেয়। 7 ও ঘ' বিন্দু একই. 


২৯৪ অর্থনীতি 


অপক্ষপাত রেখার উপরে থাকায় শ্রমিকটি 21791 সময় বিশ্রাম ও 070: 
পরিমাণ প্রকৃত আয় হইতে যত তৃপ্তি পায় 79? সময় বিশ্রাম ও 0192 
পরিমাণ প্ররূত আয় হইতেও তত তৃপ্তি পায়। কোন শ্রমিকের অপক্ষপাত 
রেখাগুলি সাধাবণতঃ ভোগীব অপক্ষপাত রেখা গ্রলির সম-বৈশিষ্ট্য যুক্ত* হঈবে। 





0 [91 02 91 5 582 2৩ -৯»৩ায 
৪৫নং চিত্র 


অর্থাৎ (ক) শ্রমিকের অপক্ষপাত রেখাগুলিও নিক্নগামী ও ০0 বিন্দুর দিকে 
উত্তল (০০7৮% ) হইবে, (খ) শ্রমিকের অপক্ষপাত রেখাগুলি পরস্পরকে 
ছেদ করিবে না; এবং (গ) ভধ্বে“ও ডানদিকে অবস্থিত অপক্ষপাত রেখাগুলি 
উচ্চতর তৃষ্চি নির্দেশ করিবে। ইহার কারণ বিশ্রামও অন্যান্য বস্ত ভোগের 
স্তায় শ্রমিককে তৃপ্তি দেয়, এবং যে কারণে ভোগীর অপক্ষপাত রেখা 
উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত, ঠিক সেই কারণেই শ্রমিকের অপক্ষপাঁত রেখাগুলিরও 
এ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমান। ভোগীর অপক্ষপাত রেখার আলোচনার সময় 
আমরা দেখিয়াছি অপক্ষপাত রেখার কোন বিন্দুতে ম্পর্শকের ঢাল 
(51996) এ বিন্দুতে ভোগ্যবস্তদ্বয়ের মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় হার (1281:51091 
[806 06 90195009107) নির্দেশ করে। অন্ুরপে শ্রমিকের অপক্ষপাত 
রেখার কোন বিন্দুতে ম্পর্শকের ঢাল শ্রমিকের সময় ও প্রকৃত আয়ের মধ্যে 
প্রান্তিক বিনিময় হার নির্দেশ করে। যেমন 4১97 সরলরেখা 10 অপক্ষপাত 


% ৫২-৪৪ পৃষ্ঠ! দ্রঃ 


1 €৪ পৃষ্ঠা দ্রঃ _ 


মজুরি ২৯৫ 
রেখাকে 23 বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে । স্থতরাং 4৪) সরল রেখার ঢাল 


টু » 1 বিন্দুতে শ্রমিকের বিশ্রামের সময় ও প্রকৃত আয়ের মধো প্রান্তিক 
বিনিময় হার নির্দেশ করে__অর্থাৎ 7071 বিন্দুতে অতিরিক্ত এক একক আয় 


লাভের জন্য শ্রমিক যদি 02 পরিমাণ বিশ্রাম ত্যাগ করে (বা 02. 
07) 08. 


পরিমাণ সময় অধিক কাজ করে ) তবে তাহার তৃপ্তি অপরিবতিত থাকিবে। 
শমিকের আয় বিশ্রামের পরিবর্তে যতই বেশী হইতে থাকে, ততই অতিরিক্ত 
আয় হইতে শ্রমিকের তৃপ্তি অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং তাহাপ নিকট বিশ্রামের 
প্রয়োজন অধিকতর অন্ত হয়। ,হুতরাং শ্রমিকের অপক্ষপাত রেখার 
নিয়দিকে ক্রমশঃ প্রান্তিক বিনিময় হার হাস পাইতে থাকে-_এবং এই জন্য 
শ্রমিকের অপক্ষপাত রেখাগুলি 0 বিন্দুর দ্রিকে উত্তল (০01৮০) হইবে । 
এখানে আমর! ধরিয়! লইয়াছি ষে একজন শ্রমিক সাধারণতঃ নির্দিষ্ট মজুরির 
হারে যতক্ষণ খুশি কাজ করিতে পারে । মজুরির হার যদি ঘণ্টায় ২ একক হয়, 
তবে শ্রমিক যদি কোন কাজ না৷ করে তবে তাহার বিশ্রামের সময় ২৪ ঘণ্টা এবং 
আয় শৃন্ত । এই অবস্থায় সে & বিন্দুতে থাকে (04-২৪ ঘণ্টা )। আবার 
যদি সেএক ঘণ্টা কাজ করে, তবে তাহার বিশ্রামের সময় হয় ২৩ ঘণ্টা এবং 
আয় ২ একক; যদি ২ ঘণ্টা কাজ করে তবে বিশ্রামের সময় ২২ ঘণ্টা এবং 
প্রকৃত আয় ৪ একক হইবে। অন্ুরূপে, সে ধদি ২৪ ঘণ্টা কাজ করে তবে তাহার 
বিশ্রামের সময় 0 এবং আয় ৪৮ একক (-08%)। স্ৃতরাং 41 রেখা এই 
অবস্থায় শ্রমিকের বাজেট রেখা! (69086 111)6) নির্দেশ করিতেছে । এই বাজেট 
রেখ! নির্দিষ্ট মজুরির হারে শ্রমিক তাহার মোট সময় (২৪ ঘণ্টা) বিশ্রাম ও 
কাজের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করিয়া কতটা বিশ্রাম ও কতটা আয় করিতে 


পারে তাহা নির্দেশ করে। 08. মজুরির হার, কারণ আমরা দেখিয়াছি 
শ্রমিক 04 সময় কাজ করিয়া 081 এ আয় করিতে পারে । স্থতরাং 


04 _ ] এ 
খার ৯ ০-+ 72-----71 অমিকের বাজেট রেখা 
04 


£৯3$ ও তাহার অপক্ষপাত মানচিত্র হইতে এ নির্দিষ্ট মজুরির হারে শ্রমিক 
কতট! কাজ করিবে তাহা! আমরা সহজেই নির্ণয় করিতে পারি। 4 বিন্দু 
হইতে 4১81 রেখা ধরিয়! শ্রমিক 8£-এর দিকে অগ্রসর হইলে, অর্থাঃ 


২৯৬ অর্থনীতি 


বিশ্রামের সময় হ্বাস করিয়া কাজের সময বৃদ্ধি করিলে সে কিছুদূর পর্বস্ত 
উচ্চতর অপক্ষপাত রেখায় যাইতে থাকে-__ব| তাহার তৃপ্তি অধিকতর হইতে 
থাকে । কিন্ত ০21 বিন্দুর পরে সে আবার নিম্ন তর অপক্ষপাত রেখায় যাইতে 
থাকে । স্বতরাং এঁ মন্জুরির হারে ঢ॥ বিন্দুতে শ্রমিক সর্বাপেক্ষা অধিক তৃষ্ধি 
পায় কারণ অমিকের বাজেট রেখা 1১ ৮) বিন্দুতে [07 অপক্ষপাত 
রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে । স্কুতরাং &8$-এর উপর অপব যে কোন বিন্দুর মধ্য 
দিয়া গত বাজেট রেখা 70) অপেক্ষা নিম্নতর* | আবার 4১৪1 রেখা 
একদিকে শ্রমিকের বাজেট রেখা ও অন্যদিকে 701 বিন্দুতে 101-এর স্পর্শক 
বলিয়। আমব। বলিচত পণবি, আমিকের ভাবসামা অনস্থ।য় 
1 
মজুরির হার 
71 বিন্দুতে শ্রমিক 0৮,॥ সময় বিআাম ও 010 পরিমাণ আয় কবে 
__অর্থাৎ সে 41 সময় ক।জ করিয়া 0101 পরিমাণ আয় করে। হ্থতরাং 
091 
004 
মজুরির হার যদি বুদ্ধি পায় তবে বাজেট রেখা & বিন্ৃতে স্থির থাকিয়। 
ডানদিকে সরিয়া যাইবে, কারণ একই পরিমাণ কাজে সে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর 
আয় বা একই পরিমাণ আয় ভোগ করিয়া সে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর বিশ্রাম 


পাইতে পারে। 22) হইতে বুদ্ধি পাইয়া মন্ুরির হার যদি তি হয় 


অমিকের নাজেট রেখা হইবে 4821 এই বর্ধিত মজুরির হারে শ্রমিকের 5 
বিন্দুতে ভারসাম্য হইনে, অর্থাৎ শ্রমিক তখন 0912 পরিমাণ আয় ও 02 সময় 


বিশ্রাম করিবে । সুতরাং মজুরির হার০ টে হইতে 055 0 -এতে বৃদ্ধি পাওয়ায় 


- বিশ্রাম ও আয়ের মধ্যে প্রান্তিক বিনিযয় হাব 


মজুরির হাণে শ্রমিকের যোগান &ছ। | 


॥ তব 


অমিকের শ্রমের যোগান 471 এ দির ৫ পাইয়ছে। অন্ুরূপে 
মজুরির বিভিন্ন হারে শ্রমিকের শ্রমের যোগান কত হইবে 'তাহ। আমরা সহজেই 
নির্ণয় করিতে পারি । মজুরির হার বুদ্ধি পাইলে শ্রমিকের বাজেট রেখা ডানদিকে 


* অবপ্ত অপক্ষপাত বেখাগুলি কেন্দ্র বিন্দুব দিকে উত্তল না হইলে বাজেট রেখ! ও 
অপক্ষপাত রেখার ম্পর্শবিন্দুতে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য তৃপ্তি লাভ কর যায় না। স্বতরাং শ্রমিকের 
তারসাম্যের দ্বিতীয় ক্রম সর্ত হইল, অপক্ষপাত রেখ! ও বাজেট রেখার স্পর্শ বিন্দুতে অপক্ষপাভ 
রেখাটি কেন্ত্রবিনদূর দিকে উত্তল হইবে, অর্থাৎ অপক্ষপাত রেখ! ধবিয়! নীচে গেলে ধিশ্রাম ও 
আয়ের মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় হার ত্রাস পাইবে । 


মজুরি ২৭৭ 


সরিতে থাকে এবং এ বিভিন্ন বাঁজেট রেখা ও শ্রমিকের অপক্ষপাত রেখার 
স্পর্শবিন্দুগুলি যোগ করিয়া আমরা পাই শ্রমিকের মজুরি-শ্রম রেখা ( ৪০- 
120001০01৮০ )* 001 

আমরা দেখিয়াছি মজুরির হারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের শ্রমের 
যোগান বা কাজের সময় সাধারণতঃ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অনেক সময় মজুরির 
হারের বৃদ্ধিতে শ্রমিকের শ্রমের যোগান কমিয়] যাইতে পারে । ৪৫নং চিত্রে 
আমর] দেখি, মজুরির হার 3? হইতে 02-এতে বদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকের 
শ্রমের পরিমাণ 4725 হইতে £$-তে হাস পাইয়াছে । হার কারণ আমিকের 
আয় যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই সে বিশ্রামের সময় অধিকতর কামা মনে 
করে--তখন সে বিশ্রামের সময়ে প্ররুষ্টরপে অবসর নিণোদন কবিবাব অধিকতর 
হ্যোগ পায়। মজ্ররির ভার খুব বেশী বুদ্ধি পাইপে শ্রমিক তাতার আয় 
ও বিশ্রামের সময় উভয়ই বুদ্ধি করিতে পারে । এই অবস্থায় সে বিশ্রামই 
অধিক কামা মনে করে বলিয়। তাহার শ্রমের যোগান ত্রাস পাইবে । এই জন্য 
মজুরি-শ্রম রেখা (০£০-18০এা ০৪৮০) 203 প্রথমে নিম্নগাধী হইযা পরে 
উধ্বগামী হইয়াছে--কারণ মজুরির হার বুদ্ধি পাইচ্েে থাকিপে প্রথমে আমের 
যোগান বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্ত পরে তাহ হাস পায়। 


শ্রমিকের মভুরি-আম রেখা ( *৮০৫০-181900 ০01৮০) হইতে বিভিন্ন মজবরির 
হ।রে শ্রমিকের শ্রমের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া আমবা সহজেই শ্রমিকের শ্রধ যোগান 
রেখা নির্ণয় করিতে পারি | ৪৬নং চিত্রে 35 রেখা শ্রমিকের শমেধ যোগান রেখা 
নির্দেশ করিতেছে । ইহা হইতে আমর। দেখি মজুরির হার বুদ্ধি পাইলে কিছুদূর 
পর্যন্ত শ্রমের যোগান বুদ্ধি পায়। কিন্ত মজুরির হার 0৬৮. অপেক্ষ। অধিক 
হইলে শ্রমের যোগান হ্রাস পায়। অর্থাৎ শ্রমের যোগান রেখা প্রথমে উত্তর-পূর্ব 
দিকে উঠিয়া পরে উত্তর-পশ্চিমে বাকিয়া যায়। এইজন্য শ্রমিকের শ্রমের এই 
জাতীয় যোগান রেখাকে পশ্চাদ্‌-বত্রমাণ যোগান রেখা! ( 9৪০155/810 
[921001176 501101215 0৪15 ) বলা হয়। সমাজে সকল শ্রমিকের যোগান রেখা 
জানা থাকিলে তাহা হইতে আমর! সহজেই দেশে মোট শ্রমের যোগান রেখা 
পাইতে পারি। এই মোট ষোগান রেখাও শ্রমিক বিশেষের যোগান রেখার 


* শ্রমিকের এই মজুরি-শ্রম বেখ! ও ক্রেতাব মূল্য-ভো!গ রেখ| (0198-060080117)1)5017 00159) 
তুলনীয় । 


২৯৮ অর্থনীতি 


মত একই কারণে পশ্চাদ্‌-বক্রমাণ হইবার সম্ভাবনা বেশী। ধরা যাক, ৪৬ণং 
চিত্রে 9৩ শ্রমিকের মোট যোগান রেখ! নির্দেশ করিতেছে । 107) যদি শ্রমিকের 


2. - পপর ম্ডুরিরহার 





0 ৫ -_৯ এমেরপরিমাণ 
৪৬নং চিত্র 


মোট চাহিদ। রেখা (১০০1 4610800 ০০:৮৫ 1011900এ1) হয়, তবে শমিকের 
ভারসামা প্রকৃত মজুরির হার হইবে 0৬/। 


মজুরির লৌহ নিয়ম (17:01) 18৬৮ 01 ভ/ 8669 ) 


উপরের আলোচনা! হইতে আমরা দেখিতে পাই কোন দেশে শ্রমিকেরু 
প্রকৃত মজুরির হার নির্ভর করে সেই দেশে অমিকের মোট যোগান ও 
উপর। যোগান ও চাহিদার প্রকৃতি আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি 
শ্রমিকের ষোগান নিতর করে জনসংখ্যা বা শ্রমিকের সংখ্যা; এবং শ্রমিকের বিামু 
ও প্রকৃত আয়ের মধ্যে পক্ষপাত-অপৃক্ষপাতের উপুর । স্বল্লকালে অবশ্য জনসংখ্যা 
ও শ্রমিকের মোট সংখা! আমরা স্থির বলিয়া ধরিয়৷ লইতে পারি_-স্থতরাং তখন 
কেবল বিভিন্ন শ্রমিকের রুচির উপরেই দেঁশে শ্রমের যোগান নির্ভর করিবে। 
কিন্তু দীর্ঘকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে শ্রমিকের সংখ্যাও বৃদি 
পাইবে এবং তখন দেশে শ্রমের যোগান রেখা৷ 55 ডান দিকে সরিয়া। যাইবে। 
এই অবস্থায় অমিকের চাহিদা রেখ! 1019 যদি অপরিবত্তিত থাকে তবে শ্রমিকের 
প্রকৃত মজুরির হার হ্রাস পাইবে। 

ম্যালথাস্‌ (2151059 ), রিকার্ডো (চ1০8:4০ ) প্রভৃতি অর্থনীতিদিদ্গণ 
মনে করিতেন, দীর্ঘকালে শ্রমিকের প্ররুত মজুরি মাটামুটি স্থির থাকিবার 


মজুরি ২৯৯ 


প্রবণতা বিষ্ধমান। প্রধানতঃ ম্যালথাস্‌ প্রবন্তিত জনসংখ্যা তত্ব হইতে তাহার! 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। তাহারা মনে করিতেন শ্রমিকের প্ররূত 
মজুরির হারের উপর শ্রমিকের পরিবারের আয়তন বা তাহার সম্ভতানসংখা 
নির্ভর করে। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির হার যদি একটি নির্দিষ্ট স্তরের উর্ধ্বে 
থাকে, তবে জনসংখ্যা বুদ্ধি পাইবে, কারণ অধিকতর সন্তান প্রতিপালন কর! 
শ্রমিকের পক্ষে তখন সম্ভব হইবে; অপর পক্ষে প্রকৃত মজুরির হার যদি এ 
নির্দিষ্ট স্তরের নিম্নে থাকে তবে জনসংখ্যা হাস পাইবে, কারণ তখন শ্রমিকের 
সংখা! বজায় রাখিবার মত সন্তান প্রতিপালন করা শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব হইবে 
না। এ নির্দি মজুরিকে বল৷ হয় ভরণপোষণক্ষম মজুরি € 90151965186 
৮৮৪৪০ )। ম্যালথাস্‌ প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্গণের মতে শ্রমিকের চাহিদা 
যাহাই হউক না কেন দীর্ঘক।লে মজুরির হার ভরণপোষণক্ষম মজুরির হারের 
সমান হইবে। কারণ প্ররুত মজুরির হার ভরণপোষণক্ষম মজুরির হার 
অপেক্ষা অধিকতর হইলে শ্রমিকের সংখ্যাবুদ্ধি হেতু বাজাবে শ্রমিকের যোগান 
বুদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে মজুরির হার হাস পাইয়! তাহা ভরণপোষণক্ষম 
মজবরির হারের সমান হইবার প্রবণতা দেখা দিবে। অপর পক্ষে শ্রমিকের 
প্রকৃত মজুরির হার ভরণপোষণক্ষম মজুরির হারের কম হইলে শ্রমিকের 
সংখ্যাহ্াস হেত বাজারের শ্রমের যোগান হাস পাইবে এবং ফলে মজুরির হার 
বুদ্ধি পাইবে । স্থতরাং দীর্ঘকালে শ্রমের যোগান রেখা ভরণপোষণক্ষম 
মজুরির হারে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (101615 21950০ ) বা তাহা এ মজুরির 
হারে স-অক্ষের সহিত সমান্তরাল হইবে । এই অবস্থায় শ্রমিকের মজুরির হার 
চিরতরে বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। ইহাকেই বলা হয় মজুরির লৌহ নিয়ম 
€ 1102 18৬7 01 ৮86০5 )| 

পরবর্তী কালে ম্যালথাস্‌, রিকার্ডো প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্গণের এই ধারণা 
সম্পূর্ণ ভ্রান্ত প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ প্রায় সকল উন্নত দেশেই দেখা গিয়াছে 
মজুরির হারের বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও জনসংখ্যার বৃদ্ধি বিশেষ ঘটে নাই, এবং 
অধিকাংশ উন্নত দেশে অতি উচ্চ মজুরির হার হওয়া সত্বেও জনসংখ্যা প্রায় 
স্থির থাকিবার প্রবণতা দেখ। যায় । বস্ততঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখ! যায় স্বল্প 
আয় হইলেই সম্ভানের সংখা! বেশী হয় । কারণ তখন অজ্ঞতা, সম্তানের ভবিষ্যৎ" 
বা জীবন ধারণের মান ইত্যাদি সম্বন্ধে চিস্তার অভাবহেতু পরিবারের আফ্মুতন 
নিয়ন্ত্রণে শ্রমিক বিশেষ যত্ববান হয় না। আবার শ্রমিকের আয় খন বেশী 
তখন দে সাধারণতঃ উন্নততর জীবনযাজ্ার মান ব্জায় রাখিতে সচেষ্ট হয়, 


৩০ অর্থনীতি 


সম্ভানকে স্থুশিক্ষিত করিবার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং সেইজন্ক সে 
পরিবারের আয়তন নিয়গ্ত্রণে বিশেষ দৃষ্টি দেয়। এই সকল কারণে প্রায় সকল 
দেশেই শ্রমিকের ষোগান শ্রমিকের চাহিদার তুলনায় কম বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
'তাহার ফলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির হারও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রকৃত মজুরির পার্থক্য (70316675705 37) 
1২6৪9] 8959 1১০61 10116616176 (00121001655 ) 


অমিকের প্ররুত মজুরির হারের নির্ধারণের আলোচনা হইতে আমরা 
সহজেই বিভিন দেশের মধ্যে মজুরির হারের পার্থক্যের কয়েকটি কারণ নির্দেশ 
কবি পাপি। আমবা জানি, বিভিন্ন দেশের মধো মজুরির হারের মধ্যে অনেক 
পার্থকা বিছ্মান। আমেরিক। যুক্তরাষ্ট, ব্রিটেন বা অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে 
অমিকের প্রকুত মজরি ভারত, পাকিস্তান ও অন্যান্য অন্রন্নত দেশের শ্রমিকের 
এজবির চেয়ে অনেক বেশী । অশ্শ্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে মজুরির হারের পার্থকা 
কখনে। কখনো সমাজ ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার পার্কোর জন্যও হইয়া থাকে । 
অ]মেরিকা যুক্তরাষ্টু, স্ইডেন, ও রাশিয়ার সমাজ ও অর্থনৈতিক বাবস্থা এক 
নহে । সুতরাং এই সকল দেশের ঘজরিব হারের পার্থক্য কিছুট1 তাহীদের বিভিন্ন 
সমাজ ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থ।-সম্ভত* | কিন্ত প্রায় সকল প্রকার অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থায় মল্ররিব হারে? সঙ্গে জনসাধারণের প্রত আয়ের এমন একটি নিকট 
সম্পক আছে যে আমাদের পুৰ আলোচনা হইতেই আমর বিভিন্ন দেশের 
মজুরির ভাঁরের পার্থক্যের মূল কয়েকটি কারণ নির্দেশ করিতে পারি 

অবশ্ঠ প্রথমেই মনে রাখ। প্রয়োজন ষে বিভিন্ন দেশে শ্রমিক সমান দক্ষ নয়। 
স্থতরাং শ্রমিকের দক্ষতার বিভিন্নতা অশ্টযায়ী বিভিন্ন দেশে মন্ুরির হার বিভিন্ন 
হইবে । কিন্তু কেবল শ্রমিকের দক্ষতার বিভিন্নতার দ্বারাই বিভিন্ন দেশের 
মজুরির হারের পার্থক্যের সবটুকু ব্যাখ্া। করা যায় না। তাই এই আলোচনায় 
আমর] ধরিয়। লইব যে বিভিন্ন দেশে শ্রমিকের দক্ষতা সমান । 

আমরা দেখিয়াছি কোন দেশে শ্রমিকের প্রত মজুরি নির্ভর করে এ দেশে 
শ্রমিকের মোট যোগান ও চাহিদার স্তরের উপর | সুতরাং আমরা প্রথমতঃ 
বলিতে পারি, যে দেশে শ্রমিকের যোগান চাহিদা! অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কম 
সেই দেশে প্রকৃত মজুরির হার যে দেশে শ্রমিকের যোগান চাহিদা অপেক্ষা 


« বস্তুতঃ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ন্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার স্ঘায় 
মঙ্কুরি প্রথা (৪8০ 958920) ন! থাকিতে পারে। 


মঙ্জুরি ৩০১ 


অপেক্ষাকৃত বেশী সেই দেশের প্ররুত মজুরির হার অপেক্ষণ অধিকতর হইবে । 
আমর] দেখিয়াছি শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে প্রধানতঃ জনসংখা। এবং 
শমিকের আয় ও বিশ্রাম সম্পর্কে কচির উপর । অবশ্ঠ প্রায় প্রত্যেক দেশেই 
বর্তমানে শ্রমের সময় নির্দিষ্ট করিয়া! দেওয়া হইয়াছে । যেমন আমাদের দেশে 
মিলের শ্রমিকেরা সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা অপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারে না। প্ররুত 
পক্ষে ইতিপূবে আমরা অপক্ষপাত মানচিত্রের াহাধো কোন শ্রমিকের বিভিন্ন 
মজুরির হারে শ্রমের যোগান নির্ণয়ের যে আলোচনা করিয়াছি তাহা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। কারণ শ্রমিক কতটা সময় কাজ করিবে ও কতটা সময় 
বিশ্রাম করিবে তাহ স্থির করিতে পারে না; মজুরির হারের পরিবর্তন হইলে মে 
হয় রাষ্ট্রনিরদিষ্টংসময় কাজ করিবে, নতবা একেবারেই কাজ করিবে না । আবার 
রাষ্ট্র অনেক সময় শিশুদের ও বুদ্ধদের শ্রম বন্ধ করিবার জন্য কত বয়স হইতে কত 
বয়সের লোক কাজ করিতে পাবিবে তাহাও নির্দিষ্ট করিয়। দেয় । স্থৃতরা- আমরা 
মোটামুটি বলিতে পারি, কোন দেশে শ্রমের যোগান তাহার জনসংখ্য। ও জন- 
সংখ্যার গঠন € অর্থাৎ দেশে বিভিন্ন বয়সেণ লোকেব সংখা ), এব" রাষ্ট্স্বিরীকত 
শ্রমের সময় ও শ্রমিক হইবার বয়ঃসীমা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে-_এবং এই 
সকল বিষয়ের বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন দেশে শ্রমের যোগানও বিভিন্ন হয় । 

কিন্ফ কেবলমাত্র শ্রমের যোগানের উপরেই নহে, শ্রমের যোগানের 
তুলনায় তাহার চাহিদার উপরেই মজুরির হার নিভর করে । আমরা দেখিয়াছি 
অমিকের চাহিদ| নিভর করে শাহার প্রান্তিক উত্পাদনের উপর এবং 
শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন নিভর করে উত্পাদন অপেক্ষক বা শিল্প- 
জ্ঞান ( 62010701955 ) এবং অপরাপর উপাদানের নিয়োগন্তরের উপর। 
বিভিন্ন দেশে শিল্পজ্ঞান বা যন্ত্রীয় জ্ঞান ( 66০10108] 1070/-10 ) বিভিন্ন 
হইতে পারে-_কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এব" উন্নততপন উত্পাদন পদ্ধতির 
আবিষ্কার অনেক সময় আবিষ্ত্তা দেশ নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাহে। 
স্থৃতরাং শিশ্পজ্ঞানের বিভিন্নতার জন্য শ্রমিকের (বা অন্যান্য উপাদানের ) 
উতপাদিকা শক্তি (0:০00%1) বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হইতে পারে। যে 
দেশে উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবন্থত হয় তাহাতে শ্রমিকের প্রান্তিক উত্পাদন 
যে দেশে অপেক্ষারুত অঙ্ুন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সেই দেশের শ্রমিকের 
প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে অধিকতর হয়। 

আবার শিল্পজ্ঞান বিভিন্ন দেশে সমান হইলেও অন্তান্য উপাদানের যোগালের 
বিভিন্নতার জন্য শ্রমিকের উৎপার্দিক। শক্তি বিভিন্ন হয়। আমরা দেখিয়াছি, ; 


৬০২ অর্থনীতি 


জমি, যন্ত্রপাতি বা অন্তান্ উপাদ্দান অধিকতর পরিমাণে নিযুক্ত হইলে শ্রমিকের 
প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিকের প্রান্তিক উত্পাদন 
নির্ভর করে অন্তান্ত উপাদান ও শ্রমের নিয়োগের অনুপাতের উপর । প্রতি 
শ্রমিক পিছু অন্তান্ত উপাদান অধিকতর পরিমাণে নিযুক্ত হইলে শ্রমিকের প্রান্তিক 
উৎপাদন অধিকতর হয় । ইহা হইতেই আমর। বিভিন্ন দেশে শ্রমিকের প্রান্তিক 
উত্পাদন ও তৎসঙ্গে প্রত মজুরির পার্থক্যের মূল কারণ নির্দেশ করিতে পারি। 
বিভিন্ন দেশে শ্রমিক, জমি, মূলধন প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদানের ষোগানের অন্থপাত 
বিভিন্ন। যে দেশে শ্রমিকের তুলনায় জমি ও মূলধনের যোগান বেশী, সেই 
দেশে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির হারও অধিকতর হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রতি শ্রমিক পিছু যত যন্ত্রপাতি বা মূলধন বাবহ্ৃত হয়, ভারতে তাহার চেয়ে 
অনেক কম মূলধন নিযুক্ত হর। স্তবাং আমেরিকা] যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের 
প্রাত্তিক উৎপাদন ও সেই হেতু মজুরির হার ভারত অপেক্ষা অনেক বেশী। 
অন্তরূপে অস্ট্রেলিয়ায় আমরা দেখিতে পাই শ্রমিক পিছু মূলধন ও বিশেষ করিয়া 
জমির নিয়োগ ভারতের ন্যায় জমি-ক্ষুধার্ত (121)0-101গ ) দেশ অপেক্ষ। 
অনেক বেশী। তাই অস্ট্রেলিয়াতেও শ্রমিকের প্রকৃত আয় ভাঁরত ও অন্যান্য 
অত্যধিক জনসংখ্যাযুক্ত দেশ অপেক্ষা অধিক। আবার যে দেশে শিল্পপতিগণ 
অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন সেই দেশে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন অধিকতব 
হয়। স্থতরাং আমরা দেখিতে পাই কোন দেশে শ্রমিকের যোগান নির্ভব 
করে জনসংখ্যা, তাহার গঠন, এবং সরকারের শ্রম-সময় ও শ্রমিকের বয়স 
সম্পর্কে আইন ইত্যাদির উপরে, এবং শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ভর করে 
উৎপাদন অপেক্ষক বা শিল্পজ্ঞান, এবং শ্রমিক ও অন্যান্য উপাদানের নিয়োগের 
অন্থুপাতের উপর। এই সকল বিষয়ের বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন দেশে শ্রমিকের 
দক্ষতা সমান হইলেও প্রকৃত মজুরির হার বিভিন্ন হয়। 

অবশ্য মজুরির হারের বিভিন্নতার জন্য শ্রমিকেরা যদি সহজেই এক দেশ 
হইতে অন্য দেশে যাইতে পারে, তবে প্রতিযোগিতার ফলে বিভিন্ন দেশে সমুদয় 
শ্রমিকের প্ররুত মজুরির হারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকিতে পারে না। যেমন, 
ভারতে শ্রমিকের মজুরির হার অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষা কম হওয়ার 
ফলে ভারত হইতে শ্রমিকেরা ষদি অস্ট্রেলিয়ায় যাইতে আরস্ত করে, তৰে 
শ্রমিকের যোগান হাস পাওয়ায় ভারতে শ্রমিকের মজুরি বুদ্ধি পাইবে, এবং 
অস্ট্রেলিয়ায় শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে মজুরির হার হাস পাইবে । 
এইব্পে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মজুরির হারের সমান হইবার দিকে প্রবপত। 


মঙ্জুরি ৩০৩ 


দেখা দিবে। কিন্তু এক দেশ হইতে অন্ত দেশে শ্রমিকের গতিবিধির পথে 
অনেক বাধা আছে। প্রথমতঃ, অনেকে নিজের মাতৃতৃমি ত্যাগ করিয়া দূর দেশে 
যাইতে ইচ্ছুক না হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যাতায়াতের ব্যয়ের জন্ত এবং বিভিন্ন 
দেশে সরকার এ দেশের লোকের দেশান্তর গমন ও অন্ত দেশবাসীর আগমন 
ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে বলিয়া শ্রমিকের! ইচ্ছা করিলেও এক দেশ হইতে অপর 
দেশে যাইতে সক্ষম না হইতে পারে। যেমন ভারতীয় শ্রমিক অষ্ট্রেলিয়া 
যাইতে চাহিলেও যাতায়াতের খরচ এবং সর্বোপরি কালা আদমীদের অস্ট্রেলিয়া 
আগমন সম্পকীয় বিধি নিষেধের জন্য অস্ট্রেলিয়ায় গিয়! সে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করিতে পারিবে না । এই সকল কারণে বিভিন্ন দেশের মধো মজুরির হারের 
পার্থক্য বজায় থাকে ।* 


মোট চাহিদা ও যোগানের বিশ্লেবণের মাধ্যমে কোন দেশে 
শ্রমিকের নিয়োগস্তর ও মজুরির হার নির্ণয়ের কয়েকটি অন্ুবিধা 
€ 50170 01111001629 01 61০ 50191215-06718150 817815515 ০0£ ৫১০ 
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৪০186 ও 2. 008017015 ) 


এই পর্যন্ত আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে কোন দেশে শ্রমিকের প্ররুত মজুরি ও 
নিষে।গন্তব আমর! সহজেই শ্রমিকের মোট চাহিদা ও যোগান হইতে নির্ণয় 
করিতে পাবি। কিন্তু এই আলোচনার কয়েকটি গুরুতর অস্থবিধা আছে। 
কোন বস্তর চাহিদা ও যোগানের মাধামে আমরা ধখন বস্তটির মূল্য নির্ধারণের 
বিষয়ে আলোচনা করি, তখন আমরা প্রথমতঃ ধরিয়া লই ষে অন্ঠান্ত বস্তু ও 
উপাদানের মূলা, ক্রেতার আয় ইত্যাদি স্থির আছে; এবং দ্বিতীয়তঃ, বস্তাটর 
যোগান ও চাহিদা পরস্পরের নির্ভরশীল নয়_-কারণ বস্তটির চাহিদা যদি 
যোগানের উপর বা যোগান ষদি চাহিদার উপর নির্ভর করে, তবে আর চাহিদা 
ও যোগানের ভারসাম্য পদ্ধতিতে মূল্য নির্ধারণ সম্ভব নহে। কিন্তু সমস্ত 


% 17970], 950206180 প্রভৃতি অনেক ধনবিজ্ঞানী দেখাইয়াছেন যে শ্রমিক (বা অন্ত 
উপাদান ) এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাইতে না পাবিলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেব অন্ত 
বতিন্ন দেশে শ্রমিকের মন্তুরির হারের (বা অন্ত উপাদানের মুল্যের ) সমান হইবার দিকে 
প্রবণতা থাকে । অবশ্য আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন দেশেব মধ্যে আমদানি- 
প্তানির খরচ, শিল্পজ্ঞানের বিভিন্নতাঃ বিভিন্ন প্রকারের উপাদান, শ্রমিকেব দক্ষতার পার্থক্য 
টত্যাদির জস্ বিভিন্ন দেশের মধ্যে মন্তুরির হারের পার্থক্য কখনো ছুরীভূত হয় না। 


৩০৪ অর্থনীতি 


শ্রমিকের মজ্বরি নির্ধারণের সময় আমরা দেখি শ্রমিকের মোট নিয়োগের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মোট উৎপাদনের পরিমাণ পরিবতিত হইবে । 
আবার শ্রমিকের চাহিদ1 অন্যান্য উপাদানের চাহিদার ন্যায় ন্যুৎপন্ন চাহিদ। 
(0611৮6ণনু 06109170 ) এবং তাহ! নির্ভর করে শ্রমিকের উৎপাদিত বস্তুর 
চাহিদার উপর | কিন্তু শ্রমিক যদি অধিক মজুরি পায়, তবে তাহার আয় 
বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাজারে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদার ও বুদ্ধি ঘটিবে। অর্থাৎ 
অমিকের চাহিদ! নিভর করে উৎপাদিত বস্তর চাহিদার উপর, এবং উৎপাদিত 
বপগ্তর চাহিদ। কিছুট। মঙগুরির উপর নিভরশীপ | স্তৃতরাং শ্রমিকের মোট চাহিদা 
রেখ! নির্ণয়ে প্রচুর অস্ত্ববিধা আছে । 

প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ কেইন্স্‌ ( 8651765 ) দেখাইয়াছেন যে পূর্ণ 
প্রতিযোগিতার বাজাবে শ্রমিকের অর্থমজুরির হার তাহার প্রান্তিক উতপাঁদন 
মূলোর সমান, ব। তাহার প্ররুত মঞজরি প্রান্তিক উৎপ।দানের সমান* হইলেও 
প্রচলিত অর্থমজুরি ও বগুমূলো (বা এ প্ররুত মঙ্জরি হারে ) যত শ্রমিক 
বাজারে কাজ করিতে চায় তাহারা কাজ না পাইতে পারে। কারণ তাহার 
মতে, কোন বিশেষ শ্রমিক বা! শ্রমিকগোষ্ঠী তাহার্দের অর্থমজ্ুরির হার হাস 
করিলে অন্যান্য বস্তর মূল্য মোটামুটি অপপিবতিত থাকায় তাহাদের প্ররুত মজুরি 
কমিবে ও তাহাদের নিয়োগের সংখা বুদ্ধি পাইবে । কিন্ত দেশে সকল শ্রমিকই 
যদি অর্থমজুরিব হার হ্রাস করে তবে প্ররুত মঙ্গুরি হ্বাস ও শ্রমিকের নিয়োগ বৃদ্ধি 
নাও পাইতে পারে। কারণ, সকল শ্রমিকই অর্থমজুরি কম পাইলে বস্তমূলয ও 
হ্বাস পাইবে, এবং অর্থমন্ুরি যে হারে হ্রাস পায় বস্তুমূল্য সেই হারে হ্রাস পাইলে 
প্রত মজুরি অপরিবত্তিত থাকিবে । কারণ একদিকে বস্তর উত্পাদন ব্যয় 
হ্রাস ও অন্যদিকে শ্রমিকের আধিক আয় হাস হেতু তাহাদের ব্যয়ও কমিয়া 
যাওয়ায় বস্তমূল্য হ্রাস পাইবে। তাই বর্তমানে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ মনে 
করেন যে সকল শ্রমিকের অর্থমজুরি হ্রাস করিয়! তাহাদের প্ররূত মজুরি হাস 
ও নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি কর! সম্ভব নয়।** কারণ দেশে সকল শ্রমিক একত্র, 
তাহাদের প্ররুত মঞ্জুরি স্থির করিতে পারে না। বস্তুতঃ কেহ কেহ মনে 


মর ৮-- অর্থমজুবি মূল্য »প্রান্তিক উৎপাদন 


- প্রান্তিক উৎপাদন মুল্য র প্রকৃত মজুবি 
%% অবশ্য এই বিষষে প্রচুর মতভেদ বিষ্ধমান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এই পন্থায় 
নিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারে-কিস্তু তাহ! অনিশ্চিত। 


মঞ্জুরি ৩০৫ 


করেন, শ্রমিকের যোগান প্ররূত মজুরির উপর নির্ভরশীল নয় । কারণ শ্রমিক ও 
মালিকের মধ্যে মজুরি সম্পর্কে যে চুক্তি হয় তাহা অর্থমজ্ুরি সম্পর্কে চুক্তি , অর্থ 
মজুরি স্থির থাকিয়া বস্তমূল্য সামান্য পরিবতিত হইলেও ( অর্থাৎ প্রকৃত মজুরির 
সামান্য পরিবর্তন ঘটিলেও ) শ্রমিকের যোগান সাধারণতঃ পরিবন্তিত হয় ন|। 

উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখি, শ্রমিকের যোগান ও চাহিদার 
মাধামে আমর! দেশে শ্রমিকের নিয়োগন্তর ও 'প্রক্ত মজুরির হাব নির্ণয় করিতে 
পারি না। শ্রমিকের প্রত মজুরির হার ও নিয়োগন্তরের নিধধারণের সঙ্গে 
দেশে মোট উত্পাদন ও দেশের লোকের মোট বায় অচ্ছেছ্চতাবে সম্পকিত। 
কিন্ত এই আলোচনা আমাদের বর্তমান গ্রন্থের অন্তভূক্ত নর । আমরা মোটামুটি 
বলিতে পারি, দেশের লোকের মোট ব্যয় ও মোট উৎপাদনের উপর 
শ্রমিকের (ও অন্যান্য উপাদানের ) মোট নিয়োগ নিভরশীল। মূল্যতব্ের 
আলোচনায় তাই আমরা দেশে মোট ব্যয়, মোট উত্পাদন বা নিয়োগস্তর 
ইত্যাদি স্থির ধরিয়া! লই, এবং ভোগী ও বিভিন্ন উপাদানের মালিকের ব্যবহাবের 
মাধ্যমে কিভাবে এই মোট ব্যয় ও উপাদান বিভিন্ন দিকে বণ্টিত হইয়! তাহাদের 
আপেক্ষিক মূলা (16180 001০০) স্থির করে তাহাই আমরা আলোচনা 
কবি। ম্বতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা শ্রমিকের মোট নিয়োগ বা সাধারণ প্রকৃত 
মজুরিস্তরের নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা কবি না।* পরন্ক বিশেষ বিশেষ শিল্পে 
ৰ৷ বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের আপেক্ষিক প্ররূত মজুরিস্তর নির্ধারণের প্ালোচনাই 
এই গ্রন্থের আওতায় পড়ে ইহা! যে শুধু শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহা 
নহে। অন্যান্ত উপাদানের মোট নিয়োগের ক্ষেত্রেও ইহা! সমানভাবে প্রযোজ্য । 
অর্থাৎ মূল্যতত্বের আলোচনায় আমর] দেশে মোট বায় বা উপাদানগুলির মোট 
নিয়োগস্তর মোটামুটি স্থির বলিয়া ধরি, এবং তখন যোগান ও চাহিদার 
মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রকারের বস্ত ও উপাদানের আপেক্ষিক মূলা নির্ধারণ 
সমশ্তার আলোচনা করি । 


কোন বিশেব শিল্পে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ (10615107108602 
0৫ €১০ 86০ ২৪6০ 2 ও [১916500191 11)05961:5) 

দেশে সকল শ্রমিকের সাধারণ মজুরি স্তুর নির্ধারণের অস্থুবিধ| সম্পর্কে 
আলোচনার সময় আমর] দেখিয়াছি সেইক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে 


* তাহা দেশের লোকের মোট ব্যয় ও তাহাব বণ্টনের ম্বার] নির্ধাবিতৃ বলিয়া আমর 
ধরিয়া লই । 
১ 


৩০৩৬ অর্থনীতি 


মজুরি নিরূপণের ব্যাখ্য! সম্ভব নয় এবং অর্থমজুরির পরিবর্তনে প্রকৃত মজুরি 
পরিবত্তিত নাও হইতে পারে । কিন্তু কোন বিশেষ শিল্পে শ্রমিকের মজুরি 
নির্ধারণের আলোচনাকালে আমাদের অর্থমজুরি ও প্ররুত মজুরির মধ্যে 
পার্থক্য করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কারণ এ শিল্পে অর্থমজুরি বৃদ্ধি 
পাইলে শ্রমিকের ভোগ্যবস্তুসমূহের মুলাস্তর মোটামুটি অপরিবতিত থাকিবে) 
কারণ কোন বিশেষ শিল্পে নিয়োগ বা মজুরির পরিবর্তন ঘটিলে অন্যান্য 
বস্ত ও উপাদানের মূলা ইত্যাদি বিশেষ প্রভাবিত হইবে না। অর্থাৎ 
& শিল্পে প্ররূত মজুরিও অর্থমজুরির হারে বুদ্ধি পাইবে । সুতরাং যোগান 
ও চাহিদার মাধ্যমে & শিল্পে শ্রমিকের অর্থ বা প্রকৃত মজুরির হার নির্ণয় করা 
অপেক্ষাকূত সহজ । | 

শিল্পটিতে শ্রমিকের মোট চাহিদ। নির্ণয় স্ঘষ্ধে আমাদের নৃতন কিছু বালিবার 
নাই। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আমরা কোন শিল্পে সকল ফাম কর্তৃক কোন 
উপাদানের চাহিদা নির্ণয়ের ষেআলোচন! করিয়াছি তাহা এইক্ষেত্রেও প্রযোজ্য | 
বস্ত এবং উপাদানের বাজারে যখন পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে, তখন কোন ফার্মের 
শ্রমিকের চাহিদা অন্ত ষে কোন উপাদানের চাহিদার ন্যায় তাহার প্রান্তিক 
উৎপাদন মূল্যের ( ৮৪109 ০৫ 0106 109181138] 012955108] 0০৫০৮) উপর 
নির্ভর করিবে : এবং বাজারে শ্রমিকের চাহিদা উত্পাদিত দ্রব্যটির চাহিদা, 
অন্থান্ উপাদানের মূল্য ও অল্সান্ত উপাদানের সহিত শ্রমিকের বিনিময়যোগাতা 
(580050165071011105 ) উত্যাদির উপর নির্ভর করিবে । আমর। দেখিয়াছি, 
কোন শিল্পে শ্রমিকের এই চাহিদারেখা ভোগ্যবস্তর চাহিদারেখার যায় 
নিম্নগামী হইবে । 

অপর পক্ষে কোন শিল্পে শ্রমিকের যোগান কত হইবে তাহা নির্ভর করে 
প্রধানতঃ উক্ত শিল্পে শ্রমিকের মঙ্ভুরির হারের উপর | আমর] দেখিয়াছি এ শিষ্সে 
অর্থমজুরির হার জানা থাকিলে সহজেই আমরা প্ররূত মজুরির হার নির্ণয় করিতে 
পারি এবং সেইজন্য অর্থমজুরিকেই আমরা প্ররূত মজজুরিজ্ঞাপক বলিয়া ধরিতে 
পারি। বিভিন্ন প্ররুত মজুরির হারে কোন্‌ শ্রমিক কতটা পরিশ্রম করিতে রাজি 
থাকিবে তাহা! শ্রমিকের অপক্ষপাত মানচিত্রের সাহায্যে আমর! পূর্বেই আলোচনা 
করিয়াছি । আমরা দেখিয়াছি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিকের কার্ষসময় স্থির 
করিবার কোন অধিকার নাই, তাহা রাষ্ট্রকর্তৃক স্থিবীকৃত। আবার কোন বিশেষ 
শিল্পে শ্রমিকের যোগান কত হইবে তাহা কেবল শ্রমিকের প্ররুত আয় ও অবসর 
সময়ের মধ্যে পছন্দের উপরই নির্ভর করে না, তাহা প্রধানত: নির্ভর করে 


মজুরি ৩০৭ 


অপরাপর শিল্পে সে কতটা মজুরি পাইতে পারে এবং বিভিন্ন শিল্পে কাজের মধ্যে 
তাহার পক্ষপাত-অপক্ষপাতের উপর । যেমন জুতা শিল্পে নির্দিষ্ট মজুরিতে 
কত জন শ্রমিক কাজ করিতে চাহিবে তাহা নির্ভর করে এ শিল্পে যে 
প্রকারের শ্রমিকের প্রয়োজন হয় তাহার মোট সংখা। ও অন্যান্য শিল্পে মজুরির 
হারের উপর | ধরা যাক জুতাশিল্পে মজুরির হার সপ্তাহে ৫* টাকা । কোন 
শ্রমিক মদি জুতাশিল্প ও বস্ত্রশিল্প উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করিতে পারে তবে সে 
জ্তাশিল্পে কাজ করিবে কিনা তাহা নিভর করিবে বস্ত্রশিল্নে তাহার মজুরি ও 
ছুইটি কাজের মধ্যে তাহার পছন্দ-অপছন্দেব উপর | যেমন, বস্ত্রশিল্নে যদি সে 
৪৮ টাকা পায় তাহা হইলেও সে বন্্রশিল্পে যাইতে পারে, কারণ তাহার বস্তরশিল্পে 
কাজ করা হয়ত অধিকতর পছন্দসই ৷ কিন্ত গুতাশিল্পে যদি সে ৫১ টাক! পায়, 
তবে সে হয়ত বন্ত্রশিল্নের বদলে জুতাশিল্পে কাজ করিতে চাহিবে। স্থতরাং 
অন্যান্য শিল্পে মজরিব হার স্থিপ্ থাকিলে কোন নির্দিষ্ট মজ্রির হাঁরে 
জুতাশিল্পে শ্রমিকের যোগান আমরা সহজেই নিণয় করিতে পারি। জুতাশিল্পে 
মজুরির হার বুদি পাইপে সাধারণতঃ কিছু লোক অন্য শিল্প ছাভিয়া জুতাশিল্লে 
কাজ করিতে চাহিবে বা কয়েকজন যাহারা পূবে কোথাও কাজ করিতে 
চাহিত ন! তাহারাও হয়ত ভ্ততাশিল্পে কাজ করিতে চাহিবে। স্থতরাং কোন 
শিল্পে শ্রমিকের যোগান রেখা সাধাণণ যোগান রেখাব ম্যায় মজুরি বৃদ্ধিতে 
উত্তর-পুৰ দিকে উঠিতে থাকিবে । 

3৭ নং [চিত্রে 01) ও 5৭৯ ১৯৮ কোন শিল্পে ষথাক্রমে শ্রমিকের চাহিদা ও 
যোগ।ন রেখা । স্বতরাৎ ভারসামা অবস্থায় এ শিল্পে &:৬/। মজুরিতে 041 
সংখ্যক শ্রমিক নিধুক্ত হইবে । আবার শ্রমিকের যোগান রেখা স্বল্পকালে ও 
দীর্ঘকালে বিভিন্ন হইবে । কারণ বিভিন্ন শিল্পে সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকারের 
অমিক প্রয়োজন হয়। যেমন পূর্ববর্তী উদাহরণে, জুতাশিল্পে যে সকল শ্রমিক 
কাজ করে তাহারা হয়ত বস্ত্রশিল্পে কাজ করিতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে 
জুতাশিল্পে মজুরির হার হ্রাস পাইলেও যাহার। বতমানে জুতাশিল্পে নিযুক্ত 
আছে তাহারা হয়ত সেই শিল্প ছাডিয়া অন্ত শিল্পে যাইতে পারিবে না। আবার 
জুতাশিল্লে হয়ত বিশেষ প্রকারের শ্রমিক প্রয়োজন হওয়ায় জুতাশিল্পে মজুরি বৃদ্ধি 
পাইলেও স্বপ্লকালে অন্ত শিল্প হইতে শ্রমিক জুতাশিল্পে আসিতে পারিবে ন|। 
সুতরাং স্বল্পকালে কোন শিল্পে শ্রমিকের যোগান অপেক্ষাকৃত আস্থিতিস্থাপক 
€ 11)615500 ) হইবে । অপর পক্ষে জ্ুতাশিক্পে মঙ্ুরি হ্বাস পাইলে দীর্ঘকালে 
শ্রমিকেরা অন্য প্রকারের কাজ শিখিয়! জুতাশিল্প ছাড়িয়। যাইতে পারে, এবং 


৩০৮ অর্থনীতি 


জুতাশিল্পে মজুরি বৃদ্ধি পাইলে এ কাজ শিখিয়া অধিকতর শ্রমিক জ্তাশিল্পে 
আসিতে পারে। স্ৃতরাং দীর্ঘকালে কোন শিল্পে শ্রমিকের যোগান রেখ! 
অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হইবে । ৪৭ নং চিত্রে 3৪৮১৪৪ ও 9977 যথাক্রমে 
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শ্রমিকের স্বল্পকালীন ( 511016-66100% ) ও দীর্ঘকালীন (10706-01]0 ) যোগান 
রেখ! নির্দেশ করিতেছে । শ্রমিকের স্বল্পকালীন চাহিদী৷ রেখা যদি হয় 11), তবে 
আমরা দেখিয়াছি স্বল্পকালে &॥৬/1 মজুরিতে 04১7 পরিমাণ শ্রমিক নিযুক্ত 
হইবে । দীর্ঘকালেও শ্রমিকের চাহিদা অপরিবতিত থাকিলে দীর্ঘকালে শ্রমিকের 
মজুরি হইবে &৬৮/ । আবার আমরা দেখি শ্রমিকের চাহিদ1 যদি 101) হইতে 
[07.1)1.-এ পরিবতিত হয়, তবে শ্বল্পকালে শ্রমিকেব মজুরি 4£1৬/; হইতে 
2৬৬ ০৪-তে বৃদ্ধি পাইবে বটে কিন্তু দীর্ঘকালে উহা! 45৬5 হইতে হাস পাইয়া 
£৯৪ ভ/ঃ হইবে । সুতরাং কোন শিল্পে শ্রমিকের ব্বল্নকালীন ও দীর্ঘকালীন চাহিদ। 
ও যোগানের পার্থক্য হেতু অমিকের মন্তুরি স্বল্লকালে ও দীর্ঘকালে বিভিন্ন হয়। 


মজুরির হারের তারতম্য (10166165055 2 015 ৬৬৪৮০ 2.826০5৪ ) 


আমরা দেখিয়াছি কোন শিল্পে শ্রমিকের মজুরি অনেকাংশে নির্ভর করে 
অপরাপর শিল্পে শ্রমিকের মজুরির উপর । কোন শিল্পে যদ্দি মজুরির হার বৃদ্ধি পায়, 
তবে স্বল্লকালে সম্ভব না হইলেও দীর্ঘকালে সাধারণতঃ অপর শিক্পগুলি হইতে 
মজুর আসিয়। এ শিল্পে কাজ করিতে চাহিবে। সুতরাং দীর্ঘকালে এ শিল্পে 





মজুরি ৩৯ 


সন্ভুরির হার হ্রাস পাইবে । বস্ততঃ, (ক) যদি শ্রমিকদের মধ্যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
থাকে, (খ) সকল শ্রমিকই যদি এক প্রকারের হয় এবং (গ) সকল কার্ধই যদি 
শ্রমিকের নিকট সমান হয়, তবে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় সকল শ্রমিক 
সমান মজুরি পাইবে । কারণ সকল কাধই শ্রমিকের নিকট সমান পছন্দ- 
অপছন্দের হওয়ায় যে কাষে মজুরি স্বল্প তর সেই কার্য ছাডিয়৷ শ্রমিক যে কার্ষে 
মঙ্গুরি বেশী সেই কাধে যাইবে। ক্কুতরাং সকল শিল্পে ও সকল কাজে 
শ্রমিকের মজুরি সমান হইবার প্রবণতা থাকিবে। 

কিন্ত সাধারণতঃ দেখা যায় বিভিন্ন প্রকারের শিল্পে এবং বিভিন্ন প্রকারের 
কার্ষে শ্রমিকের মন্ুরিপ হারের মধ্যে প্রচুর তারতম্য বিদ্যমান। এই তারতম্য 
ব্যাখা করিবার সময়ে প্রথমে আমরা শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে 
বলিয়া পরিয়া লইব। এই ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরির হারের ছুই প্রকারের 
পার্থক্যের মধ্যে আমরা প্রভেদ করিতে পারি। প্রথমতঃ সকল শ্রমিক যদি 
সম্পূ এক প্রকারের (€ 1)9289£61,5985 ) হয়, তাহ হইলেও বিভিন্ন প্রকার 
কাধে শ্রমিকের মজুরির হারের মধ্যে পার্থকা থাকিতে পারে। ইহাকে বল৷ 
ষায় মজুরির অক্রঙমিক পার্থক্য (1011509765] 0166161)095 11) ৮/8£05 )। 
দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন শ্রমিকের দক্ষত। ও কাধক্ষমতার বিভিন্নতার জন্যও তাহাদের 
মজুরির হারেণ মধ্যে পার্থক্য হইয়] থাকে । ইহাকে বলা হয় মজুরির উল্লম্ব 
পার্থকা ( ৮০008] 01616170635 17 ৮7855 )। 

(১) মজুরির অনুভুমিক পার্থক্য- সকল শ্রমিক সমদক্ষ বা তাহাদের 
কার্যক্ষমত। সমান হইলেও বিভিন্ন প্রকার কারে মজুরির হার বিভিন্ন হয়। ইহার 
গ্রধান কারণ বিভিন্ন প্রকার কার্ষে পরিবেশ ও অন্যান্য বিষয়ের বিভিন্নত|। 
শ্রমিকদের নিকট সকল কাজ সমান পছন্দসই নয়। কারণ বিভিন্ন কার্ষের 
সামাজিক সম্মান, পরিশ্রম, বিপদের সম্ভাবন। ইত্যাদি বিভিন্ন। মেথর বা 
মুচির কাজ আমাদের দেশে সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। পরস্ত 
অফিসের চাকুরি অধিকতর সম্মানজনক বলিয়! গণ্য । স্থতরাং দুইটি কাজই 
যদি একই প্রকারের লোক দ্বারা করা যায়, তবে মুচি বা মেথরের মজুরি 
অফিসের চাকুরের মজুরি অপেক্ষা বেশী হইবে; নতুবা কেহই মুচি বা মেথরের 
কাজ না করিয়। অফিসের চাকুরি করিতে চাহিবে এবং তাহার ফলে অফিসের 
চাকুরের মজুরি হ্রাস পাইবে এবং মুচি বা মেথরের মজুরি বৃদ্ধি পাইবে ।* 
* অব্য প্রকৃতপক্ষে মুচি বা মেথরেব মজুরি অফিসেব চাকুবেদের মকজুবি অপেক্ষা স্বপ্পতর | 
ইহার কাবণ এই অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ পড়িলে বোঝা! যাইবে। 


৩১০ অর্থনীতি 


আবার কোন কোন কার্ষে পরিশ্রম কম ও অন্যান্য সুবিধা হয়ত বেশী । স্বতরাং 
এ সকল কার্ধে মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হইবার সম্ভাবনা । অর্থাৎ সকল লোক 
একই প্রকারের হইলেও (ক) সামাজিক সম্মান, (খ) পরিবেশ, (গ) পরিশ্রম, 
(ঘ) বিপদের সম্ভাবনা, () আয়ের অনিশ্চয়তা, (চ) দায়িত্বশীলতা, (ছ) ভবিষ্কৎ 
উন্নতির সম্ভাবনা ইত্যাদির বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন প্রকারের কার্ধে মজুরিও 
বিভিন্ন হয়। কারণ উপরোক্ত বিষয় গুলির বিভিন্নতার জন্য সকল কার্য শ্রমিকের 
সমান পছন্দসই হয় না; বস্ততঃ, শ্রমিকের বিভিন্ন কার্ষের মধ্যে পছন্দ্- 
অপছন্দ এঁ সকল কার্ষে মজুরি ব্যতীত অপরাপর স্থবিধা-অস্থ্বিধার উপরেও 
নির্ভর করে। 

আবার মজুরির পার্থক্য বলিতে আমরা ষদি অর্থমজুরির ( 00136) ৬৪৪০) 
পার্থক্য বুঝাই, তবে সম-দক্ষ শ্রমিক বিভিন্ন কার্ষে বিভিন্ন অর্থমজুরি পাইতে 
পারে। কারণ আমরা দেখিয়াছি অর্থমজুরি সান হইলেও বিভিন্ন কার্ষের 
অপরাপর স্থবিধা-অস্থৃবিধা, যেমন মজুরির আনুষঙ্গিক বোনাস, স্বল্পমূলো গৃহ, 
খাছ, বা চিকিৎসার স্থবিধা ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন কার্ধের প্রকৃত মজুরি সমান ন! 
হইতে পারে। শ্রমিকের দ্রিক দিয়া দেখিতে গেলে বিভিন্ন কার্ষেব আপেক্ষিক 
আকর্ষণ শুধু বিভিন্ন কার্ধের অর্থমজরি বা প্ররুত মজুরির উপরেই নহে, পরস্ত 
বিভিন্ন কার্ষের নিট ক্ষবিধার (066 ৪৮8708£29 ) উপরে নিভরশীল ( এই নিট 
স্ববিধাকে অবশ্ঠ ব্াপক অর্থে প্ররুত মজুরি বলা যায় )। কোন কাধের নিট 
স্থবিধ। অর্থমজুরি ও তাহার আন্ষঙ্ষিক অন্যান্য নুবিধা ছাড়া পূব অনুচ্ছেদে উক্ত 
বিষয়গুপির উপরও নির্ভর করে। বস্তত সকল শ্রমিক এক প্রকারের হইলে 
বিভিন্ন কার্ষের নিট স্থবিধ। সমান হইবার প্রবণতা থাকিবে । নতুবা যে কার্ষে 
নিট স্থবিধা অধিকতর সেই কার্ধে শ্রমিকের যোগান বুদ্ধি পাইবে এবং যে কার্ষে 
নিট স্থবিধা স্বল্পতর সেই কার্ধে শ্রমিকের যোগান হাস পাইবে। প্রতিযোগিতার 
মাধ্যমে এইকূপে বিভিন্ন -কার্ধের নিট স্থৃবিধা সমান হইবার সম্ভাবন]। অবশ্য 
কেবল দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন কার্ষের নিট স্থবিধা সমান 
হইবে। কিন্তব্বল্পকীলে তাহা সমান না হইতে পারে। আবার নিট স্থবিধা 
অনেকটা মানসিক বলিয়া বিভিন্ন লোক কোন কার্ধষের নিট স্থবিধ বিভিন্ন 
বলিয়া গণ্য করিতে পারে । ন্থতরাং বিভিন্ন কার্ধে কেবল প্রাস্তস্থিত (109161- 
[২81 ) বিভিন্ন শ্রমিকের নিট স্থবিধা সমান হইবে। 

পরিশেষে এই কথা মনে রাখা আবশ্টক ষে, সকল কার্ষে নিট স্থবিধ! সমান 
হওয়ার জন্য বিভিন্ন কার্ধে শ্রমিকের সচলতা৷ (20চ11:05) থাক! প্রয়োজন । 


মঙ্ভুরি ৩১১ 


নতুবা! বিভিন্ন কাধে নিট স্থুবিধা সমান হইবার প্রবণত। না থাকিতে পারে। 
প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন কারণে শ্রমিকের সচলতা ব্যাহত হয়। যেমন আলম্ত, 
অজ্ঞতা, দারিত্র্য, বা পরিবারের নিকট হইতে দূরে থাকার অনিচ্ছ৷ ইত্যাদির 
জন্য যে কার্ষে নিট স্থবিধা কম সেই কার্ধ ছাড়িয়া শ্রমিক ষে কার্ষে নিট সুবিধা 
_ বেশী সেখানে না যাইতে পারে । আবার একস্থান হইতে অন্তস্থানে যাইবার বিধি 
নিষেধ, বা কোন বিশেষ শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি স্থবিধ! দ্রান (যেমন তপশীল 
শ্রেণীযুক্ত শ্রমিকের প্রতি ) ইত্যাদির জন্যও সম-দক্ষ শ্রমিক সমান নিট সুবিধা 
না পাইতে পারে। স্কতরাং সচলতার অভাবে বিভিন্ন প্রকার কাধের নিট 
স্থবিধা সমান হইবার প্রবণতা ব্যাহত হয় । 

(২) মজুরির উল্লম্ব পার্থক্য উপরের আলোচনায় আমরা ধরিয়৷ 
লইয়াছি যে প্রতোক শ্রমিকের দক্ষত। ও শিক্ষা ইত্যাদি সমান। কিন্ত বিভিন্ন 
কার্ষে একই প্রকারের দক্ষতার ও শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। কোন কোন কার্ষে 
শ্রমিকের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। আবার অপরাপর কতক গুলি কার্ষের 
উপযুক্ত হইতে গেলে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন । যমন মুটেগিরি 
বা অন্য প্রকারের দৈহিক শ্রমের কাধে সাধারণতঃ শ্রমিকের বিশেষ শিক্ষার 
প্রয়োজন হয় না। অপর পক্ষে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারি্টার (এমন 
কি অপ্যাপক ) হইতে গেলে প্রচুর সময়, অর্থ ও পরিশ্রম প্রয়োজন । স্থতরাং 
দ্বিতীয় প্রকারের কার্ধাদিতে যদি প্রথম প্রকারের কার্ধাদি অপেক্ষা অধিকতর 
মজুরি পাওয়া] না ধায় তবে কেহই এ সকল কাধোপযুক্ত হইবাব চেষ্টা করিবে 
না। স্থতরাং মূলতঃ সমদক্ষ হইলেও বিভিন্ন কার্সে বিশেখ শিক্ষা অর্জনের 
জন্য বায়ের পার্থকা হেতৃও বিভিন্ন কার্ষে শ্রমিকের মঞ্জরি বিভিন্ন হইবে। 
অর্থাৎ কোন সময়ে বিভিন্ন শ্রমিকের কাধক্ষমত। বা দক্ষতার পার্থকের জন্য 
মজুরির হারের পার্থকা ঘটে; যে শ্রমিকের দক্ষতা বেশী তাহার মজুরি 
অপেক্ষাকৃত অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষা অধিকতর হইবে। এই দক্ষতা 
অবশ্য শ্বাভাবিক (10007510 ) বা অজিত (৪০015 ) হইতে পারে। 
অজিত দক্ষতার তারতম্যের জন্য মজুরির পার্থক্যের ' আলোচনা কালে 
আমর! দেখিয়াছি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালে অজিত দক্ষতার 
বিভিন্নতার জন্য মজুরির যে পাথক্য তাহা দক্ষতা অর্জনের সময় ও অর্থ- 
ব্যয়ের তারতম্যের দ্বারা নির্দেশ করা ষায়। অবশ্য ইহা ষে সকল ক্ষেত্রে 
সত্য তাহা! নহে। বস্ততঃ বিভিন্ন কার্ষের মজুরির পার্থক্যের সবটুকু বিভিন্ন 
প্রকার কার্যক্ষমতা অর্জনের সময় ও অর্থ ব্যয়ের ছারা ব্যাখ্যা] করা যায় না। 


৩১২ অর্থনীতি 


কারণ বিভিন্ন প্রকারের শ্রমিকের সচলতা না৷ থাকিলে মজুরির পার্থক্য 
অধিকতর হইবে । ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক সংস্থায় বিভিন্ন শ্রমিকের স্থষোগের 
বিভিন্নতা ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। একজন মুচি হয়ত জানে ষে 
ইঞ্জিনিয়ারের বেতন মুচির বেতনের চেয়ে অনেক বেশী । কিন্ত টাকার অভাবে 
সে তাহার ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াইতে পারে না। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেকে সমান স্থযোগ পায় না। তাই ষে সকল কার্ষে 
দক্ষত] অর্জন সময় ও অর্থ সাপেক্ষ তাহ! অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রধানত: স্বল্পসংখ্যক 
লোকের এক্িয়ারভূক্ত । তাই মজুরির বৈষম্য দূরীতত হইবার দিকে দীর্ঘকালেও 
কোন প্রবণতা থাকে না । * 

আবার অজিত দক্ষতা ব্যতীত স্বাভাবিক দক্ষতার পার্থক্যের জন্যও বিভিন্ন 
শ্রমিকের মজুরির হার বিভিন্ন হইতে পারে । স্বাভ।বিক দক্ষতার পার্থক্যকে আমরা 
মোটামুটি ছুইভাগে ভাগ করিতে পারি। কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রমিক সকল 
বিষয়েই অপরাপর শ্রমিক হইতে অধিক দক্ষ। যেমন ক হয়ত খ হইতে সকল 
কাজেই দ্বিগুণ দক্ষ। স্ৃতরাং এই ক্ষেত্রে ক-এর মজুরি খ-এর মন্গুরি অপেক্ষা 
ছুইগুণ বেশী হইবে । সকল প্রকারের দক্ষতার বিভিন্নতা ঘি এই প্রকারের হয়, 
তবে বিভিন্ন কার্ষের জন্য দীর্ঘকালে সকল শ্রমিকই নিযুক্ত করা চলে__এবং 
দক্ষতার পার্থক্য অনুযায়ী তাহাদের মজুরি বিভিন্ন হইবে । কিন্ত কয়েকটি কার্ষে 
এমন বিশেষ গুণের প্রয়োজন হ্র, যাহা যে কোন ব্যক্তি অর্জন করিতে 
পারে না, এবং যাহা ছাড়া এ কার্ধে নিয়োজিত শ্রমিক হয়ত অপরাপর দিকে 
অধিকতর দক্ষ নয়। যেমন চেষ্টা করিলেই লোকে ভাল গায়ক, বৈজ্ঞানিক 
বা শিল্পী হইতে পারে না, এবং তাহাদের বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া গায়ক, 
বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী অপরাপর শ্রমিক অপেক্ষা স্বাভাবিকভাবে অধিক দক্ষ 
নয়। স্থৃতরাং এ সকল কার্ষে যে প্রকারের শ্রম প্রয়োজন হয় তাহার 
যোগান অনেকটা মজুরিনিরপেক্ষ ** -_-কারণ এ সকল কাজে মজুরি বৃদ্ধি 
পাইলেও শ্রমিকের যোগান বুদ্ধি পাইবে না। এই জন্য এ প্রকারের অমিকেরা 
অধিকতর আয় করিতে পারে এবং এই আয় প্রায় সম্পূর্ণরূপে তাহাদের শ্রমের 


*সমাজব্যবস্থাজনিত এই অতিরিক্ত মজুরিকে প্রতিষ্ঠানগত খাজনা! (7086388819091 2906) 
বল! যায়। এই সম্পর্কে পরবর্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 
** অবশ মজুরি যদি খুব ভ্রাস পায় তবে হয়ত তাহারা অস্ত জায়গায় কাজ করিবে। 


মঞ্জুরি ৩১৩ 


চাহিদার উপর নির্ভর করে।* এ সকল কার্ষে এই প্রকারের অমিকের সঙ্ষে 
অন্ঠান্ত শ্রমিকের কোন প্রকার প্রতিযোগিতা নাই । বস্ততঃ এইব্ূপ বিভিন্ন 
প্রকারের শ্রমিকের মধো প্রতিযোগিতার অভাবে তাহাদের মজুরির হারের 
সমতার কোন প্রবণতা থাকে না। এই প্রকারের অপ্রতিযোগী শ্রমিক- 
গোষ্ঠী সমূহকে 113010-00158792078 £00195 01 19101) অর্থনীতিবিদগণ 
সাধারণতঃ বিভিন্ন উপাদান হিসাবে গণা করেন; কারণ এইরূপ বিভিন্ন 
প্রকারের শ্রমিক পরম্পরের পরিবত নয়। স্তরতরাং শ্রমিকদের স্বাভাবিক 
( 170010510 ) দক্ষতা ও গুণের পার্থকোর জন্য দীর্ঘকালেও মজ্বরির তারতমা 
থাকিতে পারে। 

আধুনিক কালে শ্রমিক সজ্ঘের উদ্ভবেব ফলেও বিভিন্ন প্রকারের শ্রমিকের 
মজুরির হাবের মধ্যে পার্থকা বজায় থাকার প্রবণতা দেখা যায়। শ্রমিকেরা 
ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমিকের যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়। তাহাদের 
মজুরি বুদি করিতে চেষ্টা করে। যেমন বস্ত্রশিল্পে ট্রেড ইউনিয়নের ফলে 
যদি বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকের মজরি বৃদ্ধি পায়, তবে এখানকার শ্রমিক-সঙ্ঘ 
অন্য স্থান হইতে এ শিল্পে শ্রমিকের আগমন পছন্দ কবিবে না-_অথাৎ ট্রেড 
ইউনিয়নের কার্ষের ফলে শ্রমিকদেব গতিশীলতা নিয়ন্ত্রিত হইবে। সুতরাং 
তখন বিভিন্ন শিল্পে শ্রমিকের মজুরির পার্থকা বজায় থাকিতে পারে । পবব্তী 
অনুচ্ছেদে আমর! ট্রেড ইউনিয়নের কাধের ফলে কোন শিল্পে মন্তরি ও 
নিয়োগের পরিমাণ কিভাবে প্রভাবিত হয় তাহার আলোচন। করিব । 


শ্রমিক-সঙঘ ও সমবেত দর দক্তর (7:86 [01101 ৪150. 00০11606156 

139168,17)1176 ) 

আমরা দেখিয়াছি পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন শিল্পে শ্রমিকের মজুরি নির্ভর 
করে চাহিদ। ও যোগানের উপর | কিন্থ শ্রমিক সজ্ঘের উদ্ভব ও তাহার কার্ধের 
ফলে শ্রমিকের মজুরি নির্ণয় অনেকটা প্রভাবিত হয়। শ্রমিক সঙ্ঘ চেষ্টা করে 
বিভিন্নভাবে শ্রমিকের মজুরির হার বুদ্ধি করিতে | অবশ্না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
অমিক সঙ্ঞৰের উদ্ভব হইয়াছে মালিক কর্তৃক শ্রমিকের উপর মনোপ্নিতিক 
জুলুমবাজি (0010079501315010 69101090109) বন্ধ করিবার জন্য ।** অনেক 
.*. আমব! পবে দেখিব এই প্রকাবেব শ্রমিক যে অতিবিক্ত মজুবি পায় তাহাকে খাজনা 


বল! চলে- কারণ তাহ। প্রকৃতিদত্ত গুণেব জন্ত এবং তাহার যোগান সীমাবন্ধ | 
+% চতুর্শ পরিচ্ছেদ ড্রঃ। 


৩১৪ অর্থনীতি 


ক্ষেত্রে নিয়োগকারী ফার্ম এত বৃহৎ যে তাহার নিকট শ্রমিকের যোগান পর্ণ 
স্থিতিস্থাপক নয়__অর্থাৎ ফার্মকর্তৃক শ্রমিকের নিয়োগের পরিমাণের বিভিন্নতার 
জন্য মজুরির হার বিভিন্ন হয়। বিভিন্ন ফার্মের মালিকেরা একজোট হইয়া 
নিয়োগকর্তাদের সজ্ঘ (10000105515 [010101)) করার জন্যও এই অবস্থার উদ্ভব 
হইতে পারে । তখন শ্রমিকেপা যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, তবে শ্রমিকের মজুরি 
এবং নিয়োগ উভয়ই হাস পায়। অবশ্ঠ শ্রমিকেব বাজারে মনোগ্ধনি 
( 17011009011 ) না থাকিলেও শ্রমিকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়ী তাহাদের মজুরি 
বাড়াইতে পারে। শ্রমিকের নিয়োগকারীদের মধ্যে যখন পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
বর্তমান তখন শ্রমিকসজ্ঘ কি ভাবে মজুরি পরিবতিত করিতে পারে প্রথমে 
আমরা তাহার আলোচন। করিব এবং পরে নিয়োগকতীদের সঙ্ঘ বা নিয়োগ- 
কারীর মনোপ্সনি থাকিলে কি অবস্থার উদ্ভব হয় তাহার নির্দেশ দিব। 

প্রথমে ধরা যাক নিয়োগকারী এবং অমিক উভয়ের মধ্যেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা 
বিদ্যমান এবং ৪৮ নং চিত্রে 07) ও 99 রেখ! যথাক্রমে শ্রমিকের যোগান ও 
চাহিদা রেখা নির্দেশ করিতেছে । এই অবস্থায় 9] মজুরিতে 04 পরিমাণ 
শ্রমিক নিযুক্ত হইবে। শ্রমিকেরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয় তবে বিভিন্নভাবে তাহার৷ 
মজুরি বাড়াইতে পারে। প্রথমতঃ, শ্রমিক সঙ্ঘ যদি এ শিল্পে শ্রমিকের যোগান 
ক্মাইতে পারে তবে শ্রমিকের মজুরি, বুদ্ধি, পাইবে। শ্রমিক সঙ্ঘ বিভিন্ন 
ভাবে গাবে শ্রমিকের যোগান নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে । যেমন শ্রমিকের শিক্ষা- 
নবিশি কাল যদ্দি বাড়াইয়া দেওয়া হয়, বা শমিকদের কাধসময় যদি শিয়্ত্রণ 
কর। হয়, অথবা ট্রেড ইউনিয়ন যদ্দি দাবী করে যে ইউনিয়নের সভ্য ব্যতীত 
অন্য কাহাকেও এ শিল্পে নিয়োগ করা যাইবে না এবং ইউনিয়ন যদি নতুন 
সভা লইতে ন। চাহে, তবে এ শিল্পে শ্রমিকের যোগান হ্রাস পাইবে এবং 
শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইবে । যেমন, ইউনিয়ন কর্তৃক শ্রমিকের যোগান 
নিয়ন্থণের বিভিন্ন চেষ্টার ফলে শ্রমিকের যোগান রেখা! যদি 93 হইতে ১'১'-এ 
পরিবন্তিত হয় তবে শ্রমিকের মজুরি 0 হইতে 0ঃ-এ বৃদ্ধি পাইবে। 

দ্বিতীয়ূতঃ, শ্রমিক সঙ্ঘ সরাসরি অধিকতর মজুরি দাবি করিতে পারে । অবশ্য 
শ্রমিকের যোগান নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া যদি এইরূপ মজুরি 
বৃদ্ধি করা হয়, তবে & মজুরিতে কেহ কেহ কাজ করিতে চাহিলেও কাজ পাইবে 
না। যেমন শ্রমিকের ষোগানের কোন নিয়ন্ত্রণ না করিয়া ধরা যাক শ্রমিক সঙ্ঘ 
01-এর পরিবর্তে 0? মজুরি দাবি করে? কিন্তু ৪নং চিত্রে আমরা দেখি 
08্বঃমজুরিতে মোট টব: সংখাক শ্রমিক কাজ করিতে চাহিবে,কিন্ত ফার্মগুলি 





মজুরি ৩১৫ 


নিয়োগ করিবে শুধু টব 1৬৬1 সংখাক শ্রমিক | স্ৃতরাং এ মজজুরিতে ৬/) 
সংখ্যক অতিরিক্ত শ্রমিকের যোগান থাকিয়া যাইবে । শ্রমিক সঙ্ঘ যদ্দি যথেষ্ট 
শক্তিশালী ন1 হয়,অর্থাৎ অমিক সঙ্ঘ যদি এ ব1% সংখ্যক শ্রমিকের প্রতিযোগিতা 
বন্ধ করিতে না পারে, তবে এ উচ্চতব মজুরি বজায় রাখ। সম্ভব হইবে না। এই 
ক্ষেত্রে শ্রমিক সঙ্ঘকে হয় শ্রমিকের সঙ্বের সভা কমাইয়া ও ইউনিয়নেরই সভ্য 
নিয়োগ অপরিহার্য করিয়! 07) মজুবি বজায় রাখিতে হইবে. নতুবা ইউনিয়নের 
কয়েকজন সদশ্য বেকার থাকিবে । অবশ্য ইউনিয়নের কয়েকজন সাস্য বেকার 
থাকিলে অনেক সময় এ ব্যবস্থা মকলেব পক্ষে লাভজনক হইতে পারে এবং 
কর্জরত শ্রমিকদেব নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ কবিয়া বেকাব শ্রমিকদের সহজেই 
প্রতিপালন কবা যাইতে পারে । ৪৮ন” চিত্রে আমবা দেখি শ্রমিকেরা 





৪৮ নং চিত্র 


সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার পুরে 04৯ পরিমাণ শ্রমিক 0 মজুরিতে নিযুক্ত ছিল। তখন 
তাহাদের মোট আয় ছিল 0১০94 বা ০94৬ । 04 সংখাক 
শ্রমিক সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া! ষদ্দি তাহাদ্দের গড আয় বাড়াইতে চাহে, তবে শ্রমিকের 
চাহিদার রেখায় স্থিতিস্থাপকতা৷ অন্যায়ী মজুরি (বা যোগান ) স্থির করিয়! 
সহজেই গড় আয় সর্বাধিক করা যায়। শ্রমিক সজ্ঘের সভ্যসংখ্য। স্থির । 
স্থৃতরাং গড় আয় সর্বাধিক করার অর্থ হইল শ্রমিকদের মোট মজুরি (10681 
৪০ ঠ1]1) সর্বাধিক করা । শ্রমিকদের মোট মজুরি সর্বাধিক হইবে সেই 
মজুরিতে যেখানে শ্রমিকের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা একের সমান। কারণ আমরা 


৩১৬ অর্থনীতি 


জানি কোন নিম্নগামী চাহিদা রেখার যেখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এক, 
সেখানে মোট রেভিনিউ সর্বাধিক ও প্রাস্তিক রেভিনিউ শূন্য | ৪৮নং চিত্রে 
[07 রেখাকে সকল শ্রমিকদের গভ মজুরি রেখাও বলা যায়। এঁ গড় মজুরি 
রেখ! 1] হইতে আমরা সহজেই প্রান্তিক মজুরি রেখা চ£১॥ নির্ণয় করিতে 
পারি ।* এই প্রান্তিক মজুরি রেখা হইতে আমরা দেখি 0 ॥ মজুরিতে 04 
সংখাক শ্রমিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক মজুরি শুন্য, এবং 047 অপেক্ষা 
অধিকতর শ্রমিকের নিয়োগে শ্রমিকের প্রান্তিক রেভিনিউ খণাত্মক | সুতরাং 
0471 সংখাক শ্রমিক 0 । মজুরিতে নিযুক্ত হইলে মোট মজুরি (00908] ৪6০ 
9111) বা এ শিল্ষে শ্রমিকের মোট আয় (-0&1৬/1]। ) সর্বাধিক হইবে। 
স্পষ্টতঃ ইহ! শ্রমিকদের পূবের মোট মন্ত্ররি 04৬৮ অপেক্ষা অধিক । সুতরাং 
আমিক সজ্ঘের মজুরির হার বুদ্ধির কলে 414 সংখ্যক শ্রমিক বেকার হওয়। 
সব্বেও সকলেই পূর্বাপেক্ষা অধিক আয় করিতে পারে, অর্থাৎ বর্তমান বেকারদের 
পৃবাপেক্ষা অধিক মজুবি দেওয়! সম্ভব হইবে । অবশ্ঠ সকল সময় শ্রমিক সঙ্ঘ এই 
গ্রকাবের বাবস্থা অবলন্ধন নাও করিতে পারে, কারণ এই প্রকার পন্থায় কর্ধরত 
শ্রমিকদের নিকট হইতে বেকার শ্রমিকদেব অর্থ দেওয়ার ব্যাপারে নানা সমস্যার 
স্থষ্টি হইতে পাবে। 

আমর] দেখিয়াছি কোন শিল্পে শ্রমিক সঙ্ঘ মজুরিব হার বৃদ্ধি করিতে গেলে 
এ শিল্পে শ্রমিকের নিয়োগের পরিমাণ হাস পায় । মজুরির হার বৃদ্ধি করিতে গেলে 
শ্রমিকের নিয়োগ কতটা হ্বাস পাইবে তাহা নির্ভর করে এ শিল্পে শ্রমিকের 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর | শ্রমিকের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় 
তবে মজুবি সামান্ত বুদ্ধি করিতে গেলে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ অনেক হাস 
পাইবে__হ্থৃতরাং এই ক্ষেত্রে শ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষে মজুরির হার বিশেষ বৃদ্ধি করা 
সম্ভব বা লাভজনক হইবে না। অপর পক্ষে শ্রমিকের চাহিদা যদি অস্থিতি- 
স্থাপক হয়, তবে শ্রমিক সজ্ঘ সহজেই মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারে এবং তাহাতে 
শুধু যে এ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বিশেষ হাস পাইবে না তাহা নহে, 
শ্রমিকদের মোট মজুরিও বুদ্ধি পাইবে । স্বতরাং শ্রমিকের চাহিদা যতই 
অস্থিতিস্থাপক হইবে ততই শ্রমিক সজ্ঘের পক্ষে মজুরি বৃদ্ধি করা সহজ হইবে । 
আবার বুত্পন্ন চাহিদার নিয়মাবলী সম্পর্কে (18৬5 0: 0611%60 061008150) ৭ 
আলোচনা হইতে আমর! জানি (ক) শ্রমিকের উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদ! 


« পঞ্চম পরিচ্ছেদ উঃ। 
1 চতুর্দশ পবিচ্ছেদ ভ্রঃ। 


মজুরি ৩১৭ 


তই অস্থিতিস্থাপক হইবে, (খ) অন্যান্য উপাদান ও শ্রমিকের বিনিময়যোগ্যতা 
যতই কম হইবে * (গ) শ্রমিক বাবদ বায় মোট উত্পাদন বায়ের যতই ক্ষুদ্র 
অংশ হইবে, (ঘ) শ্রমিকের মজুর্সির পরিবতনে অন্যান্য উপাদানের মুল্য ঘতই 
পরিবর্তনীয় হইবে, এবং (ড) কোণযুক্ত চাহিদা রেখার জন্য বা অন্য কারণে 
উত্পাদকেরা যতই মোট উৎপাদন খোটামুটি স্থির রাখিতে চেষ্টা করিবে, 
শ্রমিকের চাহিদা ততই অস্কিতিস্থাপক হইবে এবং শ্রমিক সঙ্ঞৰের পক্ষে বেকার 
সংখা! বিশেষ না বাড়াইয়। মজুরি বৃদ্ধি ততই সহজ হইবে । ইহাদের বিপরীত 
অবস্থায় শ্রমিকের চাহিদা হইবে স্থিতিস্থাপক এবং তাহাতে শ্রমিক সঙ্বের 
শক্তিও কম হইবে । 

উপরের আলোচনার সময় আমরা ধরিয়! লইয়াছি যে শ্রমিকের মরি 
ঘতই পরিবতিত হউক না কেন, শ্রমিকের চাহিদা বেখা অপবিবন্তিত 
থাকিবে ।** কিন্ত অনেক সময় দেখা যায় শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইলে 
শ্রমিকের দক্ষতা! বৃদ্ধি পায় এবং তাহা ফলে শ্রমিকের প্রান্তিক উত্পাদন রেখা 
৪ চাহিদা রেখাও ডানদিকে সপিয়া যায়। অনেক অর্থবিজ্ঞানীই লক্ষ্য 
করিয়াছেন যে, শ্রমিকের মজুরি যখন খুব কম তখন পুষ্টিকর আহার ও অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদ্দির অভাবে তাহার দক্ষতাও কম হয়। শ্রমিকের মন্তুরি বৃদ্ধি 
পাইলে তাহার উন্নততর জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে কারধক্ষমত৷ ও তৎসঙ্গে 
প্রান্তিক উতপাদদনও বুদ্ধি পায়, ফলে শ্রমিকের চাহিদা রেখা ডানদিকে সরিয় 
যায়। এই অবস্থায় শ্রমিকেধ মজ্ঞরিব হার বুদ্ধি পাইলে ও শ্রমিকের নিয়োগ 
না কমিতে পারে । 

আবার কেহ কেহ মনে করেন, শ্রমিকের মজুরি যখন খুব কম তখন 
উৎপাদকেরা (সাধারণতঃ অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে) উত্পাদনের দক্ষতার 
দিকে বিশেষ নজর দেয় না, কারণ সে সহজেই লাভ করিতে পারে। কিন্তু 
মজুরি বৃদ্ধি পাইলে অনেক সময় সে আলম্ত ত্যাগ করিয়া উৎপাদনের দক্ষতা) 
বাড়াইতে সচেষ্ট হয় । ইহাকে বল! হয় উত্পাদকের উপর মজুরি বুদ্ধির ধাক্কার 
ফল (9০9০1. 5০০৮ )। ইহার ফলেও শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন বুদ্ধি 


* প্রকৃত পক্ষে এই ক্ষেত্রে অহ্য উপাদান ও সঙ্ববন্ধ শ্রমিকেব নিনিমঘ যোগ্যতাই লক্ষ্য 
কবা দরকার £ কারণ শ্রমিক সঙ্য খুব শক্ত ন! হইলে বা অন্য জায়গা হইতে এমিক আসিতে 
পারিলে সঙ্যবন্ধ শ্রমিকের চাহিদ! অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক হুইবে। 

% * শ্রমিকের সংখ্যা যখন থুব বেশী তথন মজজুরিব পবিবর্তনে শ্রমিকের চাহিদা বেখ! 
পরিবর্তনের কারণ আমরা! পূধেই আলোচন! কবিয়াছি। 


৩১৮ অর্থনীতি 


পাওয়ায় মজুরি বুদ্ধি সত্বেও শ্রমিকের নিয়োগ হাস না পাইতে পারে । কখনো 
কখনে। শ্রমিক সঙ্ঘ উৎপাদককে কতকগুলি পন্থা গ্রহণে চাপ দিয়। থাকে 
যাহার ফলে শ্রমিকের দক্ষতা ও সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক উৎপাদন বুদ্ধি পায়। ইহার 
কলেও শ্রমিকের চাহিদা বুদ্ি পাওয়ায় য্বি ও নিয়োগ উভয়ই বাড়ানো চলে। 


সমবেত দর-দজ্ভর (0০০011200৮5 73891101126 ) 


আমরা দেখিয়াছি অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক-সজ্ঘের স্্টি হইয়াছে নিয়োগ- 
কাপীদের একচেটিয়৷ ( ঢ0180795017150615 ) শক্তির প্রতিরোধ করিতে । কোন 
শিল্পে যদি শিয়োগকারিবুন্দের মনোগপ্মনি থাকে, তবে শ্রমিক সঙ্ঘ স্থাপনে 
অমিকদেব নিয়োগ ও মজুরি উভয়ই বুদ্ধি পাইতে পারে। কারণ আমরা 
দেখিয়াছি* মনোপ্মনির ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরি তাহাব প্রান্তিক রেভিনিউ 
উত্পাদন (70216708] 15৬617010 131090106) অপেক্ষ। কম-_কারণ নিক্বোগক।পী 
অধিক নিয়োগ করিলে মজুরি অধিক ও কম নিয়োগ করিলে মন্ত্ুরি কম হওয়ায় 
নিয়োগকারীর নিকট প্রান্তিক শ্রমিক ব্যয় (10875179] 181001- ০056) 
শ্রমিকের মজুবি অপেক্ষা অধিক । আমর] দেখিয়াছি এই অবস্থায় শ্রমিকের 
উপর মনোগ্দনিষ্ঠিক জুলুমবাজি (171097700501)15010 91091086102 ) হইতেছে 
বলা যায় । এই ক্ষেত্রে শ্রমিক-সজ্ঘ যোগান হাস বা মজুরি বৃদ্ধি করিয়া এই 
মনোগ্পনিষ্টিক জুলুমবাজি কিছুটা দ্ূপ করিতে পাবে। তখন বাজারে একদিকে 
শ্রমিক সঙ্ঘ ও অপরদিকে নিয়োগকাপীদে সঙ্ঘেব মধো দর-দস্তর হইয়। থাকে । 
£হাকেই বলা হয় সমবেত দপ-দস্তব (501190061৮6 02168170705 ) | 

অবশ্য কখনে। কখনে। শ্রমিক সজ্ঘবের একচেটিয়া ( 0001)019091% ) শক্তির 
প্রতিরোধ করিবার জন্যও নিয়োগকারীরা সজ্ঘব্ছ্ হয়। কিন্তু ঞ্তিহাসিক 
বিবর্তন যেভাবেই হউক না কেন একদিকে শ্রমিক-সজ্ব ৪ অন্যদিকে নিয়োগ- 
কারীদের সজ্ঘের মধ্যে দর-দস্তর বর্তমানে ধনতান্ছিক দেশে প্রায় প্রত্যেক বৃহৎ 
শিল্পের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকারের বাজারকে আমরা 
বাইলেটার্যাল মনোপলি ( 1196618]1 09010010015 ) বলিতে পারি, কারণ এই 
প্রকারের বাজারে একদিকে শ্রমিকের যোগানকারী একমাত্র শ্রমিক-সঙ্ঘ ও 
অপরদিকে শ্রমিকের মোট চাহিদা] নিয়োগকারীদের সঙ্ঘ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। 
ইতিপূর্বে বাইলেটার্যাল মনোপলির ক্ষেত্রে মূলা নির্ধারণের আলোচনার সময় 


ঙ চতুশ পবিচ্ছেদ দর সষ্টবা। 


মজুরি ৩১৯ 


আমরা দেখিয়াছি* এই প্রকারের বাজারে মূলা ও মোট ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ 
অনিশ্চিত এবং অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণে আমরা কেবল সম্ভাবা সর্বোচ্চ ও সবনিম্ন 
মূল্যের (ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণেব) নির্দেশ দিতে পারি। শ্রমিক ও নিয়োগ- 
কারীদের সঙ্ঘদ্ধয়ের মধো সমবেত দর-দস্তরের ক্ষেত্রেও এই সতা প্রযোজা। 
এই ক্ষেত্রেও সমবেত দর-দস্রেব ফল শেষ পর্যন্ত কি দাডাইবে তাহা আমরা 
নিশ্চিত বলিতে পারি না। অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ হইতে আমবা কেবল এইটুকু 
বলিতে পারি যে মল্য ও নিয়োগের পরিমাণ শ্রমিকের বাজারে মনোগ্মনি 
থাকিলে যাহা হইত এবং মনোৌপলি থাকিলে যাহ] হইত তাহার মধোই অবস্থান 
করিবে । প্ররুত পক্ষে শ্রমিকেরা কত মন্্রণি পাইবে তাহা শ্রমিক সজ্ঘ ও 
নিয়োগকারীদেব সজ্ঘের দব-দস্তবেব আপেক্ষিক শক্তি ৪ দক্ষতাব উপর 
শির্ভর করিবে । 

শ্রমিক ও মালিক সজ্বের দর-দস্তরের এই আপেক্ষিক শক্তিব যধো অনেক 
কিছুই আসিয়া পডে। শ্রমিকদের ইউনিয়ন যদি খুব দৃঢ় না হয়, বা সকল 
শ্রমিকই যদি ইউনিয়নের অস্ততুক্তি না হয় তবে নিয়োগকারীদের শক্তি 
অপেক্ষারত অধিক হইবে । আবাব শ্রমিকেন্ন চাহিদা যতই অস্থিতিস্বাপক 
হইবে, ততই ইউনিকনের শক্তিও অধিক হইবে। স্তরাং নাৎপন্ন দ্রব্যের 
চাহিদার নিয়ম গুলি এই ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ হইবে | অবশ্ শুধু এই সকল বিষয়ই 
নহে, মালিক ও শ্রমিকেব প্রতিনিধিগণের দর-দপ্তরের টৈপুণোর উপরেও 
উহ্ার কল নিভব কবে । মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধিগণ এই সময়ে বিভিন্ন 
যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজেদের দাবিব যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে চায়। 
অবশ্ঠ সমবেত দর-দস্তরে শ্রমিকের শেষ অস্ত্র হইল ধর্মঘট ও মালিকর্দের শেষ অস্ত্র 
হইল ক।রথান] তালা-বন্ধ করা ( বা 1901-00)। এই দ্ই প্রকারের অস্ত্রের 
বাবহারের ফল উভয় দলের উপর কি হইবে তাহ।র বিবেচনাও সমবেত দর- 
দস্তরের ফলকে প্রভাবিত করে । অবশ্য এই অগ্রয়ের ব্যবহারে শুধু ষে প্রাতিপক্ষ 
ক্ষতিগ্রস্ত হক তাহা নহে, ব্যবহারকারীও আহত হয়। কিন্ধু তাহা হইলেও 
অনেক সময় সাময়িক আঘাত বরণ করিয়াও ষদি প্রতিপক্ষকে কাবু করা যায়, 
তবে দীর্ঘকালে লাভ বেশী হইবে এই ভরসায় অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিক বা মালিক- 
সঙ্ঘ ধশ্নঘট বা 1০০-০ করিয়া থাকে । 

সমবেত দর-দস্তরের মাধামে উভয়পক্ষ-সম্মত মজুরির হারস্থির করা ন৷ 
গেলে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মঘট বা তালা-বন্ধ করার জন্য কলকারখান1 বন্ধ থাকে। 


ত্রয়োদশ পবিচ্ছেদ প্রষ্টব্য 


৩২০ অর্থনীতি 


তাহাতে শেষ পর্যস্ত হয়ত উভয় পক্ষই কিছুট। ক্ষতিম্বীকার করিয়। নিজেদের মধ্যে 
চুক্তি সম্পাদন করে, কিন্বা তূর্বলতর পক্ষ বাধ্য হইয়৷ সবলতর পক্ষের সকল 
বা! অধিকাংশ দাবি মানিয়া লয়। কিন্তু এই প্রকার ধর্মঘট ও তালা-বন্ধ 
করার জন্ শুধু যে উৎপাদক ও শ্রমিকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা নহে, 
তাহাতে উৎপাদন হাস পাওয়ায় সমাজের সকলেরই এবং বিশেষ করিয়া এ 
দ্রবযোর ব্যবহারকারীদের বিশেষ ক্ষতি হয়। তাই বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে 
অনেক সময় রাষ্ট্র শ্রমিক ও মালিকের বিরোধে হস্তক্ষেপ করে। কখনো 
কখনো! সরকার একজন মীমাংসক / 10901900:) নিয়োগ করিয়া ছুই পক্ষের 
বিরোধের আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করেন , কখনো বা আপোষে মীমাংসা না 
হইলে সেই বিরোধ একটি শিল্প উ্রাইবুন্যালের ( [15005001915 9109] ) কাছে 
যায় এবং দুই পক্ষেব্র যুক্তি বিবেচনা করিয়া ( কখনো বা ভোগীদের কথাও 
বিচার করিয়া ) ট্রাইবুনাল যে পায় দেয়, ছুই পক্ষই তাহা মানিতে বাধ্য থাকে। 
এইবূপে শ্রমিক ও মালিকের মধো বিরোধের ফলে দেশে উৎপাদন কার্য যাহাতে 
ব্যাহত না হয় সেইজন্য রাষ্ নানাভানে এ প্রকার বিরোধের সন্তোষজনক 
মীমাংসার পন্থ! স্থির করিতে সচেষ্ট হয় । 


সার-সংক্ষেপ 


শ্রমিকের মজুরি ও নিয়োগ সম্পক আলোচনা করিয়া আমরা নিয়লিখিত 
সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইতে পারি :-_- 

(১) কোন দেশে শ্রমিকের মোট যোগান নির্ভর করে (ক) জনসংখ্যা 
(খ) জনসংখ্যার গঠন, বা কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা, ও (গ) শ্রমিকেরা কত সময় 
কাজ করিতে চায় তাহার উপর । কোন নির্দিষ্ট শ্রমিকের বেলায় সাধারণতঃ 
বলা যায়, সে কতটা! কাজ করিবে তাহ প্রকৃত মজুরির হার, ও অবসর এবং 
প্রকৃত আয়ের মধ্যে তাহার পছন্দের উপর নির্ভর করে। প্রকৃত মজুরির হার 
ধখন বৃদ্ধি পায় তখন শ্রমিক সাধারণতঃ বেশী কাজ করিতে রাজী থাকে; কিন্ত 
প্রকৃত মক্তুরি ষখন খুব বেশী, তখন আয়ের পরিবর্তে বিশ্রাম তাহার অধিক কাম্য 
হওয়ায় মজুরির হার আরও বুদ্ধি পাইলে সে কম সময় কাজ করিতে রাজী 
থাকিবে । তাই শ্রমের যোগান রেখ! সাধারণতঃ পশ্চাদ্‌-বক্রমাণ ( 0৪০1%/9:0 
56003018 ) হয় । অবশ্য বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অরমিকের হত সময় খুশী 


মজুরি ৩২১ 


কাজ করিবার অধিকার নাই; সাধারণতঃ সরকার কাজের সময় নির্দিষ্ট 
করিয়া দেয় । 

(২) দেশে ঘখন পূর্ণ নিয়োগ (:8]] 60701091067) আছে, অর্থাৎ 
প্রচলিত মজুরিতে যাহারা কাজ করিতে চায় সকলেই যখন কাজ করিতে পাবে, 
তখন শ্রমিকের প্ররুত আয় একদিকে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন ও অন্যর্দিকে 
প্রান্তিক বিশ্রাম পক্ষপাতের (10915109] 1515016 19:6167:1709 ) সমান। 

(৩) বিভিন্ন দেশেব মধ্যে প্ররূত মজুরির পার্থক্য প্রধানতঃ নির্ভর করে 
বিভিন্ন দেশে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের পার্থক্যের উপব। শ্রমিকের প্রান্তিক 
উৎপাদন প্রধানতঃ নির্ভর করে শিল্পজ্ঞান এবং শ্রমিক ও অন্যান্য উপাদানের 
নিয়োগের অন্ুপাঁতের উপর। স্তরাং বিভিন্ন দেশে (ক) শিল্পজ্ঞান, খে) 
শ্রমিকের দক্ষত।, ও (গ) শ্রমিক এবং অন্যান্য উপাদানের নিয়োগের পার্থক্যহেতু 
প্ররূত মজুরি বিভিন্ন হয় এবং (ক) বিভিন্ন দেশে শ্রমিকের গতির উপর 
নিয়ন্ত্রণ, (খ)ট আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ, (গ) আমদানি-রপ্তানির 
ব্যয় ও (ঘ) বিভিন্ন প্রকারেব উপাদান ইত্যাদি থাকার জন্ত বিভিন্ন দেশে 
শ্রমিকের মজুরির প্রভেদ বজায় থাকে । 

(৪) মোট যোগান ও চাহিদা দ্বার সমস্ত দেশে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি ও 
নিয়োগন্তর নির্ণয় করার অনেক অস্থবিধা আছে। কারণ সমস্ত শ্রমিকের 
মজুরির উপর বস্তর চাহিদা নির্ভর করে এবং সকল শ্রমিক সঙ্ঘবদ্ধভারে অর্থ- 
মজুরি পরিবর্তন করিয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরি ও নিয়োগ-স্তর পরিবর্তন 
করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই সমন্তার আলোচনার মধ্যে অনেক প্রকার 
আর্থিক সমস্যার (100176021য 01001508 ) কথা আসিয়। পড়ে যাহা আমাদের 
গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। তাই দেশে মোট ব্যয় বানিয়োগস্তর স্থির আছে 
ধরিয়! লইয়। বিভিন্ন প্রকার শ্রমিকের আপেক্ষিক মজুরি নির্ধারণের আলোচনাই 
আমাদের মূল কাজ । 

(৫) প্রাতিযোগিত! থাকিলে, কোন শিল্পে শ্রমিকের আপেক্ষিক মজুরি 
নির্ভর করে তাহার চাহিদা ও যোগানের উপর | শ্রমিকের চাহিদা! নির্ভর করে 
প্রান্তিক উৎপাদনের উপর এবং যোগান নির্ভর করে এ শিল্পে মোট ঘত শ্রমিক 
কাজ করিতে পারে তাহার সংখ্যা, অগ্ঠান্য কাজে শ্রমিকের মজুরি এবং এ শিল্পে 
কাজ ও অন্তান্ঠ “কাজের মধ্যে শ্রমিকের পছন্দ-অপছন্দের উপর । শ্বল্নকালে 
শ্রমিকের পক্ষে এক শিল্প ছাড়িয়! অন্ত শিল্পে যাওয়া সম্ভব না হইলেও দীর্ঘকালে 
শ্রমিক 'এক কাজ ছাড়িয়া! অন্ত কাজে যাইতে পারে। স্বৃতরাং কোনো শিল্পে 


কট 


৩২২ অর্থনীতি 


দীর্ঘকালে শ্রমিকের যোগান স্বল্পলকালে শ্রমিকের যোগান অপেক্ষ। স্থিতিস্থাপক 
হইবে। 

(৬) সকল শ্রমিকই যদি একই প্রকারের এবং সকল কাজই যদি সমান 
হইত তবে দীর্ঘকালে প্রতিযোগিতায় সকল মজুরিই সমান হইত। কিন্ত 
(ক) বিভিন্ন কার্ষে সামাজিক সম্মান, পরিবেশ, পরিশ্রম, বিপদের সম্ভ।বনা, 
আয়ের অনিশ্চয়ত। ইত্যাদি বিভিন্ন হওয়ায়, (খ) বিভিন্ন কার্ধোপযুক্ত হইবার 
সময় ও অর্থব্যয় বিভিন্ন হওয়ায়, (গ) বিভিন্ন শ্রমিকের স্বাভাবিক দক্ষত। বিভিন্ন 
হওয়ায়, (ঘ) সকল শ্রমিক সকল কাজ করিতে সক্ষম না হওয়ায় বা বিভিন্ন 
শ্রমিকদল স্বাভাবিক গুণহেতু অপ্রতিযোগী (0073-0017)0980058 ) হওয়ায় এবং 
(ড) বিভিন্ন স্থানে বা কার্ষে মজুরি ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রমিকের অজ্ঞতা, অর্থাভাবহেতু 
উচ্চ মজুরির কার্ধে যাওয়ায় অসুবিধা, ও শ্রমিক সঙ্ঘ ইত্যাদির জন্য শ্রমের 
বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিত! থাকায় বিভিন্ন শ্রমিকের মজুরির হার বিভিন্ন হয়। 

(৭) শ্রমিক-সজ্ঘ শ্রমিকের যোগান কমাইয়া ব1 মজুরির হার বুদ্ধি করিয়া 
শ্রমিকদের আয় বাড়াইতে চেষ্টা করে। কিন্ত শ্রমিকের চাহিদ। যদি অপরিবত্তিত 
থাকে, তবে মজুরি বৃদ্ধিতে শ্রমিকের নিয়োগ কমিবে। শ্রমিক-সজ্ঘ নিয়েগ 
বিশেষ না কমাইয়া কতট। মজুরি বৃদ্ধি করিতে পারিবে তাহ! শ্রমিকের চাহিদার 
স্থিতিস্থাপকতা'র (ব্যুৎ্পন্ন চাহিদার নিয়ম দ্রঃ) উপর নিভর করে । অবশ্ঠ মজুরি 
বৃদ্ধিহেতু শ্রমিকের দক্ষতা বাঁড়িলে, বা উৎপাদন ব্যয় বুদ্ধির ধাক্কার ফলে 
(300০1. ৪5০০) উৎপাদক যদি উৎপাদনের দক্ষতা বুদ্ধি করিতে সচে হয় 
বা শ্রমিকেব বাজারে যদি মনোগ্মনি থাকে, তবে শ্রমিক-সজ্ঘ নিয়োগ ও মঞ্জুরি 
উভয়ই বুদ্ধি করিতে পারে । 

(৮) শ্রমিক-বাজারে একদিকে অমিক-সজ্বের মনোপলি ও অন্যদিকে 
নিয়োগকারী সজ্ঘের মনোদপ্দনি থাকিলে শ্রমিকের মজুরি ও নিয়োগ নির্ভর 
করিবে ছুই দলের সমবেত দর-দস্তরের (০০9116061৮6 21£8112176 ) উপর । 
বাইলেটার্যাল মনোপলির স্তায় এইক্ষেত্রে ফলাফল অনিশ্চিত এবং তাহা! ছুই 
দলের দর-দস্তরের সামর্থ্য ও নৈপুণ্য, এবং ধর্মঘট বা কারখানায় তালাবন্ধ 
করিয়া (1০০1-০০ এক দল অপরকে কতটা! কাবু করিতে পারে তাহার উপর 
নির্ভর করে। এই ই দলের বিরোধের ফলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় রাষ্ট 
অনেক সময় মীমাংসক (2১6019601) নিয়োগ বা [17096791710 808] 
প্রভৃতি স্বাপন করিয়া তাহাদের বিরোধের সুষ্ঠ, মীমাংসার চেষ্টা করে। 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 
খাজনা ( ২570) 
জমি ও তন্থান্ত প্রকৃতিদত্ত সামগ্রার খাজনা! (76:56 0£ 7:97. 
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সাধারণতঃ খাজনা বলিতে বুঝানো হয় জমি, বাড়ী প্রভৃতি ব্যবহারেব জন্য 
প্রদত্ত অর্থ। কিন্ত ক্লাসিকাাল ( 001855109] ) অর্থনীতিবিদগণ খাজন। বলিতে 
মনে করিতেন জমি, খনি, বা অন্তান্ত যে কোন প্রকাবেব প্রক্ুতিদত্ত সামগ্রীর 
ব্যবহাবেব জন্য যে মূল্য দিতে হয় তাহাঁ। এই সকল সামগ্রী প্ররুতিদত্ত বলিয়া 
মূল্য যাহাই হউক না কেন তাহাদের যোগান পরিবত্তিত কবা যায় না। ধবা যাক 
কোন দেশে কেবল এক প্রকাবেব জমি আছে এবং তাহাপ পবিমাণ ১০১০০০ 
একর । জমির খাজন]! যাহাই হউক ন1! কেন দেশে জমিব পবিমাণ ১০১০০ 
একবেব চেয়ে বেশী বা কম হইবে না। স্ুুতবাং জমিব মালিকদের মধ্যে প্রতি- 
যোগিতা থাকিলে সকল খাজনাতেই জমিব মোট যোগান অপরিবতিত থাকিবে । 

অপরদিকে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় জমিব চাহিদা অন্যান্য উপাদানের চাহিদার 
হ্যায় জমির প্রান্তিক উৎপাদনেব উপব নিভব কবিবে। অন্যান্ত উপাদানের 
ম্যায় জমির ক্ষেত্রেও অন্যান্য উপাদন স্থিব বাখিয়। জমিব নিয়োগ বুদ কবিলে 
ক্ষীয়মাণ উতপাদনেব নিয়মানুসাবে কিছুদিন পবে জমিব প্রান্তিক উত্পাদন হাস 
পাইবে । আমর] জানি প্রতিযোগিতাব ক্ষেত্রে কোন উপাদানেব মূলা তাহার 
প্রান্তিক উত্পাদন মূলোব (৮৪102 01 0179 10001511791 0199 51০81 0:9:006) 
সমান। সুতরাং জমির প্রান্তিক উত্পাদন ও উতপাদ্তি দ্রবোব চাহিদা হইতে 
আমরা সহজেই বিভিন্ন খাঁজনাতে জমিব চাহিদা! নিণয় কবিতে পাবি। অবশ্য 
অন্তান্ত উপাদান পরিবর্তনীয় হইলেও অন্যান্য উপাদানের মূল্য ও উত্পাদিত 
দ্রব্যের চাহিদা হইতে আমর| সহজেই বিভিন্ন খাজনাতে জমিব চাহিদা নির্ণয় 
করিতে পারি। আমরা জানি এইবপ অবস্থায় উৎপাদক ততট। জমি নিয়োগ 
করিবে যাহাতে জমি ও অন্য যে কোন উপাদানের মধো প্রান্তিক বিনিময় হার 
(17708151791 1805 0 62010101081 90056160001) খাজনা ও অন্ত 
উপাদানটির মূল্যা্গপাতের সমান১ । আমর। জানি এইক্ষেত্রেও খাজনার হার 
যতই কম হইবে, ততই অন্যান্ত উপাদানের পরিবর্তে জমি অধিকতর ব্যবহৃত 


১. "ষ্ঠ পবিচ্ছেদ ভঃ 


৩২৪ অর্থনীতি 


হইবে, এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় মোট উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি 
পাইবে। স্বতরাং এই বিনিময়গত ও উৎপাদ্দনগত উভয় প্রভাবের ফলেই জমির 
চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । অর্থাৎ অন্যান্য উপাদানের ন্যায় জমির ক্ষেত্রেও 
খাজন!] কমিলে জমির চাহিদা বাড়িবে এবং খাজন! বাড়িলে জমির চাহিদা 
কমিবে। আবার এই ক্ষেত্রেও জমির চাহিদার স্থিতিস্থাপকত। নির্ণয়ে বু্পন্ন 
চাহিদার নিয়মাবলী* সমভাবে প্রযোজ্য । 

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জমির এই চাহিদা! ও ষোগান হইতে আমর! 
সহজেই জমির খাজন। নির্ণয় করিতে পারি। যে কোন খাজনায় জমির 
যোগান স্থির বলিয়া খাজন। জমির প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য বা চাহিদার 
উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইবে । ৪৯ নং চিত্রে চাহিদা ও যোগানের দ্বারা 
কিভাবে খাজনা! নিবূপিত হয় তাহ দেখান হইয়াছে । ধরা যাক, জমির 
পরিমাণ 04 | জমির খাজনা যাহাই হউক না কেন প্রক্কতিদত্ত সামগ্রী 
বলিয়া জমির মোট যোগান 04&তে অপরিবততিত থাকিবে । স্থৃতরাং জমির 





৬. £ জমির পরিমাণ ৯ 
৪৯পং চিত্র 
যোগান রেখা 45 সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক হইবে । জমির চাহিদা রেখা 
যদি [)]) হয় তবে জমির খাজনা হইবে 0ম । কারণ 01২ খাজনাতেই জমির 


সপে আপ | আল | শী শশী ০ 


১. চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ভ্রষ্টব্য। অবগ্য শ্রমিকের মোট চাহিদা নির্ঁয়ের যে সকল অস্গবিধা 
আমরা! পূর্ব পবিচ্ছেদে লক্ষ্য কবিয়াছি, জমির মোট চাহিদা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও অনেকগুলি 
বর্তমান । এই ক্ষেত্রেও আমাদের অন্ঠান্য উপাদানের মুল্য, বা দেশে মোট আয় ইত্যাদি স্থির 
বলিয়! ধরিতে হয়। এই ক্ষেত্রেও এই অস্থবিধাগুলি দুর করিবার জন্ভ আমরা অস্ান্য বিষয় 
স্থির বলিয়! ধরিয়া লইব, যদিও এই পন্থা! সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ) নছে। 


খাজন। ৩২৫ 


চাহিদা ও যোগান সমান হইবে । জমির মোট পরিমাণ 04 বলিয়া মোট 
খাজন। হইবে 04 * 0 বা 04&08। 

আমর] দেখিয়াছি জমির চাহিদ| নির্ভর করে জমির প্রান্তিক উৎপাদন, 
উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা ইত্যাদির উপর । উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা! যদি বৃদ্ধি 
পায় ও/ বা উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহারের ফলে জমির প্রান্তিক উত্পাদন 
যদি বৃদ্ধি পায় তবে জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে জমির খাজনাও 
বাড়িবে। ৪৯ নং চিত্রে আমর! দেখি জমির চাহিদা 107) হইতে 101'-এ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় জমির খাজনা 0% হইতে 07২1এ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু জমির পরিমাণ 
বাড়ানে। সম্ভব নয় বলিয়া মোট জমির নিয়োগ 04তে অপরিবতিত থাকে । 
এই জন্য আমরা দেখি কোন দেশের জনসংখা-বৃদ্ধি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
সাধারণতঃ জমির খাজনাও বৃদ্ধি পায়। কারণ দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে 
খাছ্য-শন্য ও জমির অন্ঠান্ত উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদ বৃদ্ধি পায় এবং তাহার 
ফলে জমিরও চাহিদা! বাড়ে। আবার দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ 
উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভবের ফলেও জমির প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি 
পায়। অবশ্ঠ উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি নিয়োগের ফলে যে সকল সময় জমির 
খাজন। বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, কখনো! কখনো তাহা হ্বাসও পাইতে পারে। 
কারণ জমিতে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদ1 যদি অত্যন্ত অস্থিতিস্থাপক হয়, 
তবে কৃষির উন্নতির সঙ্গে জমির উৎপাদন অনেকটা বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষিজাত 
ত্রব্যের মূল্য খুব কমিয়া যাইতে পারে; ফলে জমির প্রাস্তিক উৎপাদন 
(70091811791 01)55108] 0:09408০6 ) বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও জমির প্রান্তিক 
উৎপাদন মূল্য ( ৮৪196 ০6 016 708181091 00৫00) ও সঙ্গে সঙ্গে জমির 
চাহিদাও হ্রাস পাইবে । এই অবস্থায় কৃষির উন্নতির সঙ্গে জমির খাজন৷ 
হাস পাইবে। 

আবার কোন দেশ যদি অপর দেশ হইতে স্বল্পমূল্যে কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয় 
করিতে পারে তবে দেশে কৃষিজাত ত্রব্যের মূল্যন্থাসের ফলে জমির চাহিদা ও 
তৎসঙ্কে জমির খাজনাও হ্রাস পাইবে । এইজন্য যদি প্রচুর কষিজাত দ্রব্য 
উৎপাদনকারী কোন দেশ আবিষ্কৃত হয়, তবে যে দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের 
মূল্য বেশী, সেই দেশ নবাবিষ্কৃত দেশটি হইতে স্বল্পমূল্যে শস্য আমদানি 
করিতে পারায় কৃষিজাত ভ্রব্য আমদানিকারী দেশটিতে জমির খাজন] হ্বাম 
পাইবে। অপর পক্ষে নবাবিষ্কৃত দেশটি কষিজাত ভ্রব্য রপ্তানি করিতে পাক্বায়, 
অর্থাৎ সেখানে পূর্বাপেক্ষা কৃষিজাত ত্রব্যের চাহিদ। বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির খাজনাও 


৩২৬ অথনীতি 


বুদ্ধি পাইবে । এইজন্য আমর! দেখি উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনে শস্য 
কর (0০017 [,9৬) তুলিয়া দেওয়ায় জমির খাজনা হাস পায়ঃ কারণ শস্যকর 
অপসারিত করায় ইংলাগ্ড সহজেই অন্যান্য দেশ হইতে স্বল্পমূল্যে শস্যাদি 
আমদানি করিতে থাকে, এবং ফলে ইংল্যাণ্ডে জমির চাহিদা হাস পাওয়ায় 
খাজনাও হাস পায়। 

অবশ্য দীর্ঘকালে সাধারণতঃ প্রায় প্রত্যেক দেশে খাজনা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা 
যায়। কারণ দীর্ঘকালে জনসংখ্য। বুদ্ধির জন্য খাছ্যশস্য ও অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদা 
বুদ্ধি পায়। আবার প্রায় প্রত্যেক বস্ত উৎপাদন করিতেই প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে 
জমির প্রয়োজন হয়। যেমন শিল্পজাত দ্রবা প্রস্তৃতিতে কাচামালের প্রয়োজন 
হয়, তাই তাহার উত্পাদনও পরোক্ষভাবে জমির উপর নির্ভরশীল । সুতরাং 
দীর্ঘকালে বিভিন্ন দ্রবোর চাহিদ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়; 
কিছ্ক অন্যান্য উপাদানের যোগান ( যেমন শ্রমিক, মূলধন ইত্যাদি) দীর্ঘকালে 
বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলেও প্ররুতিদত্ত বলিয়া জমির যোগান দীর্ঘকালেও বুদ্ধি করা 
সম্ভব নয়। তাই সাধারণতঃ সকল ক্ষেত্রেই দীর্ঘকালে খাজনা বৃদ্ধি পাইবাঁর 
প্রবণতা দেখা যায় । 


উদ্ধত্তরূপে খাজন। (0156 ৪85 90179105) 

উপরে আমরা দেখিয়াছি অন্যান্য বস্তু বা উপাদানের হ্যায় পপ্রকতিদন্ত 
সামগ্রীর ক্ষেত্রেও যোগান ও চাহিদার মাধ্যমে আমবা খাজনা নির্ধারণ 
প্রকৃতির আলোচনা করিতে পারি। কিন্ধ খাজনা শির্ধারণের প্রকৃতি একটু 
পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতেও আলোচনা করা যার। আমরা দেখিয়াছি খাজন। 
যাহাই হউক না৷ কেন, জমিব নিয়োগের পরিমাণ অপরিবত্তিত থাকিবে। 
স্থতরাং খাজনাকে আমরা উৎপাদনের উদ্ত্ত হিসাবেও দেখিতে পারি। কাবণ 
দেশে মোট জমিব নিয়োগ স্থির বলিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে খাজনা মোট 
উত্পাদন মূল্য (৮৪106 0£ 07০ 6008] 0:০98০ট0 বা মোট রেভিনিউ হইতে 
অন্তান্ত উপাদানের মূল্য বাদ দিয়া যাহা থাকে তাহার সমান হইবে । নিম্নের 
উদাহরণ হইতে এই তত্বটি পরিষ্কার বুঝা যাইবে । 

ধর! যাক দ্রব্য উৎপাদনে কেবল জমি ও শ্রমিক এই ছুই প্রকারের 
উপাদান ব্যবহৃত হয়। তখন কোন জমির উপর বিভিন্ন পরিমাণ শ্রমিকের 
নিয়োগে মোট উৎপার্দন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন কত হইবে 
আমরা সহজেই নির্ণয় করিতে পারি। ভ্রব্যটির মূল্য বা চাহিদা 'জান! 


খাজন। ৩২৭ 


থাকিলে তখন আমর! সহজেই শ্রমিকের গড় উৎপাদন মূল্য ও প্রান্তিক 
উত্পাদন মুল্য নির্ণয় করিতে পারি। জমির পরিমাণ স্থির থাকায় শ্রমিকের 
গড় উত্পাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন প্রথমে বৃদ্ধি পাইয়া পরে হ্রাস পাইতে 
থাকিবে। স্থতরাং শ্রমিকের গড় উৎপাদন মূল্য এবং প্রান্তিক উৎপাদন 
মূল্যও প্রথমে বৃদ্ধি পাইবে এবং পরে হ্রাস পাইবে । ৫০ নং চিত্রে ৬১৮০৮ 
রেখা এবং ৬107 রেখা যথাক্রমে শ্রমিকের গড় উৎপাদন মৃল্যরেখা 
ও প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যরেখা নির্দেশ করিতেছে ।* শ্রমিকের ম' 





৫০নং চিত্র 


জানা থাকিলে এই অবস্থায় উৎপাদক কত শ্রমিক নিয়োগ করিবে তাহা 
আমরা সহজেই নির্ণয় করিতে পারি। ধর। যাক শ্রমিকের মজুরি 0৬৬, 
এবং উৎপাদক 0৬৬ মজুরিতে যত খুশী মজুর নিয়োগ করিতে পারে । আমরা 
দেখিয়াছি ফার্ম এই অবস্থায় 98 সংখাক শ্রমিক নিয়োগ করিবে; কারণ 
08 পরিমাণ নিয়োগে শ্রমিকের প্রান্তিক উত্পাদন মূল্য ও মজুরি সমান 
এবং সেই অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য নি্নগামী। আবার শ্রমিকের 
098 পরিমাণ নিয়োগে শ্রমিকের গড় উৎপাদন মূল্য (58106 ০ 0170 ৪2%20986 
0900 ৪1 স্থুতরাং ভারসাম্য অবস্থায় উৎপাদকের মোট বিক্রয়- 
লব্ধ অর্থ হইবে 08৮8, বা 08 । শ্রমিকের মজুরির হার 0৬/ এবং 


পপ 





£এই প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন মূল্যরেখাব প্রকৃতি সম্বদ্ধে আমনা পূর্বে চতুমর্শ পরিচ্ছেদে 
আলোঁচন| কবিয়াছি। 


৩২৮ অর্থনীতি 


মোট 9১8 সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হয় বলিয় শ্রমিক বাবদ মোট ব্যয় 0৬৮ » 
099 বা 9910৬ । স্থতরাং শ্রমিকের মজুরি বাদ দিয়া মোট উদ্ত্ত থাকে 
(08 -_081)৬৬) বা ৬/10৮,ঢ' পরিমাণ । প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই 
উদ্ৃত্তই হইবে জমির মোট খাজনা । কারণ, উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
থাকিলে কোন উৎপাদক যদি জমির মালিককে ৬/]) ঢা অপেক্ষা কম 
খাজন! দেয়, তবে অপর উৎপাদক তাহা! অপেক্ষা কিছু বেশী দিয়া জমিটি 
লইলে তাহার লাভ থাকিবে । আবার জমির খাজনা! ৮1) অপেক্ষা বেশী 
হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে উতৎপাদকের লোকসান হইবে, এবং 
সেইজন্য কেহই জমিটি নিতে চাহিবে নী। স্থৃতরাং উৎপাদকদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতার ফলে জমির খাজনা জমি হইতে প্রাপ্ত উদ্ত্ত ড/[)[.ঢ-এর 
সমান হইবে। উৎপাদক যদি শ্রমিক ছাড়াও সার, লাঙ্গল ইত্যাদি অন্ত প্রকারের 
উপাদান নিয়োগ কবে, সেই ক্ষেত্রেও উপরের আলোচনা প্রযোজ্য । কারণ 
তখনও আমরা সহজেই দেখাইতে পারি উৎপাদকের মধ্যে প্রতিযোগিতার 
ফলে জমির খাজনা অন্যান্য উপাদান বাদ দিয়া জমি হইতে উদ্বৃত্তের 


পরিমাণের সমান হইবে। 

উপরের আলোচনা হইতেও আমরা সহজেই দেখি উৎপাদিত দ্রব্য 
মূল্য ও/ব|! উন্নততর উৎপাদন প্রণালীর নিয়োগে শ্রমিকের প্রান্তিক 
উৎপাদন ষদি বৃদ্ধি পায় তবে ৫০্নং চিত্রে ৬১০৮০ ও ৬1+০৮ রেখা 
উধ্বদিকে পরিবতিত হইবে । স্থৃতরাং এই অবস্থায় শ্রমিকের যোগান 
রেখা (ড/19) অপরিবত্তিত থাকিলে জমি হইতে প্রাপ্ত উদ্ত্ত ও সঙ্গে সঙ্গে 
জমির খাজন! বৃদ্ধি পাইবে । আবার কোন কারণে শ্রমিকের মজুরি 
(বা অন্য উপাদানের মূল্য) যদি হ্রাস পায়, তাহা হইলেও আমরা দেখি 
জমি হইতে উদ্বৃত্ত বা জমির খাজন] বৃদ্ধি পাইবে । আবার অন্যদিকে 
শ্রমিকের যোগান হাস বা! শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইলে জমির উদ্ৃত্তও 
হাস পাইবে। 

উপরে আমরা খাজনা জমির চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে, বা জমির 
উদ্ত্তরূপে কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দেখাইয়াছি। এই ছুই প্রকার 
নির্ধারণ প্রণালী ভিন্ন নহে। কারণ জমির পরিমাণ স্থির বলিয়া অন্যান্য 
উপাদানের মূল্য ও উৎপাদিত ত্রব্যের চাহিদা নির্দিষ্ট থাকিলে, চাহিদা ও 
ঘোগানের ভারসাম্যের মধ্য দিয়া ঘে খাজন৷ নির্ণীত হয়, তাহাই হইবে 
উৎপাদন হইতে উদছ্ত্ত। 


খাজন। ৩২৯ 
পার্থক্যসূচক খাজন1_ রিকার্ডোর খাজনা তত্ব (২670 ৪৪ & 


[01861610612] 1২108102128 00০০: 01 [২69 ) 

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো 
খাজনাকে বিভিন্ন জমির উতৎ্পার্দিকা শক্তির (£51:01105) বিভিন্নতার ফল বলিয়। 
মনে করিতেন। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে খাজনার আলোচনার সময় আমরা 
ধরিয়| লইয়াছি যে সকল জমিই এক প্রকাবের। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় 
বিভিন্ন জমির উৎপাদদিকা শক্তি বিভিন্ন এবং সেই জন্য তাহাদের খাজনার 
পরিমাণও বিভিন্ন । রিকার্ডোর এই পার্থক্যস্থচক খাজন1 তত্বটি আমরা 
নিম্নের উদাহরণের সাহায্যে সহজেই দেখাইতে পারি। 

ধরা যাউক, কোন দেশে তিন প্রকারের জমি আছে । প্রথম প্রকারের 
জমির উৎপাদ্দিকা শক্তি দ্বিতীয় প্রকারের জমিব উৎপাদক শক্তিব চেয়ে 
বেশী, এবং দ্বিতীয় প্রকারের জমির উৎপাদিকা শক্তি তৃতীয় প্রকারের জমির 
উত্পার্দিকা শক্তি অপেক্ষা অধিক | ধরা যাক, কেবল শ্রমিক ও জমির দ্বারা 
কষিকার্য সম্পাদিত হয়। ৫১ নং চিত্রে 4127) 4£চা ও 4১07] যথাক্রমে 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের জমিতে শ্রমিকের গড উৎপাদন মূল্যরেখা, 
ও 712, 07], [যা যথাক্রমে তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যরেখা। 
0%৬/ শ্রমিকের মজুরি নির্দেশ করিতেছে । স্ৃতরাং পুববর্তী অনুচ্ছেদের 
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আলোচনা হইতে আমরা জানি, প্রথম প্রকারের জমিতে উৎপাদকের মোট 
রেভিনিউ 981 ঘ). এবং শ্রমিক বাবদ 08:101৬/ ব্যয় হওয়ায় সেই 
জমিতে খাজনা হুইবে ৬/0:চ.2ঢঃ | আবার আমরা! জানি ভারসাম্য 
অবস্থায় শ্রমিকের প্রাস্তিক উৎপাদন মূল্য শ্রমিকের মন্ুরির সমান এবং 


৩৩০ অর্থনীতি 


শ্রমিকের গড় উৎপাদন মূলা শ্রমিকের প্রান্তিক উত্পাদন মূলা অপেক্ষা 
বেশী* (বা প্রান্তিক ক্ষেত্রে সমান )। স্থুতরাং শ্রমিকের গড় উৎপাদন মূল্য 
শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষা বেশী হইবে এবং এই অবস্থায় শ্রমিকের গড় ও 
প্রান্তিক উত্পাদনের মূল্য (বা মজুরির ) মধ্যে পার্থক্যকে শ্রমিক-নিয়োগ পিছু 
জমির খাজনা বলা যায়। প্রথম প্রকারের জমিতে শ্রমিকের গড় উৎপাদন মূল্য 
9171, এবং শ্রমিকের মজুরি ও প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য 31101 হওয়ায় শ্রমিক 
পিছু উদ্বত্বের পরিমাণ 70177) | স্ৃতরাং মোট 081 পরিমাণ শ্রমিক নিযুক্ত 
হয় বলিয়! প্রথম জমি হইতে মোট ড/1771) পরিমাণ উদ্ব্ত থাকে । 

দ্বিতীয় প্রকারের জমিতে প্রথম প্রকারের জমি অপেক্ষা উৎপাদিক। 
শক্তি কম বলিয়া সেখানে শ্রমিকের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন কম। 
কিন্তু শ্রমিকের মূল্য ছুইক্ষেত্রেই সমান বলিয়া আমরা দেখি দ্বিতীয় 
প্রকারের জমির উদ্বত্ত ৬/1):279 প্রথম প্রকারের জমির উদ্ত্ত 
অপেক্ষা কম। আবার তৃতীয় প্রকারের জমির ক্ষেত্রে 0985 পরিমাণ 
অমিক নিয়োগ করিলে শ্রমিকের মোট মজুরি (0৬৮১099) এ 
জমি হইতে প্রাপ্ত মোট রেভিনিউ (83103 ৮078 )-এর সমান, এবং 
অন্য যে কোন পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ উত্পাঁদকের শ্রমিক বাবদ বায় 
মোট রেভিনিউ অপেক্ষা অধিকতর হয়। স্থতরাং তৃতীয় প্রকারের জমিতে 
উৎপাদকের লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় ন]। স্থতরাং এই প্রকারের জমির জন্য 
উৎপাদক কোন খাজনা দিতে রাজী থাকিবে না। ইহাকেই বলা হয় প্রাস্তিক 
জমি (10915109118) এই প্রান্তিক জমি খাজনাশৃন্ত । সুতরাং এই 
অবস্থায় প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের জমিতে প্রাপ্ত উদ্ত্ত বা খাজনা এ ছুই 
£কারের জমির ও প্রান্তিক (তৃতীয় প্রকারের ) জমির উতপাঁদিকা শক্তির 
পার্থক্যন্চচক | প্রথম প্রকারের জমির উতপাদিক। শক্তি দ্বিতীয় প্রকারের 
জমির উৎপাদ্দিকা শক্তি অপেক্ষা! বেশী বলিয়। প্রথম প্রকারের জমিতে খাজন৷ 
দ্বিতীয় প্রকারের জমিতে খাজনা অপেক্ষা অধিকতর হইবে । আবার তৃতীয় 
প্রকার জমির উৎপাদিকা শক্তি এত কম যে ইহাতে কেবলমাত্র শ্রমিকের খরচ 
উঠে। কোন উদ্ধত্ত থাকে না। তাই এই প্রকারের জমিতে কোন খাজনা 
থাকে না। তাই ইহাকে প্রাস্তিক জমি (27875108] 19150 ) এবং প্রথম ও 
ছিতীয় প্রকারের জমিকে প্রান্তোর্ধ (10005-0818610791 ) জমি বলা হয়। 


পা ০৮১৮ পিপিপি শত পাপী পি শপ সোপপপপ সপ সস শ পসপাসপি পিপি শা আপস 


« কারণ, না হইলে উৎপাদনে ক্ষতি হইবে । 


থাজনা ৩৩১ 


রিকার্ডোর পার্থক্য-স্থচক খাজনা তত্বাট বিভিন্ন প্রকারের জমির খাজনার 
বিভিন্নতা নির্দেশে সহায়তা করিলেও ইহা দ্বারা খাজনার মূল তন্বটি পরিস্ফুট হয় 
না। কারণ আমর] দেখিয়াছি দেশে সকল জমি এক প্রকারের হইলেও খাঁজনার 
উদ্ভব হইতে পারে। সুতরাং খাজনা যে কেবল বিভিন্ন জমির উৎপাদক 
শক্তির পার্থক্যজাত তাহা বল! সঙ্গত নয়। আবার কোন্‌ জমি প্রান্তিক, 
কোন্‌ জমি প্রান্তোধর্ব (170:8-008151091 ), এবং কোন্‌ জমিই বা 
প্রান্ত-নিমম (509-229519] ) হইবে তাহা কেবল জমির উৎপার্দিক। 
শক্তি নহে, উত্পাদিত দ্রব্যের চাহিদা এবং শ্রমিকের (ও অন্যান্ত উপাদানের ) 
মূল্যের উপরেও নির্ভর করে। যেমন উত্পাদিত দ্রব্যের চাহিদা বুদ্ধিহেতু মূল্য 
বৃদ্ধি পাইলে, প্রত্যেক জমিতে শ্রমিকের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যরেখা 
উপ্বদিকে পরিবত্তিত হইবে । তখন তৃতীয় প্রকারের জমি নিকুষ্টতম হইলেও 
তাহাতে উদ্বত্ত থাকিবে। স্থতরাং তখন তাহাকে প্রান্তিক জমি বলা 
যাইবে না, কারণ সেই জমির মালিকও তখন খাজনা লাভ করিবে । অবশ্য 
তখন প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের জমিতেও গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন মূল্য রেখা 
উধ্্বদিকে অপসারিত হওয়ায় তাহাতে অমিকের নিয়োগের বৃদ্ধি পাইবে, এবং 
তাহাদেব খাজনার হার বাড়িবে। আবার দ্রব্যমূল্য হাস পাইলে হয়ত দ্বিতীয় 
প্রকারের জমিতে কোন উদ্ধত্ব থাকিবে না অর্থাৎ তখন দ্বিতীয় প্রকারের 
জমিই হইবে প্রান্তিক জমি (17211198118 )। এই অবস্থায় শুধু প্রথম 
প্রকারের জমি হইবে প্রান্তে।ধর্ব (11309-079151091 ), এবং তৃতীয় প্রকারের 
জমিতে চাষ হইবে না, বা তাহা হইবে প্রান্ত-নিষ্ (50-2297£159] ) জমি । 

উপরের আলোচনা হইতে আমর] দেখি রিকার্ডোর পার্থক্যস্থচচক খাজন] 
তত্বটির মূল সত্যট্ুকু আমরা জমির চাহিদা ও যোগানের আলোচনা হইতেই 
পাইতে পারি ; এইজন্য তাহাকে পৃথক খাজন তত্ব হিসাবে গণ্য করিবার 
কোন কারণ নাই। 


খাজনা সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ (00517) [16015 ০: ২০:১6) 

রিকার্ডো প্রভৃতি ক্লাসিক্যাল (018951981 ) ধনবিজ্ঞানীর1 খাজনা বলিতে 
জমি বা! অন্ত প্রকারের প্রাকৃতিক সামগ্রীর ব্যবহারের মূল্য বুঝাইতেন। কিন্তু 
আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ একটু অন্যভাবে খাজনার সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার 
পক্ষপাতী । আমরা! দেখিয়াছি, জমি বা অন্যান্য প্রাকৃতিক সামগ্রীর খাজন। 
পাইবার কারণ তাহাদের যোগানের স্থিরতা (9ফ1চৈ 0 90019]15 )। খাজন। 


৩৩২ অর্থনীতি 


যাহাই হউক না কেন, জমির মোট যোগান অপরিবন্তিত থাকে বলিয়া! জমির 
মালিক খাজন। পায়। অর্থাৎ খাজন! জমির যোগাঁনের অস্থিতিস্থাপকতা- 
প্রস্থত। কিন্ত যোগানের এই অস্থিতিস্থাপকতা৷ কমবেশী প্রায় সকল উপাদানের 
ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। স্থতরাং আমরা! অন্তান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও খাজনার 
উদ্ভব লক্ষ্য করিতে পারি । 

এইজন্য আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা খাজনাকে কেবল জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক 
সামগ্রীর মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া! সাধারণভাবে খাজনার সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। 
তাহাদের মতে যে কোন উপাদান তাহার ন্যনতম যোগান-মূল্য (13101107010 
911010]1% 10110০০ ) হইতে যতটা মূল্য বেশী পায় তাহাঁকেই আমরা এঁ উপাদানের 
খাজন। বলিতে পারি। ধরা যাক কোন উপাদানের মালিক ৪০২ টাকার কমে 
তাহার উপাদানটি উৎপাদকের নিকট দিবে না! । স্থৃতরাং তখন ৪০২ টাকা হইল 
এ উপাদানটির ন্যনতম ষোগান-মূল্য । উপাদানটির মূল্য হিসাবে যদি সে প্রকৃত- 
পক্ষে ৫০২ টাক] পায়, তবে (৫০ - ৪০২) বা ১০২ টাঁক। হইল তাহার খাজন]। 

খাজনার সংজ্ঞা যদি এইভাবে নির্দেশ করা যায়, তবে আমরা দেখি জমি ও 
অধিকাংশ উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্য হইবে মাত্রাগত, গুণগত নয়। 
তখন উপাদানগুলিকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি। 
কতকগুলি উপাদানের যোগান সম্পূর্ণবূপে অস্থিতিস্থাপক, অথাৎ, তাহাদের 
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৫২নং চিত্র 
ন্নতম যোগানমূল্য শূন্য, যেমন জমি। ৫২নং চিত্রে 49 এইক্প একটি 
উপাদানের যোগান রেখা নির্দেশ করিতেছে । এই উপাদ্ানটির মোট যোগান 
সকল মূল্যেই 0 পরিমাণ । 17 যদি উপাদানের চাহিদা রেখা হয়, তবে 


খাজন। ৩৩৩ 


উপার্দানটির মূল্য হইবে 0 এবং তাহার মোট আয় হইবে 040৮1 কস্ত 
উপাদানটির ন্যুনতম যোগানমূল্য শূন্য বলিয়া ইহার সবট্ুকুই আমরা খাজনা 
হিসাবে গণ্য করিতে পারি । 
অপরপক্ষে, উপাদানটির যোগাণ দি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (06:5০ 
৪18500০ ) হয়, তবে উপাদ্দানটির প্রকৃত আয় ও তাহার ন্নতম যোগানমূল্য 
| সমান হইবে ; অর্থাৎ সেই উপাদানটি কোন খাজনা পাইবে না । যেমন ৫৩নং 
চিত্রে ৮17. উপাদানটির যোগান বেখা। ইহা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক, অর্থাৎ 





৬. ছি! -_*» উপাদানের পরিমাণ %* 
৫৩নং চিত্র 

উপাদানটির সকল এককের নুযনতম যোগানমূলাই ০9৮:এর সমান। 
উপাদাঁনটির চাহিদা যদি 101) হয়, তবে 041 পরিমাণ উপাদান 9৮. মূল্যে 
নিযুক্ত হইবে । এই অবস্থায় উপাদানটির প্রকুত (8০08৪]1) আয় ন্যুনতম যোগান- 
মূল্যের সমান বলিয়া উপাদানটি কোন খাজন। পাইবে না। পূর্ববর্তী উদাহরণে 
( ৫২নং চিত্রে) উপাদানটির চাহিদ। বৃদ্ধি পাইলে খাজনা ও বৃদ্ধি পাইবে , কিন্ত 
উপাদানটির যোগান যখন সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক (€ ৫৩নং চিত্রে ) তখন উপাদানটিব 
চাহিদী! নৃদ্ধি পাইলেও তাহার খাজন! শুন্যই থাকে । 

অবশ্ঠ অধিকাংশ উপাদানের ক্ষেত্রেই উপাদানের নিয়োগের বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে ন্যুনতম যোগানমূল্যও বাড়িতে থাকে; অর্থাৎ অধিকাংশ উপাদানের 
যোগান রেখা উত্তরপূর্বমুখী (কারণ, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নানতম যোগান-মূল্য 
রেখা ও যোগান রেখা অভিন্ন)। ৫৪নং চিত্রে 95 কোন উপাদানের যোগান রেখা 
নির্দেশ করিতেছে । ইহা হইতে আমরা দেখি উপাদানটির নিয়োগ যতই বাড়িতে 
থাকে, অতিরিক্ত উপাদানের ন্যুনতম ষোগানমূল্যও ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 


৩৩৪ অর্থনীতি 


যেমন উপাদানটিব প্রথম একক 09 মূল্য দিলেই কাজ করিবে , কিন্ত 
09 অপেক্ষা কম মূল্য দিলে তাহা কাজ করিবে না। স্থতরাং উপাদানটির 
প্রথম এককেব ন্যুনতম যোগানমূল্য 951 অন্রৰপে আমরা দেখিতে পাই, 
উপাদানটির 04তম এককটির ন্যুনতম যোগানমূল্য 4, 94১৪তম এককের 





0০ &  /2 - শি উপাদানের গরিমাণ ৯ 
৫৪নং চিত্র 


ন্নতম যোগানমূল্য 4205 ইত্যাদি । উপাদানটিব অধিকতব একক নিষেোগ 
কবিতে গেলে এই ক্ষেত্রে তাহাকে অধিকতর মূলা দিতে হইবে, অর্থাৎ 
উপাদ্দানটির নানতম যোগানমূল্য রেখ! বা যোগান রেখা উধ্বগামী। 1010 
বদি উপাদ্দানটির চাহিদা বেখা! হয়, তবে 042 সংখ্যক উপাদান 079 মূল্য 
নিষুক্ত হইবে । এই অবস্থায় 04তম উপাদানটির ন্যুনতম যোগান মূলা ও 
প্রত আয় সমান । কিন্তু 0৮9 মূল্য কেবল উপাদানটির 0.45তম এককই 
নয়, অপর সকল নিয়োজিত এককই ভোগ করে, এবং তাহাদেব ক্ষেত্রে নানতম 
যোগান মূল্য তাহাদের আয় 072 অপেক্ষা কম। যেমন উপাদানটির প্রথম 
এককটি পায় 0৮, কিন্ত তাহার ন্যনতম যোগানমূল্য 95১1 স্থতরাং প্রথম 
এককটির আয়ের ১৮৪ পরিমাণকে খাজনা বলিয়া গণ্য করা যায়। অন্ুবপে 
উপাদানটির 04তম উপাদান [01 পরিমাণ খাজনা লাভ করে, এবং 049- 
তম উপার্দানটির খাজন শন্য । সুতরাং উপাদানটির মোট খাজনা তাহার মোট 
মায় 94203275 ও মোট ন্যুনতম যোগানমূল্া 09503242এর বিয়োগফল 
১০)929এর সমান । 


খাজন। ৩৩৫ 


উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখি, যে উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ 
অস্থিতিস্থাপক তাহার আয়ের সবটুকুই খাঁজনা হিসাবে গণ্য করা যায়, ষে 
উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক তাহার আয়ের মধ্যে কোন খাজনার 
অংশ নাই; এবং যে উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অসীম ও 
শৃন্ের মধ্যবর্তা* তাহার আয়ের কতক অংশ খাজনা পরা যায়। স্থতরাং 
খাজনা কেবল জমির এলাকাভূক্ত নয়, তাহা সকল গ্রকার উপাদানের 
আয়ের মধ্যেই নিহিত থাকিতে পারে, যদিও জমির বেলায় তাহার আয়ের 
সবটাই খাজনা হিসাবে গণ্য । এই জন্ত জমির আঁয়কে প্রধান শ্রেণীর 
খাজন] বলিয়া বল' যাইতে পারে (“0২০1৮ 15 613০1920176 560193 
০6 2 1816০ £9105? )| নিমের আলোচনা! হইতে এই সতা আরও 
পরিস্ফুট হইবে । 


খাজনা-নির্ণায়ক বিষয়বস্ত (ঢ906919 1)9601:1001191775 [210 ) 


আমরা দেখিয়াছি কোন উপার্দান তাহার ন্যুনতম (1111110010) যোগান- 
মূলা অপেক্ষা যাহা! বেশী পায় তাহাকেই বল! হয় উপাদানটির খাজনা । স্ৃতরাং 
কোন উপাদানের খাজন। নির্ণয় করিতে গেলে একদিকে তাহার প্রক্ুত আয় ৪ 
অন্যদিকে তাহার নানতম যোগানমূলা জানা আবশ্যক । কিন্ত কোন বস্তুর 
ন্নতম যোগানমূল্য বিভিন্ন দুষ্টিবিন্দু হইতে দেখিতে গেলে সাধারণতঃ 
বিভিন্ন হইবে । এইজন্য কোন উপাদানের খাজনাও ন্যুনতম যোগানমূলযের 
পার্থক্যান্সারে বিভিন্ন হইবে । 

প্রথমতঃ কোন উপাদানের ন্যনতম যোগানমূল্য সময়ের দর্ঘ্যানসারে 
বিভিন্ন হইবে । অত্যন্ত অল্পকালে শুধু জমি নহে, অন্ান্ত অনেক প্রকারের 
উপাদানের যোগানও সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক । আমর] দেখিয়াছি জমির বেলায় 
কেবল স্বল্লকালে নহে, দীর্ঘকালেও তাহার পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়। 
কিন্তু অন্তান্ট উপাদানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এই কথা খাটে না। স্বল্নকালে 
সকল যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ী ইত্যাদির পরিমাণ স্থির। তাহাদের মূল্য যাহাই হউক 
না] কেন এ সকল উপাদানের মালিকের পক্ষে সেগুলি ফেলিয়! রাঁখা অপেক্ষা যে 
কোন মূল্যে তাহাদের নিয়োগ করা লাভজনক । অর্থাৎ স্বল্পকালে আমরা জমির 
ন্যায় এই সব দীর্ঘস্থায়ী উপাদানের ন্যুনতম যোগানমূল্য শূন্য বলিয়! ধরিতে পারি। 


* অর্থাৎ যাহাব যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক নয়, আবার পূর্ণ স্থিতি্থাপকও নয়। 


৩৩৬ অর্থনীতি 


সেইজন্য শ্বল্পকালে এই সকল উপাদানের আয়ের সবটুকুই আমরা খাজনা বলিয়া 
গণ্য করিতে পারি। কিন্ত দীর্ঘকালে এই সকল উপাদানের ন্যুনতম যোগান- 
মূলা তাহাদের উৎপাদন ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল হইবে, কারণ দীর্ঘকালে এই 
সকল উপাদানের মুল্য উৎপাদন বায় অপেক্ষা কম হইলে এ সকল যন্ত্রপাতি 
বা ঘরবাড়ী আর প্রস্তত করা হইবে না, বা তাহাদের যোগান হাস পাইবে। 
ফার্মের ভারসাম্য অবস্থার আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি, স্বল্নকালে ফার্মের 
যন্ত্রপাতি, ফ্যাক্টরী গৃহ ইত্যাদি স্থির বলিয়] ফান্জের মোট রেভিনিউ মোট 
পরিবর্তনীয় ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইলেই ফার্ম উৎপাদন করিবে । এইজন্য 
স্বল্পকালে ফামের পরিবর্তনীয় ব্যয়ের উপর উদ্ত্তকেই আমরা ফার্মের স্থির 
উপাদানসমূহের খাজনা বলিয়া গণ্য করিতে পারি। মার্শাল অবশ্ঠ এই 
প্রকারের খাজনাকে বলিয়াছেন খাজনার-সদৃশ ( 035951-670%)। আমরা 
দেখিয়াছি স্বল্পকালে ফার্মের এই খাজনা-সদৃশ স্থির উপাদানগুলির বাবদ 
ব্যয়ের কম বা বেশী হইতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে, স্থির উপাদানগুলিও 
পরিবর্তনীয় বলিয়৷ তাহাদের মূল্য বায় অপেক্ষা কম হইতে পারে না। আবার 
দীর্ঘকালে পূর্ণপ্রতিঘোগিতাব ক্ষেত্রে এ সকল উপাদানের ব্যয় তাহাদের মূল্যের 
সমান হইবার দিকে প্রবণত। থাকে বলিয়! দীর্ঘকালে সকল উপাদানের খাজনা 
শূন্য হইবার প্রবণতা! থাকে । এই জন্যই এই প্রকারের খাজনাকে মার্শাল খাজনা- 
সদ্রশ বলিয়াছেন। অর্থাৎ কতক গুলি উপাদান সম্পূর্ণ প্রকৃতিপ্রদত্ত না হইলেও সেই 
সকল উপাদানেরও যোগান শ্বপ্পকালে স্থির বলিয়৷ তাহার! তাহাদের উৎপাদন 
বায় অপেক্ষা কম বা বেশী আয় করিতে পারে। স্বল্লকালে তাহাদের ন্যুনতম 
ষোগানমূলা শূন্য বলিয়া এই আয়ের সবটুকুকেই খাজনা! (বা খাজনা-সদৃশ) বলা 
ষায়। কিন্তু দীর্ঘকালে এ সকল উপাদানের আয় উত্পাদন ব্যয় অপেক্ষ। কম 
হইলে তাহাদের যোগান হ্রাস পাইবে, এবং আয় উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষ। বেশী 
হইলে তাহাদ্দের যোগান বৃদ্ধি পাইবে । এইজন্য দীর্ঘকালে প্রতিযোগিতার ফলে 
এ সকল ভ্রব্যের মূল্য তাহাদের গড় উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়, এবং তখন এ 
সকল দ্রব্যের নানতম যোগানমূল্য তাহাদের উৎপাদন ব্যয়ের সমান বলিয়া 
সেখানে খাজনাও শূন্ত । কিন্তু জমির বেলায় দীর্ঘকালেও তাহার যোগান 
বৃদ্ধি বা হাস করা যায় না বলিয়া প্রতিযোগিতার ফলে তাহার খাজনা শূন্ত 
হইবার কোন প্রবণত। থাকে না। এইজন্ভই ক্লাসিক্যাল ( 01895159] ) 


ধনবিজ্ঞানীরা জমির উদ্ধৃত্বকে প্রকৃত খাজনা এবং অন্ত উপাদানের উদ্ধ ত্বকে 
থাজলা-সদৃশ € দি ডিক ) বলিয়াছেন । 


খাজল। ৩৬গ 


কিন্তু জমি ও অন্যান্য উপাদানের মধ্যে এই পার্থক্য অধিকাংশ: ক্ষেত্রে সঙ্গত 
নহে, কারণ জমির ক্ষেত্রেও জমিকে চাষযোগা করিবার জন্য অনেক সময় 
শ্রমিক ও মূলধনের নিয়োগ করা হয়। আবার জমির মূল্য খুব বৃদ্ধি পাইলে 
জঙ্গল কাটিয়া, বা! নানা প্রকারে বর্তমানে যে সকল জায়গা পতিত বা আবাদ- 
যোগা নয়, তাহাদের চাষোপষোগী করিয়া তোলা যায়। তদুপরি জমির 
উৎপাদিকাশক্তি বজায় রাখিবার জন্য বা বৃদ্ধি করিবার জন্য সার প্রয়োগ, জলসেচ 
ও অন্যান্য নান! প্রকারের ব্যবস্থা অবলম্ধন করা হয়। সুতরাং জমির আয়ের 
সবটুকৃই আমরা প্ররূত খাজনা বলিতে পারি না, তাহার কতকট। জমিতে 
পূর্বে ও/ বা ৰবতমানে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগের প্রতিদান। স্তরাং প্রকৃত 
পক্ষে জমি ও মূলধনের পার্থকা অতান্ত বেশী নহে, বর্তমানে অধিকাংশ জমির 
একটা গ্রধান অংশকে মূলধন হিসাবে গণ্য করা যায়। 
আবার দীর্ঘকালে যে কেবল প্রকৃতিদত্ত জমির পরিমাণই বাড়ানে। চলে না' 
তাহা নহে, অনেক সময় কোন কোন প্রকারের শ্রমিকের যোগানও সম্পূর্ণ 
অস্থিতিস্তাপক হইতে পারে। পূব পরিচ্ছেদে শ্রমিকের মজুরির পার্থক্য 
আলোচনার সময় আমর! দেখিয়াছি স্বল্পনকালে শ্রমিকেরা সাধারণতঃ এক কাজ 
হইতে অন্য কাজে যাইতে পারে না, কারণ বিভিন্ন কাজে সাধারণতঃ বিভিন্ন 
প্রকারের দক্ষতার প্রয়োজন হয় । স্থতরাং স্বল্নকালে বিভিন্ন প্রকারের শ্রমিকের 
যোগান অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় শ্রমিকেরা তাহাদের ন্যুনতম যোগানমূল্যের 
অধিক মায় করিতে পারে, এবং এই উদ্বৃত্ত আয়কেও আমরা খাজন। বলিতে 
পারি। ষোগান অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় কোন বিশেষ প্রকারের শ্রমিকের 
চাহিদ। বৃদ্ধি পাইলে এ প্রকারের শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাইবে-_বা তাহারা 
উচ্চতর খাজনা পাইবে । যেমন তৃতীয় পরিকল্পনা কার্ধকরী করিতে গেলে 
দেশে ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদ1 যদি বুদ্ধি পায়, তবে ইগ্ডিনিয়াররা স্বল্পকালে হয়ত 
কিছুটা অধিকতর আয় করিতে পারিবে । কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদ্দের উচ্চ বেতনে 
আকুষ্ট হইয়া অধিক সংখ্যক ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতে থাকিলে দীর্ঘকালে 
ইঞ্জিনিয়ারদের এই উদ্ধত্ত আয় হ্রাস পাইবে। স্থতরাং শ্রমিকের ক্ষেত্রেও 
মার্শীল-বর্ণিত মজুরি-সদূশ (0951-:206) লক্ষ্য করা যায়। আমরা 
দেখিয়াছি সকল শ্রমিকই যদি মূলতঃ এক প্রকার হয়, এবং বাজারে যদি পূর্ণ 
প্রতিযোগিতা থাকে, তবে দীর্ঘকালে বিভিন্ন প্রকারের শ্রমিকের প্রকৃত মজুরির 
পার্থকা কেবল তাহাদের বিভিন্ন কার্ধদক্ষত1 আহরণের সময় ও অর্থব্যয়, এবং 
বিভিন্ন কার্ধের পরিশ্রম, সামাজিক সম্মান ইত্যাদির পার্থক্য .সুচক'। স্থৃতরাং 


১ 


৩৩৮ অর্থনীতি 


দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন প্রকারের শ্রমিকই তাহার ন্যনতম যোগান- 
মূল্য অপেক্ষা অধিক আয় করিতে পারিবে না, তাহার আয়ে কোন খাজনা 
থাকিবে না_কারণ কোন কার্ধে শ্রমিকের আয় তাহার ন্যনতম ষোগান মূল্য 
অপেক্ষা বেশী হইলে নূতন শ্রমিক এ প্রকার শ্রমিকের বাজারে প্রবেশ করিবে, 
এবং শ্রমিকের আয় তাহার ন্যনতম যোগান-মূল্য অপেক্ষা কম হইলে শ্রমিক এ 
কাধ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে । কিন্তু দীর্ঘকালেও কয়েক প্রকারের শ্রমিকের 
যোগান তাহাদের মজুরি বাড়িলেও বৃদ্ধি না পাইতে পারে। শিল্প, সঙ্গীত ও 
বৈজ্ঞানিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীর মতই সীমাবদ্ধ 
এবং দীর্ঘকালেও মজুরির হার বাড়াইয়া তাহাদের যোগান বুদ্ধি করা সম্ভব না 
হইতে পারে। এইজন্য স্বভাবজ (£0017510 ) গুণসম্পন্ন শ্রমিকের আয় 
প্রকৃতিদত্ত জমির খাজনার ন্যায় দীর্ঘকালেও লোপ না পাইতে পারে । 

উপরের আলোচনা হইতে আমর! দেখি প্রায় সকল উপাদানের ক্ষোত্রেই 
ন্বনতম যোগান-মূল্য সময়ের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে, প্রায় সকল 
উপাদানের যোগানই দীর্ঘকালে অধিকতর স্থিতিস্থাপক বলিয়া দীর্ঘকালে 
তাহাদের খাজনা কম হয়। অবশ্য জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্বভাবজ প্রতিভা 
ইত্যাদির যোগান দীর্ঘকালেও অস্থিতিস্থাপক বলিয়! তাহারা বিশুদ্ধ খাজনা 
(70806 1:21) ) অর্জন করিয়া থাকে । 

দ্বিতীয়তঃ, যে কোন উপাদানের ন্যুনতম যোগান-মূল্য আমরা। “কোন 
দৃষ্টিবিন্দু হইতে উপাদানটির যোগান স্থির করিতে চাই, তাহার উপর নিতর 
করে। কোন উপাদানের যোগান আমর] সমগ্র দেশের দিক হইতে, বা কোন 
নির্দিই শিল্পের দিক হইতে, বা কোন নির্দিষ্ট উৎপাদক বা ফার্মের দিক হইতে 
বিচার করিতে পারি-_এবং সাধারণতঃ আমাদের দুষ্টিবিন্দুর পার্থক্যান্গসারে 
উপাদানটির ন্যনতম যোগান-মূল্য ও সঙ্গে সঙ্গে খাজনাও বিভিন্ন হইবে। 
যেমন সমগ্র দেশের দিক দিয়া দেখিতে গেলে জমির মোট যোগান স্থির এবং 
জমির আয় যাহাই হউক না কেন তাহার যোগান অপরিবর্তনীয় । সুতরাং 
সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুষ্টিবিন্ু হইতে জমির আয়ের সবটুকুই খাজন!। 
কিন্ত কোন বিশেষ শিল্পের নিকট জমির যোগান সাধারণতঃ সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক 
হইবে না। ইহার প্রধান কারণ প্রত্যেক জমিই সাধারণতঃ বিভিন্ন শিল্পে বা 
বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হইতে পারে। যে জমিতে ধান চাষ হয়, তাহাতে 
হয়ত পাট বা গমেরও চাষ হইতে পারে। ধরা ষাক কোন জমিতে ধানের চাষে 
৫০২ টাকা, পাটের চাষে ৪০. টাকা ও গমের চাষে ৩৫২ টাকা উদ্বৃত্ত হয়। 


খাজনা ৩৩৪৯ 


স্বতরাং জমিটি ধানের চাষে নিয়োজিত হইবে এবং তাহা! মোট ৫*. টাকা 
আয় করিবে । সমগ্র দেশের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে জমিটির ন্যুনতম 
যোগান-মূল্য শূন্য বলিয়া ৫০২ টাকা আয়ের সবটুকুই জমির খাজন1। কিন্ত 
ধান-শিল্পের দিক দিয়! দেখিলে জমিটির ন্যুনতম যোগান-মূল্য শৃন্ত নয়। কারণ 
জমিটি পাট-শিল্পে নিযুক্ত হইলে ৪০২ টাকা ও গম-শিল্লে নিষুক্ত হইলে ৩০২ 
টাকা পায় বলিয়। ধান-শিল্পে তাহার ন্যানতম যোগান-মূল্য ৪০২ টাকা, কাবণ 
ধান-শিল্পে ৪০ টাকা অপেক্ষা কম পাইলে জমির মালিক জমিটি পাট-শিশ্লে 
নিয়োজিত করিবে । স্থতরাং এইক্ষেত্রে জমিটি ধান-শিল্পে ৫০. টাকা পাওথায় 
তাহাণ খাজনা হইবে (৫০২ -৪০২) বা ১০২ টাকা। 

উপরেব আলোচনা হইতে আমরা দেখি কোন বিশেষ কার্ধে কোন 
উপাদানের নানতম যোগান-মূল্য এ উপাদান অন্ান্ কার্ধে নিয়োজিত হইলে 
যাহ৷ পায় তাহাব উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ এইবপ অবস্থায় আমরা 
সবোত্তম বিকল্প কার্যটি হইতে আয়কেই এঁ বিশেষ কার্ধে উপাদ্দানটির যোগান- 
মূল্য বলিয়! ধবিভে পাবি। ইহাকে উপাদানটির স্্রযোগ ব্যয়ও €(০০1১০:৮৪- 
85 ৫0996) বূলা হয়। পূর্ববর্তী উদ্দাহরণে জমিটির যখন তিন প্রকারের 
ব্যবহার সম্ভব, তখন জমিটি পাটের চাষে ৪০২ টাঁকা ও গমের চাষে ৩৫২ 
টাকা পায় বলিয়া, জমিটির ধান চাষের শ্রেষ্ঠ বিকল্প ব্যবহার পাটের চাষে। 
স্থতরাং ধানশিল্লে জমিটির স্থযোগ ব্যয় (০2০০0৮12165 ০০9) বা ন্যুনতম 
যোগান-মূল্য ১০২ টাকা । ধান-শিল্লে জমিটির আয় ৪০২ টাঁকা হইতে বেশী 
হইলে জমিটি ধান-শিল্পে নিযুক্ত হইবে; ধান-শিল্পে জমিটির আয় ৪০২ টাকা 
অপেক্ষা কম হইলে উহা পাট-শিল্পে নিযুক্ত হইবে। স্থৃতরাং ধান-শিল্পে 
জমিটির আয়ের ৪০২ টাকার উদ্ধত্ত অংশকে আমরা এ শিল্পে জমিটির খাজনা 
বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। 

আবার কোন ফার্মের বা উত্পাদকের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে 
আমর! দেখি, সাধারণতঃ তাহার নিকট জমির ন্যুনতম যোগান-মূল্য স্থির। 
যেমন ধান-শিল্পে নিয়োজিত জমি ষর্দি ৫০. টাকা আয় করে, তবে পূর্ণ- 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোন ধান-চাষী সাধারণতঃ ৫০. টাক! খাজনা* হারে 
যতখুশী জমি পাইতে পারে, এবং ৫€*২ টাকা হইতে কম দিলে সে কোন 
জমিই পাইবে ন1। স্থৃতরাঁং এঁ চাষীর নিকট তাহার নিয়োজিত সকল জমিরই 


* এই ক্ষেত্েখাজনা শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবন্বত। 


৩৪০ অর্থনীতি 


ন্যুনতম যোগান-মূল্য ৫০২ টাকা, এবং সেই জন্য & চাষীর দিক দিস্বা বিচার 
করিতে গেলে জমির খাজনা শূন্য । 

এই সত্য ষে কেবল জিপ বেলায় খাটে তাহ। শহে, শ্রমিক ও অন্য 
প্রকারের উপাদানের ক্ষেত্রেও তাহা সমভাবে প্রষোজা, অর্থাৎ তাহাদের ক্ষেত্রেও 
সমস্ত দেশের দিক হইতে ন্যনতম যোগান-স্ল্য কোণ নিদিষ্ট শিল্পে এ উপাদানের 
ন্যুনতম যোগান-মলায অপেক্ষা কম হইবে । আবার কোন নিিষ্ট শিল্পে উপাদানের 
ন্নতম যোগান-মূলা এ শিল্লে কোন ফার্মের নিকট উপাদানটির ন্যনতম যোগান- 
মূলা অপেক্ষা কম হহবে। সম্থতরাং ষে কোন উপাক্গানেব আয়ের কত অংশ 
খাজন। তাহ। মামাদের দ্টিতঙ্গীর প্রসাব ও সস্কোঁচেব উপর নির্তব করে । 


খাজনা ও মুল € ২612৮ 8150 0166 ) 


উপরের আপোচন। হইতেহ মাম” খাজনা ও মূল্যের সম্পক সম্বন্ধে 
বিতর্কটির অবসান ঘটাইতে পাবি। খাঁজনা মূলোর অন্তভূক্ত কিনা, তাহা 
লইয়া এককালে অর্থনীতিবিদ্গণের মধ্যে প্রচুর বিতকের হষ্টি হইয়াছিল । 
রিকার্ডোর মতে খাজন। মুল্যের মধ্যে প্রবেশ করে না ( ২210৮ ৫০65 
1501 21066117760 [91106 ) বা জমির খাজনার উপরে শশ্ত-মশ্য নিভর করে 
নী। পরন্ত শশ্ত-মুল্যের উপরেই জমির খাজনা নিভর কর্দে। তিনি বলিয়াছেন 
শশ্তের মৃণ্য বৃদ্ধি হওয়ার কারণ জমির খাজনা রূদ্ধি নয়, পবন্থ শশ্তেপ মূলা 
বুদ্ধিই জমির খাজন। বুদ্ধির কারণ । 

রিকার্ডোর এই উক্তির মধ্যে অনেকখানি সতা নিহিত আছে । কারণ 
আমরা দেখিয়াছি, সমস্ত দেশের দিক দিয়! দেখিতে গেলে জমির যোগান সম্পূর্ণ 
অস্থিতিস্থাপক, বা তাহার ন্যুনতম যোগান-মূল্য শূন্য | জমির মালিকদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতার ফলে সকল জমিই উৎপাদনে নিযুক্ত হইবে, এবং জমিব্যবহার- 
কারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় জমির খাজন! তাহার প্রান্তিক উত্পাদন মূল্যের 
(৮৪106 0£ 00510816178] 017551081 00006) সমান হইবে । জমির 
নিয়োগ সর্বাবস্থায় স্থির বলিয়া জমির খাজন]| সম্পূর্ণরূপে উৎপাদিত ভ্রব্যের 


চাহিদার উপর নির্ভর করে। স্থৃতরাং খাজনা বৃদ্ধিকে মূল্য বৃদ্ধির কারণ বলা 
যায় না। কারণ তাহা মূল্য বৃদ্ধির ফল। 


কিন্ত আমরা দেখিয়াছি সমস্ত দেশের দিক দিয়া দেখিতে গেলে জমির 
নানতম ষোগান-মূল্য শৃন্ত হইলেও কোন নির্দিষ্ট শিল্পের দৃষ্টিবিন্দুতে জমির 
ন্যুনতম ঘোগান-মূল্য শূন্য নহে, তাহা! জমির বিকল ব্যবহারে হ্থষোগ ব্যয়ের 
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( 09১01&81]া 50950) সমান । সুতরাং এ শিল্পে উত্পাদত ভ্রব্যের ম্‌লা 
মির স্থুযোগ ব্যয়ে উপরেও নির্তবশীল, কারণ এ শিল্পে উৎপাদিত ভ্রবোর 
যোগান ও উৎপাদন ব্যয় এ স্থযোগ বায় দ্বারা প্রভাবিত। যেমন পূর্ববর্তী 
উদদাহরণে, ধান-শিল্পে নিযুক্ত জমিব সুযোগ ব্যয় বা ন্ানতম যোগান-মলা 
যখন ৪০২ টাকা, তখন উহা বাজারে ধানের যোগান প্রভাবিত করে, 
স্থতরাং তাহার উপরে ধানেব মূল্যও নিভরশীল। অন্যান্য শিল্পে জমির আয়ের 
পরিমাণ বাড়িলে ধান-শিল্পে জখির নানতম যোগান-মূলয বৃদ্ধি পাইবে । এই 
অবস্থায় সাধারণতঃ ধান-শিল্পে জমিব যোগান বেথা উপবণদকে পরিবতিত 
হওয়া বাশের মূলাও বুদ্ধি পাইবে । স্থতরাং কোন নির্দিষ্ট শিল্পের দুষ্টিবিন্দু 
হইতে খাজন। উত্পাদন পায় ৩ সঞ্ষে সঙ্গে উত্পাদিত দ্রব্যে মূল্য নিরূপক। 
অখশ এইখানে খাজনা শব্দটি ক্লামিকাশ (০1৭১১:০৭1]) অর্থে ব্যবহৃত 
হতযাচে । আধুনিক সংজ্ঞা এ নদিঞ্ শিল্পের দৃষ্টিবিন্দু হইতে জমির আয়ের 
সবঢ়কু খাজন। নয়, স্থযোগ ব্যয়েণ উদ্বত্তটুকুই খাজনা । কিন্তু উদ্ত্তঢ়কু 
সম্পূণৰূপে উতপাদত প্রবোর মূপ্যর উপর নিভরশীপ, তাহ] মূল্য নিৰপক নর ; 
কেপ নানতম যোগান-মূলাই মূল্য-নিৰপক | স্থতবাং এই অর্থে আমরা 
বণিতে পাবি এ শিল্পে খাজন। ম্ল্য-নিরূপিত (13006 06661071160 )১ 
মূলা-নিবপক (10৩ 96050101011) ) নহে। 

অবশ্য খাজনা মুলা-নিরপক হইপেও খাজন। উতৎপ।দ্ন ব্যয়ের অস্ততুক্ত 
নয় (7২60 0০0৩৯ 7706 91806] 11050 01)5 50986 0 01090000107) ) 
এই মতবাদ সম্পূর্ণ সতা ণহে। আমরা দেখিয়াছি আধুনিক সংজ্ঞায় খাজন৷ 
কোন শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য-নিরগক নয়। কিন্ক শিল্পে যখন অনেকগুলি 
ফাধ্ধ আছে 'এবং ফার্শগুলির মধ্যে যখন পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান, তখন সমস্ত 
শিল্পে দিক হইতে যাহা খাজনা তাহাও ফার্মগুলির উত্পাদন বায়ের একটি 
অত্যাবশ্যকীয় অংশ ।* কারণ ফামগুলির নিকট জমি বা অন্যান্য উপাদানের মূলা 
স্থির এবং সেইজন্য এ সকপ উপাদান মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের অস্তভূক্ত। অবশ্ঠ 
সমগ্র শিল্পের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে হয়ত কয়েকটি উপাদান অস্থিতি- 
স্থাপক হওয়ায় তাহাদের খাজনা বস্তমূল্য-নিরূপিত, বন্তমূল্য-নিরূপক নহে। 

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, খাজন! মূল্য-নিরপক না মূল্য-নিরূপিত, 
এবং তাহা উৎপাদন ব্যয়ের অস্ততৃক্ত কিন। তাহা নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গার 


« অর্থাৎ আধুনিক সংজ্ঞায় নির্দিষ্ট ফার্মে দৃক্টিবিন্ট হইতে কোন খাজন! নাই। 
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আপেক্ষিকতার উপর । কোন ফার্মের দিক দিয়! বিচার করিলে জমি বা অন্যান্য 
উপাদানের খাজন। উপাদান ব্যয়ভূক্ত হইলেও, সমগ্র শিল্পের দিক দিয়া বিচার 
করিতে গেলে তাহা হয়ত বস্ত-মূল্য-নিরূপিত। সমগ্র দেশের দৃষ্টিবিন্দু হইতে 
বিচার করিতে গেলে যাহা খাজনা, কোন শিল্পের দৃষ্টিবিন্দূতে তাহা খাজনা 
নহে : আবার কোন শিল্পের দিক হইতে যাহা। খাজনা, কোন ফার্সের দৃষ্টি বিন্দুতে 
তাহা খাজন। নহে । সুতরাং সাধারণ বা ক্লাসিক্যাল অর্থে খাজনা কোন বস্তর 
মূল্য-নিরূপক নয় তাহা৷ বল! সঙ্গত নহে; কারণ ক্লাসিক্যাল অর্থে ষাহা খাজন৷ 
শিল্পটির নিকট তাহার অনেকটা হয়ত উপাদানের ন্যানতম যোগান-মপ্য, নর্থাৎ 
তাহা মল্য-নিরূপকবুন্দের অন্যতম । 


সার-সংন্ষেপ 

(১) রিকাে। প্রভৃতি ক্লাসিক্যাদ অর্থনীতিবিদগণ খাজনা বলিতে 
বুঝাইতেন জমি ও অন্ঠান্ঠ প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীর আয়। এই সকল উপাদানের 
যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বলিয়া, তাহাদের খাজনা সম্পূর্ণ নিভর করে 
তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন ও উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদার উপর । 

আবার যে কোন মল্যে তাহাদের নিয়োগ স্থির বলিয়া প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে 
তাহাদের খাজন। মোট রেভিনিউ হইতে অন্যান্য উপাদান বাবদ বায়ের উদ্বত্তের 
সমান হয়। 

(২) কিন্ত আধুনিক ধনবিজ্ঞানীরা একটু সাধারণভাবে খাজনার সংজ্ঞা 
নির্দেশের পক্ষপাতী । তাহাদের সংজ্ঞা হইল, খাজনা! ষে কোন উপাদানের 
ন্যুনতম যোগান-মূল্যের উপরে উপাদানটি যাহা আয় করে তাহী। * এই সংজ্ঞায় 
জমি ছাড়াও অন্যান্ত উপাদান খাজনা ভোগ করিতে পারে । যে সকল উপাদানের 
যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (বা ষাহাদের ন্যনতম যোগান-মূল্য শূন্য ) 
তাহাদের আয়ের সবটাই খাজনা । ষে সকল উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ 
স্থিতিস্থাপক তাহাদের আয়ের কোন অংশই খাজনা নহে। ষে সকল 
উপাদ্দানের যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক এবং সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক নহে, তাহাদের 
আয়ের কিন্নদংশ খাজন। এবং কিয়দংশ ন্যনতম ষোগান-মূল্য । 

(৩) বিভিন্ন উপাদানের নযানতম যোগান ব্যয় সাধারণত: সময়ের 
দৈর্ঘ্যান্ছসারে বিভিন্ন হয়। স্বল্পকালে অনেক উপাদানেরই যোগান খুব অস্থিতি- 
স্থাপক, ব৷ তাহাদের ন্যুনতম যোগান-মূল্য খুব কম। কিন্তু দীর্ঘকালে তাহাদের 


খাজনা ৩৪৩ 


যোগান হয়ত বাড়ানো! বা কমান সম্ভব বলিয়া তাহাদের ষোগানও অপেক্ষাকৃত 
স্থিতিস্থাপক হয়। স্বল্লকালে উচ্চ চাহিদার জন্য যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ী ইত্যাদি ষে 
উদ্ৃত্ত পায়, দীর্ঘকালে তাহাদের যোগান বাডান যায় বলিয়া পূর্ণ প্রতিযোগিতা- 
ক্ষেত্রে তাহাদের এই উদ্দত্ত লোপ পায়। এইজন্য এই প্রকারের উদ্ত্তকে 
মার্শাল খাজনা-সদূশ ( ণ1851-:210 ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । কিন্ত 
জমি, খনিজ ভ্রব্য, বা অন্যান্ত প্রকৃতিদত্ত সামগ্রীর যোগান দীর্ঘকালেও তাহাদের 
মূল্য বৃদ্ধি করিয়া বাড়ান সম্ভব নহে বলিয়া তাহারা দীর্ঘকালেও খাজনা ভোগ 
করে। এই প্রকার উপাদানের আয়কে বল! যায় বিশুদ্ধ খাজনা (0015 16100) 1 


(8) বিভিন্ন উপাদানেব ন্যুনতম যোগান-মূলা আমাদের দুষ্টিভঙ্গীর 
পার্থক্যান্সারে বিভিন্ন হইবে। সমস্ত দেশের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে 
কোন উপাদানের যাহা নানতম যোগান-মূল্য হইবে, কোন শিল্পের দিক দিয় 
দেখিতে গেলে তাহাব যোগান-মূল্য তদপেক্ষা অধিক হইবে। কারণ কোন 
শিল্পে উপাদানটির ননতম যোগান-মূল্য তাহার বিকল্প নিয়োগের সর্বাধিক 
আয়ের বা স্থযোগ ব্যয়ের (092020০017810165 ০93৮) সমান। আবার পুর্ণ 
প্রতিযোগিতায় কোন ফাঞের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে উপাদানটির 
নানতম যোগান-মূল্য স্থিব থাকিবে, অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে উপাদানটির ষোগান 
সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বলিয়া কোন খাজনা নাই। 


(৫) প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে কোন দ্রব্যের মূলা দ্রব্যটির চাহিদা ও উপাদান 
ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল । আধুনিক খাজনার সংজ্ঞায় কোন শিল্পের দিক দিয়া 
দেখিতে গেলে উপাদানের ন্যুনতম ষোগান-মূল্যের অতিরিক্ত আয়ই খাজন|। 
তাই বস্তমূল্য নির্ভর করে উপাদানের ন্যনতম ষোগান-মূল্যের উপর, তাহার 
খাজনার উপর নয়। এই খাজনা সম্পূর্ণৰপে উত্পাদিত দ্রবোর চাহিদার উপর 
নির্ভরশীল । স্থতরাং খাজন! মূল্য-নিরূপিত (00102-06601001)60 ), মূল্য- 
নিরপক ব্যয় ( 011০6-066510710106 6099) নহে । অবশ্ ক্লাসিক্যাল অর্থে 
প্রকৃতিদত্ত স্থির উপাদানগুলির সকল আয়কেই খাজনা বলিয়! ধরা হয়। কিন্তু 
এই অর্থে খাজনা কোন বস্তর মৃল্য-নিরূপক ব্যয় হিসাবে গণ্য করা যায়। 
সুতরাং খাজনা মৃল্য-নিকূপিত, না মূল্য-নিরূপক ব্যয় তাহা কোন্‌ দৃষ্টিভঙ্গী 
হইতে আমর! খাজনার পরিমাপ করি তাহার উপর নির্ভর করে। 


সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 
মুঅন ও সু 


€08101091 8170 [180621696 ) 

মূলধনের প্রকৃতি (156515 ০£ 0819165] ) 

সাধারণ অর্থে মূলধন বলিতে কোন ফার্মের যন্ত্রপাতি, কাচামাল, নগদ 
টাকা ও ফার্সের অন্যান্য সম্পত্তি বুঝান হয় । এই অর্থে আমরা তিন প্রকাবের 
মূলধনের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারি £ (১) ফার্মের হাতে নগদ টাকা ও 
ফার্মের ব্যাঙ্কে যে আমানত (06951) আছে তাতা* ১ (২) ফার্মের নিকট 
অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি (5০০81165 ) বা খণপত্র প্রভৃতি থাকিলে 
তাহাও ফার্মের মূলধনের মধ্যে গণ্য কর! হয়; (৩) পরিশেষে ফার্মের 
যস্বপাতি, ফ্যাক্টরী উত্যাদিও মূলধনের পধায়ে পড়ে। কিন্তু মূলধন বলিতে যদি 
উৎপাদনের উপকরণ বুঝান হয়, তবে প্রথম দ্রই প্রকারের মূলধনকে আমর। সমগ্র 
দেশের দিক দিয়। দেখিতে গেলে মূলর্ন বলিয়া গণ্য করিতে পারি না। 
কারণ অর্থ প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের কাষে ব্যবহার করা চলে না। অবশ্য 
যে কোন প্রতিষ্ঠানের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে হয়ত অর্থকে তাহা 
মূলধন হিসাবে গণ্য করা যায়, কারণ অর্থ থাকিলে তাহাদ্বারা উপকরণ ক্রর 
করিয়া তাহা উত্পাদন কাষে ব্যবহার কর। চলে , এবং উত্পাদন কাধ ষ্ঠ 
ভাবে সম্পন্ন করিতে প্রত্যেক ফার্মকেই কিছু অর্থ মজুত রাখিতে হয়। কিন্ত 
সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থকে উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে গণ্য কর৷ 
যায় না। কারণ প্ররুত মূলধন, বাঁ যন্ত্রপাতি ইত্যার্দিই উৎপাদনে নিয়োগ করা 
চলে, অর্থ নহে, এবং একটি ফার্ম অধিকতর অর্থ দ্বারা অধিকতর উপাদান ক্রয় 
করিতে পারিলেও সমগ্র দেশের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। তাই অর্থনীতিতে 
আমরা অর্থকে মূলধনের মধ্যে গণ্য করি না। 

অনুরূপ কারণে ফার্মের হাতে সিকিউরিটি ও খণপত্র ইত্যাদি ফার্ষের 
সম্পত্তির অংশ এবং তাহাদের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ফার্মের নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধি 


স সবকাব ও কেন্দ্রায ব্যান্ক কতৃক প্রচাবিত মুত্র (9০80 ) ও নোটকে বলা হয নগদ 
টাক! (0881) )। কিন্তু অর্থ (00795 ) বলিতে শুধু নগদ টাকাই নহে, তাহার মধ্যে ব্যাঙ্কের 
আমানতও অন্তু ক্ত কব! হয। নুতবাং প্রথম প্রকাবের মূলধন হুইল ফার্মের মজুত অর্থ । 


মুলধন, গ সদ ৩৪৫ 


পাইলেও সমগ্র দেশেব দিক দিয়া দেখিতে গেলে এহগুলি মৃণবনেব অস্ততুক্তি 
কর যায় না। কাবণ অ।মব| পুর্বে বলিয়।ছি মুলধনকে এক প্রকাবেব 
উপাদান হিসাবে গণ্য কবা হয এবং সিকিউবিটি, শেয়াব বা অন্যান্য খণপত্ 
প্রত্যক্ষভাবে উত্পাদন কাষে ব্যবহান কব। চাল ন।। কোন দেশে বিভিন্ন 
কোম্পানীব শেষাবেব মূল্য সমষ্টি সাধাবণ৬ঃ (সই দেশে কোম্পানী গুলিব 
যন্্পাতি, ফ্যাক্টবী, কাচামাল ও মজুত দ্রব্য উ্যাদিখ মূলা নিদেশক ।* 
স্বতবা" যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূল্য এখ* শের়বেব মুল্য উভয়ভ দেশে মোঢ 
সম্পত্তি মধ্যে গণ্য কবিলে একই জিনিস ঢহবাব যোগ কবা হয (যাহাকে 
0081)1০ 501/61075 বধল। হয )। গাবা৭ ণকটি প্রতিষ্ঠান যে খণপত্স ক 
বগু ক্রয কবে তাহা ক্রেতাব দিক দিষ। সম্পত্তি হলেও সেভ খণ্ড হস্থ-কাবীব 
(155861) দিক দিয়। তাভা খণ (065) ম্থতবা” সমগ্র দেখব দিক হইতে 
ধণপত্রসমূহেব মূল্য দেশেব সম্পত্তিব অন্ততুক্তি নভে । 

স্থৃতবাং সাধাবণ অর্থে অর্থ (00016 ) ও সিকিডবিটি হত্যাদিকে মূল- 
নেব অন্তভূর্ত কব। হইলেও অর্থনীতিতে এগুলি মুশধন বলিয়া গণা কবা 
হয় ন।। কেবল মন্ুষ্য উৎপাদিত যে সকল দ্রবা।দি উৎপাদনে সাভাযা কণে 
অর্থনীতিতে সেই সব উপাদানকেই মূলধন বলিযা শভিহি ৩ কব! হয়। যন্ত্রপাতি, 
কাচামাল, ফ্য।কটবী গৃহ, উত্যাদি সকণ কিছুই মৃলবনেব অন্তভত। অনশ্থয 
উৎপাদিত কোন কোন বস্ত মূলধন এখ” কোন কোন বস্তু ভোগাদ্রব। ৩।5। 
বস্থটিব প্রকৃতিব উপবে নে, প্রধানতঃ তাহাদেব ব্যবহভাবেব উপবেহ নির্ভব 
কথে। কতকণ্ডলি বস্ত ভোগ্যদ্রবা ভিসাবে বাযবহা কব। চণে, আবাব তাহা 
উত্পাদন কাষেও ব্যবহৃত হইতে পাবে । যেমন সাধাবণ লোবৰ যখন মোটব- 
গাডী ব্যবহাব কবে, তখন তাহ। ভোগ্যত্রব্য, কিন্তু কোন ডাক্তাব ব! ব্যবসায়ী 
যখন তাহাব ব্যবসাকাষেব জন্ত মোটব গাডী ব্যবহাব কবে, তখন উহা 
মূলখন। 

মূলধনকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ কপ! হয় :--(১) চলতি মূলধন ( ০হঘ- 
5018701)6 081)1021 ) ৩ (২) স্বায়ী মূলখন (060. 08108] )| ঘে মূলধন 
একবাব ব্যবহাব কবিলেহই আব উত্পাদন কাষে ব্/বহ।র ককা যায় প। াহাকে 
বল! হয় চলতি মূলধন । যেমন কাচ।মাল, কমণা, তেল ইত্যাদি। আবার 
যে মূলধন অনেকবার ব্যবহাব কব! চলে তাঁহাকে বল। হয় স্থায়ী মূলধন। 

* আমর| এই ক্ষেত্রে সরকারী কোন সিকিউবিটি নাই, এবং এ দেশেব সহিত অন্ভদেশেব 
'কোন সম্পর্ক নাই ধবিয়! লইযাছি। 
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কারখানার ঘন্ত্রপাতি, কারখান। গৃহ ইত্যার্দি অনেকদিন ব্যবহার কর। চলে 
বলিয়া এই প্রকারের মুলধনকে স্থায়ী মূলধন বলা হয়। 

আমরা দেখিয়াছি মূলধন হইতেছে মহুত্ত উৎপাদিত উপাদান । এই মূলধন- 
শষ্টিব মূল উদ্দেশ্ট ভোগ্যবস্তর উৎপাদন বৃদ্ধি করা । মাহষের সকল অর্থ নৈতিক 
প্রচেষ্টার মূলে আছে অভাবের প্ররুষ্টতম পরিতৃপ্তি সাধন। উপাদানগুলি 
প্রত্যক্ষভাবে ভোগগ্যবস্ত উৎপাদনের কাজে না লাগাইয়া মুলধন-স্থট্টির কার্ষে 
নিয়োগ করিলে দেশের ভোগ্যবস্তর উৎপাদন ক্ষমত। বৃদ্ধি পায়। বস্ততঃ কোন 
দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির প্রধান উপায় হইল মূলধন-হৃষ্টি। কারণ আমর। 
দেখিয়াছি, উৎপাদন নির্ভর করে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ ও শিল্প-জ্ঞানের 
উপর । শিল্পজ্ঞান অপরিবন্তিত থাকিলে, কেবল উপাদানগুলির যোগান বুদ্ধি 
করিয়াই উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভবপর । কিন্তু সমগ্র দেশের দিক 
দিয়! দেখিতে গেলে জমির যোগান অপরিবর্তনীয়। শ্রমিকের সংখ্যা অবস্ঠ 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ধ হয়, কিন্তু শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির 
সঙ্গে অপরাপর উপাদান না বাড়িলে দেশের গড আয় হ্রাস পায়। এইজন্য 
দেশের আয় ও ভো।গবৃদ্ধির প্রধান উপায় অধিকতর মূলধন-স্থষ্টি। কিন্ত 
মূলধন স্থষ্টি করিতে গেলে ভোগ্যবস্তর উৎপাদন হ্রাস বা সঞ্চয় বৃদ্ধি করা 
প্রয়োজন । কারণ যে সময়ে মূলধন-স্ৃষ্টি হয়, সেই সময়ে দেশের উপাদানের 
কতকাংশ ভোগ্যবস্ত প্রস্তুতের পরিবতে মূলধন-স্থষ্টির কাজে নিয়োগ করিতে 
হয়। স্থতরাৎ সঞ্চয ( 92%11)8 ) না হইলে মৃলধন-হুষ্টি হইতে পারে না। 
সম।ক্তান্ত্রিক দেশগুলিতে, বা কোন কোন ধনতান্ত্রিক দেশেও সরকার প্রত্যক্ষ 
বা পরোক্ষভাবে মূলধন-স্থষ্টির কাজ ও সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের কাজ করিয়া থাকে। 
কিন্ত ধনতান্ত্রিক সমাজে সাধারণতঃ সঞ্চয় ও মূলধন-স্থঙটির কাজ ও মূলধন 
নিয়োগের কাজ ব্যক্তি বিশেষের হাতে । আবার সঞ্চয়কারী ও মূলধন- 
স্থট্টিকারী এক নয়, ব। সঞ্চয়ের কারণ এবং মূলধন-স্থ্টি ও নিয়োগের কারণও 
ভিন্ন। সেইজন্য আমরা প্রথমে সঞ্চয়কারী ও মূলধন নিয়োগকারীর ব্যবহারের 
পর্যালোচনা করিব। অবশ্ঠ এই সমস্তাগুলির সঙ্গে দেশের আয়ন্তর, নিয়োগস্তর 
ব। মূল্যস্তর ইত্যাদির নির্ধারণের সমন্তা। অঙ্গার্গিভাবে জড়িত। কিন্তু এই সকল 
বিষয়ের আলোচনা! বর্তমান গ্রন্থের আওতায় পড়ে না বলিয়া ( মজুরি ইত্যাদির 
আলোচনার মত ) আমর অনেক ক্ষেত্রে দেশের মোট আয় ও নিয়োগন্তর 
ইত্যাদি মোটামুটি স্থির ধরিয়! লইব, যদিও প্ররুতপক্ষে দেশের আয়, নিয়োগস্তর 
ইত্যাদি সঞ্চয় ও মূলধন-স্ষ্টির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল । 
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সঞ্চ়-প্রবৃত্তি ( 1১:015:09$5 6০ 5৪৮৪ ) 

কোন লোকের সঞ্চয় বলিতে আমর] বুঝি লোকটির আয় হইতে ভোগাবস্ব 
বাবদ ব্যয়ের উদ্ধত্ত অংশটুকু। কোন লোকেব আয় যদি ১০০ টাকা এব" 
ভোগের জন্য মোট ব্যয় যদি ৮ৎ টাকা হয়, তবে লোকটির সঞ্চয়ের পরিমাণ 
(১০০২ -৮০২ বা ১০ টাক।। সমগ্র দেশের ক্ষেত্রেও এই কথ। প্রযোজা । 
কোন সময়ে দেশের মোট সঞ্চয়ে« পরিমাণ হইল দেশের মোট আয় ও মোট 
ভোগের পার্থকোর সমান । সরকারের আয়-ব্যয় ইত্যাদি না ধরিয়া আমরা 
বলিতে পারি জাতীয় আয় দেশে সকল “লাকের আয়ের সমষ্টি এবং দেশে 
মোট সঞ্চয় সকল লোকে সঞ্চয়ের সমষ্টি 

সঞ্চয় করার অর্থ হইল বতম।নে ভে।গ না কর।। কোন লোক ১০০ টাকা 
আয় হইতে ২০ টাক! সঞ্চয় করার অর্থ সে বর্তমানে ২* টাক! বায় করিষ! ষতটা 
তৃপ্তি পাইত তাহা না পাওয়া। ইহা সত্বেও বিভিন্ন কারণে লোকে ভোগ হইতে 
নিবৃত্ত হইয়া সঞ্চয় করে। প্রথমতঃ, ভবিষ্যতে আয় ষদি অতান্ত কমিয়া 
যাইবার সম্ভাবনা থাকে, ব। লোকে যখন কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করে তখন 
তাহার অভাব পুরণেব জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। স্ৃতরাং ভবিষাতে স্বল্প 
আয় বা আয়শুহ্য অবস্তা ভোগ করিবার সামর্থ্য অর্জন করিতে বর্তমানে 
ভোগ হইতে বিরত হইয়া সঞ্চয় কর] প্রয়েজন। কখনো কখনো ভবিষ্যতে 
কোন নিদিষ্ট পবিমাণ ভোগের জনা বা ভোগা সামগ্রী ক্রয়ের জন্যও বতমানে 
সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন হয় । যেমন কোন লোক যদি একটি ঘমোটরগাডি ক্রয় 
করিতে চাহে, তবে (অবশ্য তাহার পু সঞ্চয় যথেষ্ট পরিমাণে ন। থাকিলে । 
প্খমে তাহাকে কিছদিন ভোগ্য-ব্যয় হ্রাস করিয়া সঞ্চয় করিতে হইবে। 
উপরোক্ত প্রকারের সঞ্চয়ের উদ্দেশ্ঠ ভবিষ্যতে ভোগ করা। অবশ্য কখনে। 
নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রবৃত্তি, বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী হইম়। সমাজে প্রতিষ্টা- 
লাভের প্রেরণা, মৃত্যুর পরেও পুত্র-কন্তার নিকট সম্পত্তি রাখিয়া যাইবার ইচ্ছা 
প্রভৃতিও বিভিন্ন লোককে সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করে । সর্বশেষে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার 
জন্যও লোকের কিছু সম্পত্তির (৪55০ ) প্রয়োজন হয় এবং সেইজন্তও কখনো 
কখনো! ভোগীকে সঞ্চয় করিতে হয়। স্ৃতরাঁং ভোগীর নিকট বর্তমান ও ভবিস্তৎ 
ভোগের আপেক্ষিক গুরুত্ব, সম্পত্তি বৃদ্ধির ইচ্ছা! ও অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে ধারণ! 
ইত্যাদির উপর লোকের সঞ্চয় প্রবৃত্তি নির্ভর করে। 

উপরোক্ত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট থাকিলে লোকে কতটা সঞ্চয় করিবে তাহ 
প্রধানতঃ নির্ভর করে তাহার আয় ও বাঁজারে স্থদের হারের উপর । লোকটির 
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আয় যদ্দি স্থির পাকে, তবে বিভিন্ন সুদের হারে তাহার সঞ্চয় সাধারণতঃ বিভিন্ন 
হইবে। কারণ স্থদের ভার ধার দিয়! লোকে ভবিষ্যতে কত পাইতে পারে 
তাহা নির্দেশ করে, স্থতরাং ইহা বঙমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের মধে/ বিনিময় হার 
নির্দেশ কবে। যেমন স্বদের হার যদি শতকরা! ১০ টাক। হয়, তবে বতমানে 
১০০ টাক। ভোগের পরিবর্তে ১ বৎসর পরে ১১০ টাক ভোগ কব! যায়। সুদের 
হার বুদ্ধি পাইয়া শতকর। ১৫ টাঁক। হইলে ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভোগের মধ্যে 
বিনিময় ভার বুদ্ধি পাইবে --অর্থ।ৎ বঙমানে ১০০ টাকার ভোগ হইতে বিরত 
ভইলে ১ বৎসর পবে ১১৫ টাকা ভোগ কর। সম্ভব হইবে । শ্তরাং এই 
মবস্থায় সাধারণতঃ সঞ্চয়ের পরিমাণ পরিবন্তিত হইবে ' শনশ্য স্থদের ভার 
পরিবর্তনে সঞ্চয় কতটা পরিবতিত হইবে তাহ। নির্ভর করে লে।কেব ভবিষ্যৎ ও 
নতমান ভোঁগেব মধ্যে আপেক্ষিক পর্মপাত, সম্পদ বৃদ্ধির ইচ্ছ| প্রভৃতির উপরে | 
(লোকের ভবিষ্কৎ ভোগ অপেক্ষা ব্ঙমান ভোগেব প্রতি যদি অতিবিক্ত 
পক্ষপাত ন। থাকে, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ভোগ ও বর্তমান ভোগ যদি তাহার কাছে খুব 
নিকট পবিবত (01996 91195610906 ) তয়, তবে স্থদ্দের হার সামান্য বাড়িলেই 
সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি অধিক হইবে । এই অবস্থায় সঞ্চয় রেখা (88115 
০07৮০) ৫৫ নং চিত্রে 99 বেখার মত আপেক্ষারত স্কিতিস্থাপক হইবে । 


৩? 5 


৯" জ্ছাদের হার 





৬. -- ৯ জন্তয় 
৫৫ ন্‌” চিত্র 


কিন্ত অনেকের মতে লোকের ভবিষ্যৎ ভোগ অপেক্ষ। বর্তমানে ভোগের উপর 
পক্ষপাত বেশী। ইহাকে বল। হয় কাল-পক্ষপীত্ত ( 2076 01615:61)06 )। 
এই কাল-পক্ষপাতের ফলে ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভোগ লোকের কাছে খুব নিকট 
পরিবর্ত নয়। তাই সুদের হার সামান্য বৃদ্ধি পাইলেও অধিকাংশ লোক সঞ্চয় 


মূলধন ও হৃদ ৩৪৯ 


খুব বেশী বাডাইবে না। সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য স্থদেব হাবেব বৃদ্ধি তখন অধিক 
হওয়া প্রয়োজন । এই জন্য অধিকাংশ লোকেব ক্ষেত্রে সফ্ষ বেখা 
৫৫ নং চিত্রে 53 বেখাব ন্যাষ ভধ্বগামী হইলেও অপেক্গারুত অস্থিতিস্াপক 
(11121551010) 

আবাখ কখনো কখনে! দেখা যায লোকেক সঞ্চয়েব প্রধান কাবণ ভবিষ্যতে 
কোন শিপিষ্ট পবিমাণ বাধ । ণবাযাক, একটি লোক ২০ বসব পবে মেয়েব 
বিবাহেব জন্য মোট ১৫ হাজাব টাকা সঞ্চম কবিবে বলিষা স্থির কিল । 
তাহাব বঙমান ও ভবিষ্তৎ আয জাঁন। থাকিলে স্থদব ভাব যদি বুদ্ধি পা পে 
তাহাব সঞ্চযেখ হাব হ্রাস পাবে । অল্প শ্রদেব হাবে ২০ বত্পব পরবে মোট ১৫ 
হাজাব ট।কাব সম্পত্তি কবিতে তাহাকে যতটা সঞ্চষ কবিতে হয, উচ্চ স্তরেব 
হাঁবে তদপেক্ষা কম সঞ্চয় কবিলে ও চলে । স্তিতবাং এই অবস্থাঘ দেব হাব ও 
সঞ্চয়েব মধো সম্পর্ব নির্দেশক বেখা ৫৩ ন* চিত্রে 95 বখাব যা নিশ্নগমী 





৫৬ ন” চিএ 


হইবে , অর্থাৎ স্রদেব হাব বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয় হাস পাইবে এব" শ্রদেব ভাব 
হাস পাইলে সঞ্চয বৃদ্ধি পাইবে । উপবেব আলোচনা হইতে আমব। দেখি বাক্তি 
বিশেষেব রুচি, সঞ্চয়েব কারণ ইত্যাদদিব বিভিন্নতা অন্ুস'বে স্থদেব হাব ও 
সঞ্চয়েব মধো সম্পর্ক বিভিন্ন হইবে । কিন্তু সুদেব হাব বৃদ্ধিতে অরধধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সঞ্চয় বৃদ্ধি অস্ঠিতিত্ব।পক , কাহাবে। কাহাবে! ক্ষেত্রে সঞ্চয বৃদ্ধি স্থিতি- 
স্থাপক, কিন্তু অপর কাহাবে। কাহাবে। ক্ষেত্রে সঞ্চয় হ্রাস পায়। স্থৃতবাং মোটেৰ 
উপর সমগ্র দেশেব ক্ষেত্রে সঞ্চয় বেখ! ৫৫ নং চিত্রে 95'-এব ন্যায় উর্ধবগামী, 
কিন্তু অস্থিতিস্থাপক | 


৩৫০ অর্থনীতি 


উপরের মালোচনায় আমরা ধরিয়া লইয়াছি ষে সঞ্চয়কারীর আয় স্থির 
মাছে। কিন্তু সঞ্চয়কারীর আয়ের হস বৃদ্ধির সঙ্গে তাহার সঞ্চয় বিশেষভাবে 
সম্পকিত। সঞ্চয়কারীর আয় যদি বৃদ্ধি পায় তবে স্থদের হার অপরিবতিত 
থাকিলেও সাধারণতঃ সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কারণ লোকের আয় যখন 
কম, তখন সাধারণতঃ বর্তমানের জরুরি অভাবগুলি পূরণের তাগিদে ভবিষ্ততের 
জন্য বিশেষ সঞ্চয় করা তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। লোকের আয় বৃদ্ধি পাইলে 
সে জরুরি অভাবগুলি মিটাইয়। অপেক্ষাকৃত কম জরুরি অভাব পুরণ করিতে 
গারস্ত করে। সেইজন্য তখন তাহার পক্ষে ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষাকৃত অধিকতর 
সঞ্চয় করা সম্ভব হয়। তাই আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একই স্থদের হারে 
লোকের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ধরা যাক, কোন ব্যক্তির আয় ১০০ 
টাকা । তখন সুদের হার পরিবন্তিত হইলে আমর! দেখিয়াছি সাধারণতঃ একই 
মায়ে তাহার সঞ্চয়ের পরিমাণ পবিবতিত হইবে । ৫৭ নং চিত্রে 99199 রেখ! 


৩৪৩০০ 





৫৭ নং চিত্র 


১০০ টাকা আয়ে সঞ্চয়কারীর সঞ্চয় বেখা, বা স্দ্দের হার ও সঞ্চয়ের মধ্যে সম্পর্ক 
নির্দেশ করিতেছে । স্তদের হার যদি 9: হয়, তবে ১০ টাক! আয়ে লোকটি 
£4॥ পরিমাণ সঞ্চয় করে। সুদের যদি 07 হইতে 01 এ বুদ্ধি পায়, তবে 
১০০ টাকা আয়ে সঞ্চয়ের পরিমাণও 174১1 হইতে 7411এ বৃদ্ধি পাইবে। 
অন্থরূপে 99799 রেখা ১০০ টাক আয়ে বিভিন্ন স্দের হারে লঞ্চয়কারীর সঞ্চয়ের 
পরিমাণ কত হইবে তাহা নির্দেশ করিতেছে । লোকটির আয় যদি ১০০ টাকা 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০০ টাকা হয়, তবে একই স্থদের হারে তাহার সঞ্চয়ের 
পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে । অর্থাৎ ২০০ টাকা আয় তইলে লোকাটর 


মূলধন ও সুদ ৩৫১ 


সঞ্চয় রেখা (98106 ০৪:৮৩ ) ডান দিকে সরিয়া যাইবে । ৫৭ নং চিত্রে 
992০০ রেখা ২০০ টাকা আয়ে লোকটির সঞ্চয় রেখা । লোকটির আয় ১০০২ 
টাক হইতে ২০০২ টাকায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সে 01 দের হারে তাহার সঞ্চয় 14১) 
হইতে 1£4১৪-এ বৃদ্ধি করিবে । অন্কুরূপে অন্যান্ত স্থদের হারেও ২০০ টাকা আয়ে 
তাহার সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০০ টাকা আয়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ অপেক্ষ। অধিকতর 
হইবে-__অর্থাৎ 9১2০০ রেখা 9399 রেখার ডান দিকে থাকিবে । অনুরূপে 
বিভিন্ন পরিমাণ আয়ে ব্যক্তি বিশেষের সঞ্চয় রেখা বিভিন্ন হইবে- উচ্চতর আয়ে 
সঞ্চয় রেখা ডান দিকে ও নিম্ন তর আয়ে সঞ্চয় রেখা বামদিকে থাকিবে । 

দেশে বিভিন্ন লোকের আয় জানা থাকিলে তাহাদের সঞ্চম রেখাগুলির 
সমষ্টি হইতে আমরা সহজেই সমগ্র দেশের মোট সঞ্চয় রেখা ব। স্থদের 
হার ও মেট সঞ্চয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থির করিতে পারি । আমর। দেখিয়াছি এই 
রেখাও ব্যক্তি বিশেষের সঞ্চয় রেখার মত সাধারণতঃ উর্ধগ।মী ও অপেক্ষাকৃত 
অস্থিতিস্থাপক হইবে ; আবার বিভিন্ন লোকের আয় বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের সঞ্চয় 
বৃদ্ধি পাওয়ায় (অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তির সঞ্চয় রেখাগুলি ডানদিকে সরিয়া যাওয়ায়) 
দেশে মেট সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়িবে, বা সমগ্র সঞ্চয় রেখাও ডানদিকে 
সরিয়া যাইবে । স্থতরাং ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে ষেইরূপ আমরা বিভিন্ন আয়ে 
বিভিন্ন সঞ্চয় রেখ। দেখিতে পাই, সমগ্র দেশের ক্ষেত্রেও সেইরূপ জাতীয় আয়ের 
বিভিন্ন স্তরে মে।ট সঞ্চয় রেখ, বা স্থদের হার ও দেশে মোট সঞ্চয়ের মধ্যে সম্পক 
বিভিন্ন হইবে। কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন স্বদের হারে মোট 
সঞ্চয়ের পরিমাণ কত হইবে, তাহা বিভিন্ন ব্যক্তির মধো আয়ের বন্টন না 
জানিলে আমরা স্থির করিতে পারি না। যেমন জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেও 
তাহা যদি বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এমন ভাবে বার্টত হয় যে অধিকতর সঞ্চয়- 
মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোকের আয় হ্থাস পায় এবং স্বল্পতর সঞ্চয়-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন 
লোকের আয় বৃদ্ধি পায়, তবে দেশে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্থাস পাইতে পারে। 
অবশ্ঠ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রায় সকল 
প্রকারের লোকের আয় বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য দেশে মোট সঞ্চয় রেখাও ৫৭ ন* 
চিত্রে ব্যক্তি বিশেষের সঞ্চয় রেখার মত উচ্চতর আঁয়ে ডানদিকে থাকিবে । 


বিনিয়োগ-প্রবৃত্তি (:০9578165 €0 2556৪) 


মূলধনের প্রকৃতি আলোচনার সময় আমর! দেখিয়াছি মূলধন-্যষ্টির জন্য 
ঞ্চয় অপরিহার্য । অবশ্ত শুধু সঞ্চয় করিতে চাহিলেই মৃলধন-্থ্রি হয় না; 


৩৫২ অর্থনীতি 


তাহার জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ (22555000618) করিবার ইচ্ছা! কিন্ত 
সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারী বিভিন্ন এবং তাহাদের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের কারণও 
এক নহে। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা সঞ্চয়কারীর বাবহারের বিশ্লেষণ 
করিয়াছি । বর্তমানে আমর! বিনিয়োগকারীর বাবহারের সংক্ষেপে আলোচনা 
কৰিব এব” সেই প্রসঙ্গে কোন কোন্‌ বিষয়ের উপবে বিনিয়োগ নির্ভর করে 
নাহার নিদেশ দিব । ।( 

মামরা দেখিয়াছি উৎপাদিত উপার্দানকেই মূলধন বল! হয়। স্ৃতরাং যে 
কেন সময়ে মূলধন-হষ্টি অন্যান উৎপাদিত ভ্রব্যেব ন্যায় তাহার চাহিদা ও 
যোগ।নের উপর নির্ভরশীল হইবে । এইখানে আমবা ভোগাবস্ত ও মূলধনের 
বাজারের মধ্যে একটি পার্থকা নির্দেশ করিতে পারি । ভোগ্যবস্তপ্ন ক্রেতা নান 
পরিবার এবং বিক্রেতা নানা ফার্ম । কিন্তু মূলধনের ক্ষেত্রে ক্রেত। ও বিক্রেত। 
উভয়ই ফার্ম -অর্থাৎ মূলধনের লেন-দেন বাবসা বিভাগের (795115655 950601) 
ঘরোয়া ব্যাপাব , তাহ। বিভিন্ন ফার্মের মধোই সম্পাদিত হয়। অবশ্ঠ অন্যান্য 
দ্রব্যের মত এই ক্ষেত্রেও প্রতিযে।গিত। ক্ষেত্রে তাহাদের মূল্য যোগান ও 
চাহিদার উপর নির্ভর করিবে । আমর পূর্বেই দেখিয়াছি ম্লধনকে আমরা 
মোটামুটি চল্তি (01701961106 ) ও স্থায়ী (5560 ) এই ত্ইভাগে ভাগ 
করিতে পারি । চল্তি মূলধনের বেলায় অন্যান্য উপাদানের মত তাহাদের চাহিদ। 
প্রান্তিক উৎপাদন মূলোর উপর নির্ভর করিবে । অন্যদিকে তাহাদেব যোগ।ন 
নির্ভর করিবে তাহাদের উত্পাদন বায়ের উপর | স্থৃতরা” চল্তি মূলধনের মূলা 
নিরূপণ পদ্ধতি অন্যান্য উপাদানের মৃল্য-নিবপণ পদ্ধতির প্রায় অন্তরূপ। এই 
প্রকার মূলধন প্রয়োজন হয় প্রধানতঃ চল্‌্তি উত্পাদন ( ০010:606 08000) 
সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন কবাব জন্থ'। স্ৃতরাং তাহার চাহিদা নির্ভর করিবে চলতি 
উত্পাদনের পরিমাণ বা চাহিদার উপর । 

কিন্তু ফার্ম যখন যন্ত্রপাতি, ফ্যাক্টরিগৃহ প্রভৃতি স্থায়ী মূলধন ক্রয় করে 
তখন আরও ভ্'একটি সমন্টতার উদ্ভব হয়। অবশ্ত এই সমন্যাগুলি প্রায় 
প্রত্যিক উপাদানের নিয়োগের ক্ষেত্রে অল্প বিস্তর দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের 
বেলায় ইহার গুরুত্ব সমধিক নয় বলিয়া আমর! এই পধনস্ত এই সকল সমস্থ 
উপস্থাপিত করি নাই। এই সমস্তার উদ্ভব হয় মূলধনের স্থায়িত্বের জন্য । 
যন্ত্রপাতি স্থায়ী বলিয়! শুধু বর্তমানে তাহা হইতে আয় দেখিলে চলিবে নাঃ 
ভবিষ্কতে তাহা হইতে কত আয় হইবে তাহাও দেখা প্রয্নোজন। ধর! যাক, 
একটি কাপড়ের কলের দাম ১০,০০০. টাকা। কোন বস্ত্র উৎপাদনকারী 


মলধনণ ও তদ ৩৫৩ 


ফার্মের পক্ষে কাপড়ের কল ক্রয় করা লাভজনক হইবে কিনা তাহা! নির্ভর 
করিবে প্রথমতঃ এ কাপড়ের কলটি বাবহার করিয়া কত টাকা পাওয়া যাইবে, 
এবং দ্বিতীয়তঃ স্থদের হারের উপর । ধর। যাক কাপড়ের কলটি শুধু 
১ বৎসর ব্যবহার করা চলে এবং কাপড়ের কলটি হইতে উত্পন্ন বস্ত্রের মূল্য 
হইতে অন্যান্য উপাদানের ব্যয় বাদ দিয়া ১ বৎসরে মোট ১১০০০ টাকা পাওয়া 
বায়। বাজারে সুদের হার শতকরা ১০ টাকা হইলে এই ক্ষেত্রে ফার্মের পক্ষে 
কল ক্রয় করা ও না করা সমান লাভজনক । কারণ ১০,০০০ টাকা ধার লইয়া 
কলটি ক্রয় করিলে ১ বৎসর পরে খণদাতাকে ১০,০০০ (১+5০)) বা ১১,০০০ 
টাকা দিতে হইবে এবং ইহা! যন্ত্রটি হইতে এক বৎসরে প্রাপ্ত টাকার সমান । 
স্রদের হার শতকরা! ১০ টাক| হইতে বেশী হইলে এক বৎসর পবে খণদাতাকে 
হ্দে-আসলে ১১,০০০ টাকাব বেশী দিতে হইবে এবং খণের হার ১০% 
অপেক্ষা কম হইলে ১ বৎসর পরে খণদাতাঁকে ১১,০০০ টাকা অপেক্ষা কম 
দিতে হইবে। স্থৃতরাং প্রথম ক্ষেত্রে কলটি ক্রষ কর! ফার্মের পক্ষে লাভজনক 
হইবে না, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কলটি ক্রয় কৰা ফার্ষের পক্ষে লাভজনক হইবে । 
উপরোক্ত সমস্াটিকে আম্রা একট্র অন্ভাবেও প্রকাশ করিতে পারি। স্থায়ী 
মূলধনটি হইতে ভবিস্ততে যতটা প্রতিদান আশা করা যায় তাহাব বর্তমান মূল্য 
(01251) ৮৪10০) যি ফার্মের নিকট মুলধনটির ক্রয় মূল্যের (01:010852 
ঢ:০) বেশী হয়, তবে মুলধনটি ক্রয় কৰা ফার্মের পক্ষে লাভজনক হইবে , 
বর্তমান মূল্য যদি ফর্মের নিকট মূলধন ক্রম মূল্যের কম হয তবে মূলধনটি ক্রয় 
করা লাভজনক হইবে নী, এবং বতমান মূলা যদি ক্রয়-মূল্যের সমান হয় তবে 
মূলধনটি ক্রম করা ও না করার মধ্যে ফার্ধ নিরপেক্ষ (11501555106) হইবে । 
পূর্ববর্তী উদ্বাহরণে মূলধনটি শুধু এক বৎসরকা'ল স্থায়ী ও এক বৎসরে উহারপ্রতি- 
দান ১১০০০ টাকা হওয়ায় খতকরা! ১০ টাকা সুদ হারে ( অর্থাৎ এুর্টায বা 


সদ হারে ) উহার প্রতিদানের ব্তমান মূল্য বড বা ১০০০০ টাকা। 


সাধারণভাবে বলিতে গেলে মূলধনটি ঘদি £ বৎসরকাল স্থায়ী হয়, এবং 
1, 7২৪২ প্রভৃতি যদি বিভিন্ন বৎসরে মূলধনটি হইতে প্রতিদান* হয়, 
তবে? হৃদ হারে মূলধনটির প্রতিদানগুলির ॥ 
রর এ এ. 
বনি ৭ 7587৮ 7041) 
*অর্থাৎ মোট বেভিনিউ হইতে অন্যান্য উপাদানে খখচ বাদ দিয়া যাহ থাকে । 
নত 


৩৫৪ অর্থনীতি 


আবার মূলধন ব্যবহারকারী ফার্মগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলে 
মূলধনের বাজার মূল্য তাহার প্রতিদানগুলির বর্তমান মূল্যের সমান হইবে। 
কারণ মূলধনের বাজার মূল্য ষদি তাহার প্রতিদানগুলির বর্তমান মূলা 
অপেক্ষা কম হয় তবে সকল ফার্মই উহ। ক্রয় করিতে চাহিবে এবং ফলে 
তাহার মূল্য প্রতিদানগুলির বর্তমান মূল্যের সমান হইবে।* অপরপক্ষে 
মূলধনের বাজার মূল্য তাহার প্রতিদানসমূহের বর্তমান মূলোর বেশী হইলে 
কোন ফার্মই এী মূলধন ক্রয় করিতে চাহিবে না_-ফলে মূলধন বিক্রেতাদের 
বাধ্য হইয়া উহাকে প্রতিদানগুলির বর্তমান মূল্যে বিক্রয় করিতে 
হইবে ।** 

অবশ্ঠ বাজারে মূলধনের মূল্য নির্ভর করে তাহার মোট চাহিদা ও 
যোগ্লানের উপর । আমর! দেখিয়াছি মূলধনের চাহিদ! নির্ভর করে মূলধন হইতে 
ভবিষ্যৎ প্রতিদীন € স্থদের হারের উপর | সাধারণতঃ অধিকতর মূলধন নিয়োগ 
হইতে ভবিষ্যৎ প্রতিদান হ্ন্গপাত ব।ডে না। সেই জন্য নির্িষ্ট হুদ হারে 
অধিকতর বিনিয়োগে মূলধনেব চাহিদা-মূল্য (0679910 0110০) হ্রাস পাইতে 
থাকে । অপর পক্ষে স্থদের হার হাস পাইলে ভবিষ্যৎ প্রতিদ।নগুলির ব্তমাঁন মূল। 
বাড়ে বলিয়! মূলধনের চাহিদা-মূল্য বৃদ্ধি পায় অর্থ।ৎ অধিকতর মূলধন প্রয়োগ 
লাভজনক হয়। আবার কেন সময়ে দেশে মূলধনের যে।গ।ন নির্ভর করে 
দেশে মূলধনের মোট পরিমাণ ৭ নৃতন মূলধন উৎপ।ধনের উপর । কিন্তু 
কোন সময়ে দেশে নৃতন মূলধনের উৎপাদনেব পরিমাণ মোট ঘুলধনের 
পরিমাণের এত নগণ্য অংশ যে মূলধন উৎপ।দনের হ্রাস বুদ্ধির জন্য মূলধনের 
মূল্য বিশেষ প্রভাবিত হইবে না। এই অবস্থায় মূলধন উতৎ্প।দন্কারী ফার্ম- 
গুলি ততটা মূলধন উত্পাদন করিধে যেখানে মূলধনের মূল্য (- মূলধনের 
ভবিষ্যৎ প্রতিদানের বর্তমান মূল্য ) মূলধন উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান । 
এই নব উৎপাদিত মূলধনকেই বল। হয় মোট বিনিয়েগ (17/৮৪5৮- 
10213 )। আলোচনার স্থুবিধার জন্য ধর যাক দেশে কেবল এক প্রকারের 


'অবশ্ট ভবিষ্ততে কোন্‌ মূলধন হইতে কত প্রতিদ।ন পাওয়া যাইবে তাহা অনিশ্চিত এবং 
সেইজন্য মূলধনেব ও তথ সকল স্থ।য়ী উপ্দানেব মূল্যই মুলধন-ক্রেতার ভবিস্তৎ সম্থদ্ধে ধারণার 
উপর নির্ভব কবে। 

**এই আলোচন। গুধু স্থাযধী মূলধনের মুল নির্ণয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নহে ॥ উহ! সকল 
জমি বা অন্য যে সবপ্টায়ী বস্তা হইতে তবিষ্কতে প্রতিদান পাওয়া! যায় তাহাদের মূল্য 
সম্পর্কে খাটে। 


মূলধন ও স্থদ ৩৭৫ 


মুলধন আছে এবং ৫৮ নং চিত্রে 5%0 মূলধন উৎপাদনকারী ফার্মগুলির যোগান 
রেখার* পাশাপাশি (1506151) সমষ্টি । ধর! যাক স্থদের হার £2এ নিদিষ্ট 








০ £ 22 আুদধনের উৎপাদন 
৫৮ নং চিত্র 

আছে । এই ক্ষেত্রে নব উৎপাদিত মূলধন পূর্বউৎপা দিত মূলধনের একটি নগণা 
অংশ বণিয়া এ নৃতন মূলধন উৎপাদনে পরিমাণের পবিবর্তন হেতু মূলধন- 
মূল্য বিশেষ প্রভাবিত তইবে পা । স্বতরাং মূলধনের চ।হিদা-মূলা রেখাটি 
১-অক্ষেব সমান্তবাল হইবে । ধব। যাক ? সুদের হারে মূলধনের চাহিদা 
মূল্য হয় 05 | এইক্ষেত্রে চাহিদা-মূল্যরেখ! 285 | সুতরাং তখন মোট 
041 পবিমাণ মূলধন উৎপাদিত হইবে । ইহাকেই বিনিয়োগ বলা হয়। 

উপবের আলোচনা হইতে আমরা দেখি কোন দেশে বিনিয়োগ নির্ভর 
করে মূলধনের মূল্য ও মূলধন প্রস্ততেব ব্যয়ের উপর । আবার মূলধনের মূল্য 
নির্ভর করে স্থদ্ের হার, দেশে মূলধনের মোট পরিমাণ, ও বিনিয়োগকারীদেব 
মূলধন হইতে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশিত প্রতিদানের উপবে যেমন, বিনিয়োগ- 
কারীর! যদি মনে করে যে ভবিষ্যতে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, 
বা! ভবিষ্যতে শ্রমিক ও অন্যান্য উপাদানে মুলা হ্রাস পাইবে, তবে মূলধন 
হইতে প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ প্রতিদান বৃদ্ধি পাইবে , ফলে একই সুদের হারে 
মূলধনের মূল্য ও সঙ্গে সর্জে বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাইবে । আবার স্বল্পকালে 
মূলধন প্রস্তুতের ব্যয় জানা থাকিলে আমরা দেখি স্থদের হার হ্রাসের সঙ্গে 


, *আবার ন্বপ্নকালে ফার্মের যোগান রেখা হইল প্রান্তিক পবিব্তনায় ব্যয়বেখার নুদ্তম 
বিন্দু হইতে উধ্বগার্মী প্রান্তিক ব্যয় রেখাব অংশটি। 











৩৫৬ অর্থনীতি 


সঙ্গে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কারণ তদের হার হাস পাইলে 
মূলধনের চাহিদা-যূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মূলধন প্রস্ততের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় 
রেখা উর্ধ্বগাঁমী হওয়ায় অধিকতর মূলধন স্থষ্টি লাভজনক হয়। যেমন ৫৮ নং 
চিত্রে স্থদের হার £9 হইতে £:এ হ্রাস পাওয়ায় মূলধনের চাহিদা মূল্য বৃদ্ধি 
পাইয়া হইয়াছে 0 এবং তখন মোট বিনিয়োগ 04. হইতে বৃদ্ধি পাইয়। 
হয় 004১৪। স্থতরাং স্থদের হার হাস হওয়ার ফলে একদিকে মূলধনের মূল্য 
ও অপর দ্দিকে মূলধনের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে মোট বিনিয়োগের 
পরিমাণ (০০৪1 11595001170 বৃদ্ধি পায়; কারণ কোন সময়ে দেশে মোট 
বিনিয়োগের পরিমাণ হইল এঁ সময়ে উৎপাদিত মূলধনের সমষ্টি । স্থতরাং 
স্থদের হার ও বিনিয়োগের মধ্যে আমরা ৫৯ং চিত্রে [ রেখা নির্দেশিত সম্পর্ক 
দেখিতে পাই । ইহাকে বলা যায় বিনিয়োগ রেখা (113৬5500021 ০115) | 

সুদের হার নির্ধারণের ক্লাসিক্যাল তত্ব (11106 00198551091 116025 
0100০ 7)০6510771086101) 0£ 0০ [২৪6০ ০0৫ [17661256 ) 

সঞ্চয় ও বিনিয়োগের আলোচনা কালে আমর! দেখিয়াছি,সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
উভয়ই স্থদ্ের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার বুদ্ধি পাইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ 
দাধারণতঃ বৃদ্ধি পায়, কিন্ত বিনিয্বোগের পরিমাণ হ্বাস পায়। ক্লাসিক্যাল ধন- 





৫৯ নং চিত্র 


বিজ্ঞানীদের মতে সুদের হারের ভারসাম্য মান হইবে সেই হারে যাহাতে 
সঞ্চয়কারীদের ঈপ্সিত সঞ্চয়ের পরিমাণ বিনিয়োগকারীদের ঈপ্মিত বিনিয়োগের 
পরিমাপের সমান । ৫৯নং চিত্রে [য রেখ বিভিন্ন স্তুদের হারে বিনিস্বোগকারীরা 


মূলধন ও স্থ্দ ৩৫৭ 


কত বিনিরোগ করিতে ঢাহিবে তাহা দেখাইতেছে। অপরপক্ষে 95 রেখা 
বিভিন্ন দের হারে সঞ্চয়কারীরা কত বিনিয়োগ করিতে চাহে তাহা নির্দেশ কবে । 
স্বতর।ং ক্লাসিক্যাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে ভারসামা হইবে 0৮০ সুদের হারে, 
কারণ এ স্থদের হারে ঈপ্সিত সঞ্চয় ও ঈপ্সিত বিনিয়োগ সমান। শের 
হার 0৮০ অপেক্ষা অধিক হইলে, বিনিয়োগকারীর ষতট। বিনিয়োগ করিতে 
চাহিবে সঞ্চয়কারীরা তাহা অপেক্ষা বেশী সঞ্চয় করিতে চাহিবে। ন্থতরাং 
সঞ্চয়ের যোগান বিনিয়োগের চাহিদা! অপেক্ষা বেশী হওয়ায় ক্রদের হার হাস 
পানে | অন্ররূপে স্থদের হার 0109 অপেক্ষা কম হইলে ইত বৃদ্ধি পাইব।র 
প্রব্ণন। থাকিবে । অর্থাৎ কেবল ও 93 রেখার ছেদবিন্দ 0তে ভারসামা 
ঘটিবে। স্থদের হার নির্ধারণের এই তত্বটি হইতে আমরা দেখি সঞ্চয়-প্রবৃত্তি 
ও মপরদিকে বিনিয়োগ-প্রবৃত্তি এই ছুইয়ের উপর স্দের হার নির্ভর করে। 
সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইলে স্দের হার হাস ও বিনিয়োগ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি 
পাইলে সুদের হার বুদ্ধি পায়। 


কিন্ত ক্লাসিক্যাল স্রদের হার নির্ধারণ তত্বটি অনেক দিক দিয়া ক্রটিপূর্ণ । 
কারণ তত্বটিতে সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়া হয় যে একদিকে ধারের চাহিদ। 
ও বিনিয়োগের চাহিদ। এবং অপরদিকে সঞ্চয়ের যোগান ও ধারের যোগান 
অভিন্ন। কিন্ু যদিও বিনিয়োগের জন্যই প্রধানতঃ ধার করা হয়, তবুও 
বিনিয়োগ ব্যতীত অন্ত কারণেও লোকে ধার করিতে পারে । আবার 
সঞ্চয় ও ধারের যোগান এক নহে । লোকে সঞ্চয় করিয়া তাহ ধার 
নাও দিতে পারে। স্ুতরাং সঞ্চয়ের ও বিনিয়োগের ইচ্ছার সঙ্গে 
যখাক্রমে ধার প্রদানের ও ধার গ্রহণের ইচ্ছা এক মনে করার কোন 
যৌক্তিকতা নাই । 

আবার সঞ্চয়ের আলোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি দেশে সঞ্চয় নির্ভর করে 
প্রধানতঃ জাতীয় আয়ের উপরে । বিনিয়োগও অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের 
উপরে নির্ভরশীল। ৫৯ নং চিত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখ! নির্ণয়কালে 
আমাদের জাতীয় আয় স্থির বলিয়া ধরিতে হয়। জীতীয় আয়ের পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঞ্চয় (ও সম্ভবতঃ বিনিয়োগ ) রেখাও পরিরবত্তিত হইবে; স্থতরাং 
ক্লাসিক্যাল অর্থে ভারসম্য সুদ্ধের হারও পরিবত্তিত হইবে । 

অবশ্ত অনেক ক্ষেত্রেই, যেমন বস্তমূল্য নির্ধারণের সময় আমরা জাতীয় আয়, 
ও অন্যান্স অনেক বিষয় স্থির বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। কিন্ত স্থর্দের হার 
নির্ধারণের সময় এই অন্মান অত্যন্ত ক্রটিপুর্ণ। কারণ আমর! দেখিয়াছি সঞ্চ্ম 


৩৫৮ অর্থনীতি 


ও বিনিয়োগ নির্ভর করে সুদের হারের উপরে ; আবার জাতীয় আয় লোকের 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল ।* হুতরাং ক্লাসিকাল সুদের হার 
নির্ধারণ তত্বকে এই দিক দিয়! বিচার করিলে অপূর্ণ বা অনির্দিষ্ট 


( 110০0917)1182 ) বলা যায়। 


স্থদের হার নির্ধারণের কেইনসীয় ব্যাখ্যা অর্থ-পক্ষপাত তত্ব 


। 61765127, [10010105 10262121705 156015 01 002 7২৪6০ ০0: 


[702:6550 ) 

পুর্ববতী অনুচ্ছেদে ক্লাসিক্যাল স্থদের হার তত্বের শেবোক্ত সমালোচনা দ্বারা 
কেইন্স প্রমাণ করেন ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রবৃত্তি বিচার করিয়া গুদের হার 
ব্যাখ্যা করা যায় না । কারণ স্থদ হইল আথিক বিষয়ীভৃত বস্তু (120911201:5 
91)615010)01)01) )। উইহাব বাখা। করিতে বিভিন্ন আথিক বিষষের পধা লোচনা 
প্রয়োজন । 

স্নদ বলিতে বুঝান হয়, যে টাকা ধাব করা হইয়াছে খণদাতাকে তাহার 
আতিরিক্ত ষে টাকা দ্রিতে হয় তাহা । যেমন ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারী 
১০ টাকা ধার করিয়। খণদাতাকে ১৯৬১ সালের ১ল] জাগ্য়রী ১১২ টাক! 
দিতে হইল, ১০২ টাক। আসলের উপর ১২ টাক। হইল ১ বংসবের স্ব, বা 
শতকর। বাধিক স্থদের হার ১০২ টাক্।। এই ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা বলিতে 
পারি 5দের হার নির্ভর করে ধারের চাতিদ। ও যোগানের উপর | সমস্যাটিকে 
সরল করিবার জন্ত আমরা ধরিয়া লইব যে ধারগ্রহণকারী বগ্ড (19000) 
বিক্রয় করিয়। ধার গ্রহণ করে এবং খণদাতা বগু ক্রয় করিয়া ধার দেয়। ধরা 
যাক বাজারে কেবল এক 'প্রকারের বড আছে। এই ব্গ হইল বণ 
যোগানকারীর ভবিষ্যতে অর্থপ্রদানের প্রতিজ্ঞা । স্থতরাং বগ্ডের মূলোর সঙ্গে 
স্বদের হার অচ্ছেগ্যভাবে সম্পকিত। ধরা যাক বও-ষোগানকারী প্রতিবৎসর 
অনস্তকাল ধরিয়া বণ্ডের মালিককে ১০২ টাকা দিবে বলিয়। প্রতিজ্ঞা করে। 
তখন বণ্ডের মূল্য ১০০. টাকা হইলে সুদের হার হইবে শতকরা ১০২ টাকা 
(বাট হুদের হার ); কারণ ১০০২ টাক। দিয়! বগু ক্রয় করিলে বা.বণ্ডের 
যোগানদাতাকে ১০০২ টাকা ধার দিলে 'প্রতিবৎসর ১০২ টাক। পাওয়া যায়। 
আবার বণ্ডের মূল্য যদি হয় ২০০২ টাকা তবে স্দের হার দাড়াইবে কটঠি বা 


এট বিষষে আমবা পরে সংক্ষেপে নিচোঁশ দিব। 


মূলধন ও সুদ ৩৫৯ 
হট [ অর্থাৎ শতকরা (ভুত ১০০২) বা! ৫২ টাকা ]। স্তরাং এইপ্রকারের 
বণ্ডের মূল্য ও স্থদের হারের মধ্যে সম্পর্ক হইল 


বগ্ডের প্রতি বৎসরের আয় 
বণ্ডের মূল্য 

বগ্ডের প্রতি বৎসরের আয় 
স্থদের হার 


স্দের হার- 
ব! বণ্ডের মৃল্য_ 


এই সম্পর্ক হইতে আমরা দেখি বগ্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ স্থদের হার হ্বাস 
পাওয়া এবং বগ্ডের মূল্য হ্থাস পাওয়ার অর্থ স্থদেব হাব বুদ্ধি পাওয়া । স্থৃতরাং 
পরোক্ষভাবে আমরা বণ্ডেব মূল্য নির্ণয় করিয়াও সথদের হাব নির্ধারণ করিতে পারি । 

বগ্ডের মূলা অন্ান্ বস্তর ম্যায় প্রধানতঃ বণ্ডের চাহিদা ও যোগানের উপর 
নির্ভরশীল। বগ্ডের চাহিদার প্রধান কারণ তাহা হইতে স্থদ পাইবার সুযোগ । 
এই বণ্ডের ক্রেতা সাধারণতঃ নানা পরিবার। ধর! যাক কোন পরিবার 
(18099513010 ) তাহার সম্পত্তি (৪893০) হয় টাকা হিসাবে না হয় বওড 
হিসাবে রাখিতে পারে, এবং বণ্ডের মূল্য ১০০২ (এবং স্থদের হার শতকরা 
১০২ টাকা )। কোন পরিবারের হাতে যদ্দি মোট ১০০০২ টাঁকার সম্পত্তি 
থাকে বে সে তাহার সম্পূর্ণ সম্পত্তি হয় ১০০০২ টাকা হিসাবে, না হয় ১০টি 
বণ্ড তিসাবে রাখিতে পারে । আবার সে তাহার সম্পত্তির কিছুটা অর্থরূপে 
ও কিছুটা বগুরূপেও রাখিতে পারে । কোন পরিবার তাহার সব অর্থ দিয়াই 
সাধারণতঃ বগু ক্রয় করিবে না, কারণ দৈনন্দিন ক্রয়-বিক্রমু ইত্যাদির জন্য 
তাহাকে কিছু টাক হাতে রাখিতে হয়। দৈনন্দিন ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কোন 
লোঁকের কতটা টাকা হাতে রাখা আবশ্যক তাহা নির্ভর করে লোকটির আয় 
ও ব্যয়ের পরিমাণ, তাহার ব্যয় করিবার প্রকৃতি ইতাদির উপর। সাধারণতঃ 
আয়ের পরিমাণ যতই বেশী হইবে, দৈনন্দিন ব্যয়ের জন্য হাতে মজুত অর্থের 
পরিমাণও ততই বেশী হইবে। এই প্রকারের অর্থকে বল! যায় সক্রিয় অর্থ 
(8০01৮০ 0)01925 )। কেইন্সীয় ভাঁষায় ইহাই হইল লেন-দেন সংক্রান্ত 
উদ্দেশে অর্থের চাহিদা ( £:2153800101) 06109810 10 7001795 )। স্থৃতরা 
কোন লোকের সমন্ত সম্পত্তিই সে বণ হিসাবে রাখিতে পারে না; সক্রিয় 
অর্থ বাদ দিয়! যাহা থাকে তাহার মধ্যেই সে কতটা অংশ অর্থরূপে ও কতটা 
অংশ বগুরূপে রাখিবে তাহা স্থির করে। 

কোন লোক তাহার অর্থ দিয়া কতট] বণ্ড কিনিবে তাহ! তাহার সম্পত্তির 
পরিমাণ, বগ্ডের মূল্য ও তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা ইত্যাদির উপর নির্ভর 


৩৬০ অর্থনীতি 


করে। স্বল্প সময়ে সকল লোকেরই সম্পত্তির পরিমাণ আমর! নির্দিষ্ট বলিয়! 
ধরিয়া লইতে পারি। লোকে তাহার সম্পত্তির ষতই অধিক অংশ বণ্ড হিসাবে 
রাখিবে ততই তাহার আয় বেশী হইবে। কিন্তু তৎ্সত্বেও ( দৈনন্দিন ক্রয়- 
বিক্রয়ের জন্য মজুত অর্থ ছাড়াও) লোকে কিছুটা অর্থ নিক্ষিয় (17,70০01৮০) রাখিয়া 
দেয়। ইহাকে বল। হয় ফটক] উদ্দোশ্যে (5১001261017 10)061%০ ) অর্থের 
চাহিদা । ইহার প্রধান কারণ ভবিষ্যৎ স্থদের হার বা বণ্ডের মূল্য সম্বন্ধে 
অনিশ্চয়তা | লৌকে তাহার সকল সম্পত্তিই যদি বও হিসাবে রাখে, তবে সুদের 
হার বৃদ্ধি পাইলে বণ্ডের মূল্য কমিয়া যাইবে এবং তৎসঙ্গে তাহার সম্পত্তির 
মূল্যও হ্বাস পাইবে । স্থদের হার ষতই কম থাকে ততই ভবিষ্যতে স্থদের 
হার বৃদ্ধি পাইবার (বা বণ্ডের মূল্য হাস পাইবার ) সম্ভাবনা অধিক থাকে । 
মআাবার স্থদের হার যখন কম তখন স্থদের হারের সামান্ত বুদ্ধিতেই বণ্ডের 
মূল্য অনেকখানি হাস পাইবে । যেমন পূর্ববর্তী উদাহরণে, কোন বণ্ড হইতে 
প্রতিবত্সরে যদি ১০২ টাক! পাওয়া যায়, তবে শতকরা ১০২ টীকা হইতে 
হ্থদ্দের হার শতকরা ১১২ টাকা হইলে বণ্ডের মূল্য ১০০২ টাকা হইতে ৯০৯২ 
টাকায় হ্রাস পাইবে ।* আবাব স্থদের হার যদি শতকরা ২২ টীকা হইতে 
এতকরা ৩২ টাক। হয় তবে বণ্ডের মূল্য (১০৪০) বা ৫০০২ টাকা হইতে 
(১০ 58০) বা ৩৩৩৩ টাকায় হ্রাস পাইবে। 

বণ্ডের মূল্য ( বা স্থদের হার ) জানা থাকিলে কোন লোক তাহার মোট 
সম্পত্তির কিছু অংশ অর্থরূপে ও কিছু অংশ বগুরূপে রাখিবে। বণ্ডের মূল্য 
বুদ্ধি পাইলে (অর্থাৎ স্থদের হার কমিলে ) লোকে অধিকতর অর্থ হাতে রাখিয়। 
স্বল্পতর সংখ্যক বগু ক্রয় করিবে__কারণ আমরা দেখিয়াছি, বর্তমানে সুদের 
হার হাস পাইলে, ভবিষ্যতে স্থদের হার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা বেশী হয় এবং 
তৎসঙ্গে আসলের ক্ষতির ( 58015] 10955 ) সম্ভাবনাও অধিকতর হয়। 
অধিকাংশ দেশেই সাধারণতঃ স্থদের হার একটি শৃন্যতম স্তরের নিয়ে যায় না। 
স্থদ্রের হার এ ন্যুনতম স্তরে গেলে কোন লোকই বগু ক্রয় করিতে চাহিবে 
না। তাহারা তাহাদের সমস্ত সম্পত্তিই অর্থরূপে রাখিবে। সুতরাং যে কোন 
লোকের বেলায় আমরা সুদের হার ও বণ্ডের চাহিদা, বা দের হার ও অর্থের 
চাহিদার মধ্যে সহজেই একটি সম্পর্কের নির্দেশ দিতে পারি । 


বণ্ডেব প্রতি বৎসবেব আয়. ১৯ ১০০০ »৮৯০.৯ 
সুদের হাব এ ১১ ১১ 


১০০ 


+ কাবণ বণ্ডেব মুল/ 


মূলধন ও ম্থাদ ৩৬১ 


৬০ নং চিত্রে 09 ও [ঢা রেখা যথাক্রমে কোন ব্যক্তির বণ্ড এবং টাকার 
চাহিদা নির্দেশ করিতেছে । যেমন বাজারে স্থদের হার ষদি 011 হয়,তবে লোকটি 
তাহার মোট সম্পত্তির ”11%) পরিমাণ অর্থরূপে রাখিবে, এবং অবশিষ্ট অংশ 
দিয়া 1181 সংখাক বও ক্রয় করিবে । স্দের হার হাস পাইতে থাকিলে ( ব! 


রি 

এ 
] 
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0 _-_-৯ বন্ড ৬. [0 - ৮» অর্থ 
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৬০ ন” চিত্র 


বগ্ডের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ) লোকটি অধিকতর পরিমাণ অর্থ হাতে মজুত 
রাখিবে এবং স্বল্পতর সংখ্যক বগ ক্রয় করিবে । হ্থদের হার যদি 0০ হয় তবে 
সে সমস্ত সম্পত্তিই (01) অর্থরূপে রাখিবে এবং তাহার বগ্ডের চাহিদা কিছুই 
থাকিবে না। এইজন্য 07০ স্থদের নিম্নে লোকটির বণ্ডের চাহিদা শূন্য এবং 
অর্থের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও শূন্য । 

এই পর্যস্ত আমর! কেবল বিভিন্ন পরিবারের বগ্ডের ও টাকার চাহিদার কথা 
আলোচনা! করিয়াছি । কিন্তু বিভিন্ন কারবারীরাও বণ ও টীকা রাখে। 
কারবারীর! কাজ চালাইবার জন্য এবং হঠাৎ জরুরী প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সক্রিয় 
অর্থ মজুত রাখে । ইহার পরিমাণ প্রধানত: নির্ভর করে তাহাদের লেন-দেনের 
পরিমাণের উপর | আবার বণ্ডের মূল্য বা! স্থদের হার, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্থমান, 
সম্পদের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে তাহাদের কতটা বণ ও কতটা 
অর্থ নিক্ষিয়দূপে রাখিবে । অর্থাৎ কারবারীদের লেন-দেনের পরিমাণ, সম্পদের 
পরিমাণ, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুমান ইত্যাদি জানা থাকিলে পরিবারের ন্তায় 
তাহাদেরও বিভিন্ন স্থদের হারে ব্ডের ও অর্থের চাহিদা! নির্ণয় করা ষায়। 


৩৬২ অর্থনীতি 


দেশে বিভিন্ন ব্যক্তির ও কারবারীর বণ্ডের বা! অর্থের চাহিদা জানা থাকিলে 
আমর! সহজেই তাহা হইতে মোট অর্থ ও বণ্ডের চাহিদা স্থির করিতে পারি। 
৬১ নং চিত্রে 10817) রেখা ও [0৮0 রেখা যথাক্রমে দেশে মোট বণ্ড ও মোট 


৯ ম্ছের হার 
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অর্থের চাহিদ। নিদেশ করিতেছে । আবার স্বল্পকালে দেশে বণ্ডের এবং টাকার 
যোগানও সীমাবদ্ধ । দেশে যেকোন সময়ে বণ্ডের নূতন যোগান দেশে মোট 
বণ্ডের পরিমাণের তুলনায় এত নগণ্য ষে আমরা স্বল্প সময়ে দেশে বণ্ডের যোগান 
মোটামুটি স্থির বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। কোন সময়ে দেশে যদি 05 
স*খ্যক বণ্ড থাকে, তবে স্থদের হার হইবে 0+, কারণ 01 হারে বগ্ডের 
যোগান ও চাহিদা সমান । স্থদের হার 0 অপেক্ষা বেশী হইলে বণ্ডের চাহিদা 
যোগান অপেক্ষা বেশী হইবে-_অর্থাৎ তখন বণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি বা স্থদের হার হ্রাস 
পাইবে । অপর পক্ষে স্থদের হার 07 অপেক্ষা কম হইলে বণ্ডের যোগান 
চাহিদা অপেক্ষা বেশী হইবে । স্বতরাং তখন বণ্ডের মূল্যহ্থাস ব! স্থদের হারবৃদ্ধি 
হইবে । এইরূপে বাজারে বণ্ডের যোগান ও চাহিদা নির্ণয় করিয়া আমরা বণ্ডের 
মূল্য বা স্থদের হার নিরূপণ করিতে পারি । 

আবার অর্থের যোগান ও চাহিদার দ্বারাও আমরা হুদ নিবূপণ তত্বের 
আলোচনা করিতে পারি । ৬১ নং চিত্রে [0810 টাকার চাহিদা নির্দেশ 
করিতেছে । যে কোন সময়ে টাকার যোগানও আমরা মোটামুটি স্থির ধরিয়া 
লইতে পারি। 0 যদি বাজারে অর্থের পরিমাণ হয়, তবে 1 
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হইবে অর্থের যোগান রেখা । এই ক্ষেত্রে 0” হইবে ভারসাম্য স্থদের 
হার, কারণ 0+ স্থদের হারে বাজারে মোট অর্থের চাহিদা ও যোগান 
সমান। 

উপরোক্ত ঢই প্রকারের বাজারের চাহিদ। « যোগানের দ্বার সুদ নির্ধারণের 
মধ্যে কোন সংঘাত নাই । কাঁবণ আমরা দেখিয়াছি বণ্ডের চাহিদা ও টাকার 
চাহিদা অঙ্ছ্চভাবে জভিত। লোকে তাহাদের মোট সম্পত্তি হয় বগুরূপে নতুবা 
মর্থরূপে রাখে । সুতরাং লোকে যখন ত।হাদের সম্পত্তি অর্থরূপে ব।খিতে চায় 
তখন তাহার। বণ্ড বিক্রয় করিয়। অর্থ সংগ্রহ করে, আবার যখন তাহার! 
অধিকতর বগ্ড হাতে রাখিতে চায় তখন অর্থের বিনিময়ে বগ্ড ক্রয় করে। 
শতরাং বাজারে বিভিন্ন ব্যক্তিব বণ্ডের যোগান ও চাহিদ| যখন সমান, তখন 
অর্থের যে।গান ও চাহিদাও সমান । ষে স্থদের হারে বগ্ডের বাজারে বগ্ডের 
চাহিদা ও যোগান সমান হয়, ঠিক সেই বদের হারেই লোকেব অর্থের চাহিদা ও 
যোগানও সমান হয়। | 

সরকার যদি খোল! বাজারের কাধকলাপের দ্বার। বাজারে বণ্ড ও অর্থের 
পরিমাণের পরিবর্তন করে, তবে স্ুদ্দের ভার কিভাবে পরিবততিত হইবে আমরা 
সহজেই তাহার নির্দেশ দিতে পারি। সরকার (বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ) যদি 
বাজারে নতুন বগু বিক্রয় করে, তবে বাজারে বগ্ডের ষোগান বৃদ্ধি পাইবে ও 
টাকার পরিমাণ হাস পাইবে । স্কতরাং ৬১ নং চিত্রে 989৮ বেখ| ডান দিকে ও 
1%1%” রেখা বাশদিকে পরিবতিত হইবে-_অর্থাৎ বণ্ডের মূল্য হাস ব1 মদের 
হার বৃদ্ধি পাইবে । অপর পক্ষে সরকার যদি বাজার হইতে বগ ক্রয় করে, তবে 
ব্ণ্ডের যোগান হাস পাওয়ায় ( এবং সঙ্গে সঙ্গে টাকার যোগান বুদ্ধি পাওয়ায় ) 
স্বদের হার হ্রাস পাইবে । 

উপরের আলোচন! হইতে আমর] দেখি কোন সময়ে সুদের হার বগণ্ডের চাহিদা 
ও যোগান, ব। অর্থের চাহিদা! ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত। অর্থনীতিবিদ্‌ কেইন্স্‌ 
ডো ) উপরোক্ত পদ্ধতিতে অর্থের যোগান ও চাহিদ। মারফত বাজারে 
হদের হার নির্য়ের আলোচনা করিয়! দেখান যে বাজারে স্থদের হার প্রধানতঃ 
লোকের বগ্ডের পরিবর্তে অর্থ হাতে রাখিবার প্রবণতার উপরেই নির্ভর করে। 
ধৃত লোক বগ্ডের পরিবর্তে অর্থ হাতে রাখিতে চাহিবে, ততই স্থদের হার বুদ্ধি 
পাইবে; অপর পক্ষে অর্থ হাতে রাখিবার প্রবণতা হ্রাস পাইলে ন্ব্দের হারও হাস 
গাইবে । এইজন্ত কেইন্সীয় স্থদ-নির্ধারণ তত্বকে অর্থ-পক্ষপাত তত্ব 
110081015 10165161606 06015 ) বলা হয় । 
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অর্থ-পক্ষপাত তত্তের ক্রটি ও সুদের হার নির্ধারণ তন্বের নয়া" 
ক্লাসিক্যাল সংশ্লেষণ (105£5565 ০£ ৮০ [0010165 7:6£2151596 
101762015, 270 ৪ ০০০15855109] 55100175515 ০01 01861171212015 0 610০ 
10205100011791001) 0৫ 002 [২৪06 ০0: 11051296 ) 

অর্থ পক্ষপাত তত্বের মূল বক্তব্য হইল স্থদের হার অর্থের যোগান ও 
চাহিদার উপর নির্ভরশীল । এই তত্ব হইতে মনে হইতে পারে স্থদের হার নির্ধারণে 
সঞ্চয় বা বিনিয়োগের কোন প্রভাব নাই । কিন্ত" বস্ততঃ উহ সম্পূর্ণ ঠিক নহে, 
এবং অর্থ-পক্ষপাত তত্বে ত্রুটির আলোচনা হইতেই তাহ পরিস্ষট হইবে । 
অর্থপক্ষপাত তত্বে আমরা দেখি, সুদের হার নির্ভর করে অর্থের চাহিদা ও 
যোগানের উপর । আবার অর্থের চাহিদা সম্বন্ধে আলোটনাকালে আমর! 
দেখিয়াছি অর্থের মোট চাহিদাকে আমরা সক্রিয় অর্থের চাহিদা (067791)0 10 
2001৮6 1770789% ) এবং নিক্ষির অর্থের চাহিদ] ( ৫61091)0 60111790616 
070165 ) এই ভ্রু ভাগে ভাগ করিতে পারি। সক্রিয় অর্থের চাহিদ| প্রধানত: 
লোকের আয়ের উপরে নির্ভরশীল । লোকের আয় বৃদ্ধি পাইলে সক্রিয় অর্থের 
চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। হ্ৃতরাং ৬১ নং চিত্রে অর্থের চাহিদ| (ও সঙ্গে সঙ্গে বণ্ডের 
চাহিদ। ) নির্ধারণের সময় আমাদের লোকের আয়ের পরিমাণ স্থির বলিয়! ধরিয়া 
লইতে হয় । লোকের আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে অর্থের চাহিদাও বুদ্ধি পাইবে, 
অর্থাৎ 707) রেখা ডানদিকে সরিয়। যাবে ; লোকের আয়ের পরিমাণ হাস 
পাইলে অর্থের চাহিদা হাস পাইবে এবং 1081) রেখা বামদিকে সরিয়। যাইবে । 

লোকের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের আলোচনার সময় আমর। দেখিয়াছি লোকের 
বিনিয়োগ এবং সঞ্চয়ও স্থুদের হারের উপরে নির্ভরশীল । অপর পক্ষে জাতীয় 
আয় নির্ভর করে লোকের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রবৃত্তির উপর । যখন আমরা 
সরকারের কার্কলাপ ও আস্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদির কথা না ধরি, তখন 
কোন দেশে জাতীয় আয় হইল সেই দেশে উৎপাদ্িত সকল সমাপ্ত ত্রব্য 
(815191)60 £০9০5 ) ও সেবার (59:51055 ) মোট মূল্য । আবার ইহাই 
দেশের সকলের এ সকল দ্রব্য ও সেবা ক্রয়ে মোট ব্যয়ের সমান । কোন দেশের 
এই মোট ব্যয়কে আমর ভোগ্য বস্ততে ব্যয় ( বা! মে।ট ভোগ ) ও বিনিয়োগ 
ব্যয় এই দুই অংশে ভাগ করিতে পারি। দেশের মোট ব্যয় বা আয়কে যদি 
আমরা স্ব (100027 )১ ভেগগ্য বস্ততে ব্যয়কে 0, বিনিয়োগকে [, এবং 
সঞ্চয়কে যদি 9 দ্বার নির্দেশ করি, তবে 
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মাবার সঞ্চয়ের সংজ্ঞা হইতেই আমরা জানি 
৯১_ খু -€, 
বা 0০4৯. 

আয়ের ভারসাম্য অবস্থায় সেই আয়ে লোকে যতটা সঞ্চয় করিতে চাহে তাহা 
বিনিয়োগের সমান হওয়। দরকার, নতুবা আয়ের পরিমাণ পরিবতিত হইবে । 
যেমন, দেশে ১০০০ টাক! আয়ে লোকে ফদ্দি মোট ১০০ টাক সঞ্চয় করিতে 
চায় ( অর্থাৎ ৯০* টাকা ভোগ করিতে চায় ) এবং বিনিয়োগকারীরা যদি ২০০ 
টাকা বিনিয়োগ করিতে চায়, তবে মোট আয় ১০০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি 
পাইবে_-কারণ তখন মোট ব্যয় হইবে ( ৯০৯ টাক। ভোগ বায়+১০০ টাক! 
বিনিয়োগ ব্যয় ) বা ১১০০ টাকা । স্ততরাৎ আয়ের পরিমাণ নির্ভর করে দেশের 
লোকের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রবৃত্তির উপর । সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বেশী এবং 
বিনিয়োগের প্রবৃত্তি কম হইলে মোট আয় হ্রাস পাইবে, সঞ্চয়-প্রবৃত্তি কম 
ও বিনিয়োগের প্রবৃত্তি বেশী হইলে মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে । 

আবার আমরা দেখিয়াছি বিনিয়োগ ও সঞ্চয় উভয়ই সথদের হারের উপর 
নির্ভরশীল। স্থৃতরাং সুদের হার, জাতীয় আয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি 
পরস্পর নির্ভরশীল । কারণ আমর] দেখিয়াছি সুদের হার শির্ভর করে অর্থের 
যোগান ও চাহিদার উপর । আবার অর্থের চাহিদা নির্ভর করে আয়ের 
উপর । জাতীয় আয় আবার লোকের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল । 
সঞ্চয় এবং বিনিয়োগও আবার স্থুদের হারের উপর নির্ভর করে। এইব্নপ 
ক্ষেত্রে আমরা অর্থ-পক্ষপাঁত তত্বের মত স্থদ্দের হার কেবল অর্থের চ।|হিদা ও 
ষোগানের উপর কিন্বা ক্লাসিক্যাল তত্বের মত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উপর 
নির্ভরশীল বলিতে পারি না । বস্ততঃ স্থদের হার লোকের অর্থ-পক্ষপাত, সঞ্চয় 
ও বিনিয়োগ প্রবৃত্তি এবং অর্থের যোগান এই সব কিছুর উপরেই নির্ভরশীল । 
অর্থাৎ ভারসাম্য অবস্থায় সুদের হার ও আয় এইরূপ হইবে যাহাতে একদিকে 
সঞ্চয় ও বিনিয়োগ এবং অপরদিকে অর্থের যোগান ও চাহিদা সমান । 

এই স্ু্দের হার তত্বে বিভিন্ন বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে সুদের হার কিরূপে 
প্রভাবিত হইবে সহজেই তাহার নির্দেশ দেওয়া যায়। যেমন অর্থের যোগান 
যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তবে সমান আয়ে সুন্দর হার হ্রাস পাইবে। অব্য 
মদের হার হ'স পাওয়ার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি ( এবং সম্ভবতঃ সঞ্চয় হাস) হেতু 
জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে অর্থের চাহিদাও বাড়িবে। 
কিন্তু তৎসত্বেও এই অবস্থায় স্থদের হার ভারসামা অবস্থায় হাস পাইবে__ 


৩৬৬ অর্থনীতি 


কারণ অর্থের এই চাহিদা বৃদ্ধি প্রতাক্ষভাবে আয় বুদ্ধি এবং পরোক্ষভাবে হ্থদের 
হার হ্রাসের ফল (কারণ সুদের তার হাসের জন্যই বিনিয়োগ বুদ্ধি পাইয়াছে )। 
স্তরাং ভারসাম্য অবস্থায় অর্থের যেগান বৃদ্ধি পাইলে সদর হর হাস ও 
জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে । 'মন্তরূপে আমরা সহজেই দেখাইতে পারি, লোকের 
সঞ্চয় প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইলে, বিনিযোগ প্রবৃত্তি ব| অর্থ-পক্ষপাত হ্রাস পাইলে 
নদের হার হাস প।উনে এবং ইহাদের বিপরীত পবিবর্তনে স্তদের ভাব বুদ্ধি 


'প।ইলে। 


স্বদের হার কিসের প্রতিদান ? (৬1856 15 71061656179910 2017) 


স্থদের হার কিজন্য দেওয়া হয় বা স্থদের হার কি নির্দেশ করে তাহা! লইয়। 
অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে এককালে প্রচুর তর্ক-বিতর্কের স্থষ্টি হইয়াছিল এবং এই 
বিতর্কের এখনে। পরিসমাপ্তি ঘটে নাই । আমর! এ সকল মতবাদের সংক্ষেপে 
নির্দেশ দিয়। পুব অন্চ্ছেদে বণিত স্থদের হার নির্ধারণ তত্বের পরিপ্রেক্ষিতে 
এঁ সকল মতবাদের সতাতা বিচার কবিব। 

কাহারে। কাহারে! মতে স্থদের হার হইল মূলধনেব উতপাদ্দিকা শক্তির ফল। 
তাহাদের মতে মূলধন নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদন এত বৃদ্ধি পায় যে মূলধন 
স্ষ্টির ব্যয় বাদ দিয়াও কিছু উদ্ৃন্ত থাকে। উহার ফলেই স্থদের সৃষ্টি। 
স্থদের হার সম্বন্ধে এই মতব|দকে আমর। সুদের হারের প্রান্তিক উত্পাদন- 
শীলত। তন্তু (109151791 0:0900001৮165 0116015 01 11)66165 ) বলিতে 
পারি। এই মতব।দ প্রধানতঃ মূলধনের চাহিদার দিক হইতে বিচার করির। 
স্থদের প্রকৃতি নিধারণ সম্বন্ধে নিদদেশ দেয় । 

আবার কেহ কেহ সঞ্চয়কাপীর দিক হইতেও স্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে 
আলোচনা করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে অ।মরা মোটামুটি ছুই ভাগ করিতে 
পারি। মার্শাল প্রমুখ ইংরেজ অর্থনীতিবিদগণ মনে করিতেন, সঞ্চয়কারী 
স্থদ না পাইলে সঞ্চয় করিবে না। কারণ সঞ্চয় করার অর্থ হইল ভোগ হইতে 
নিবৃত্ত হওয়া | স্ৃতরাং সঞ্চয়কারী যাহাতে ভোগ হইতে নিবৃত্ত হয় ব। 
ভবিষ্যতে ভোগের জন্য অপেক্ষা করিতে রাজি হয় তজ্জন্য তাহাকে সদ 
দেওয়া প্রয়োজন । এই মতবাদকে বল! যায় সুদের ভোগবিরতি মতবাদ 
( 209017/61)০6 09০01:৮ 0৫ 11)061290 ) কারণ এই মতবাদ অন্গসারে হ্ুদের 
হার হইল সঞ্চয়কারীর ভোগ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার পুরস্কার । ক্লাবার বম্‌ 
নওযবর্ক (০1/0-90%62% ) প্রভৃতি অন্রিয়্ান অর্থশীতিবিদ্গণের মতে, 


মূলধন ও ্থ্দ ৩৬৭ 


লোকে সাধারণতঃ ভবিষ্যৎ ভোগ অপেক্ষা বর্তমান ভোগকেই অধিকতর 
প্রাধান্য দেয়। এইজন্য বর্তমানে ১০০ টাক] ভোগ হইতে বিরত হওয়ায় 
সে ভবিধাতেও যদি ১০০ টাকা ভোগ করিতে পারে, তবে সে সঞ্চয় 
করিতে রাজি হইবে না, কারণ তাহার নিকট বর্তমানে ১০০ টাকা ভোগ 
ভবিষাতে ১০০ টাকা ভোগ অপেক্ষা অধিকতর কামা। স্থৃতরাং সঞ্চয় 
করিতে প্রবুদ্ধ করিতে সঞ্চয়কারীকে সুদ দেওয়া অতান্ত প্রয়োজন। এই 
প্রয়োজনীয়ত1 ভবিষৎ অপেক্ষা বর্তমান ভোগের উপর পক্ষপাতের জন্য । 
তাই ইহাঁকে জের কাল-পক্ষপাত মতবাদ ( 6706 10606161706 
00০০015 0: 11102125) বলা যায় । 

আবাব কেইন্সের মতে সঞ্চয় কর। ও না করার সঙ্গে স্বদের হারের 
বিশেষ সম্পর্ক নাই। লোকে তাহাদের মোট সম্পত্তির কত অংশ অর্থরূপে 
না রাখিয়। নগুব্ূপে রাখিবে তাহাব উপরেই সুদের হার নির্ভর করিবে, 
কারণ সঞ্চয়ের উপরে নভে । স্থতর।ং কেইন্সেব মতে নদের হার নির্ভর 
কবিবে লোকের অর্থ ও বগ্ডের মধ্য আপেক্ষিক পক্ষপাতের উপর । 
সম্পত্তির মালিককে তাহার সম্পত্তির কিছু অংশ দ্রার। বগু ক্রয় করিতে 
প্রবৃদ্ধ করিতে তইলে নণ্ডের উপর কিছু স্তদ দেওয়! প্রয়োজন । কারণ 
বণ্ডের উপব কোন স্্রদ পাওয়। না গেলে লোকে বও ক্রয় করিবে না-কারণ 
সম্পদ বও্ৰপে বাখার কতকগ্লি অন্তবিধ। ও অর্থ হাতে বাখার কতকগুলি 
স্ববিধা আছে । অ।মবা দেখিয়াছি বণ ক্রয় না করিয়া ষদি লোকে তাহাদের 
সমস্ত সম্পত্তি অ্থবূপে ৰাখে, তদে সুদের ভার বুদ্ধির হেত বগ্ডের মূল্য হাস 
পাওয়ার জন্য তাহার টাক। নষ্ট হইবার ভয় থাকে না। উপরস্ত হাতে মজুত 
অর্থ থাকিলে সে ষখন প্রয়োজন তখনই দ্বাদি ক্রয় করিতে পারে , অপর 
পক্ষে শুধু হাতে বণ থাকিলে তাহাকে নাজারে বণ বিক্রয় করিয়া তবে 
প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। এই সকল কারণে অর্থ হাতে রাখার 
কতকগুলি শ্বিধা আছে, এবং তাই লোকের অর্থের প্রতি পক্ষপাতিত 
বিদ্যমান । ম্থৃতরাং সম্পত্তির মালিককে বণ ক্রয় করিতে প্রলুক্ধ করিবার জন্য 
স্থদ দেওয়া] প্রয়োজন এবং ইহ] অর্থের পক্ষপাতের উপর নির্ভরশীল । এই 
তত্বকে বলা হয় স্তদের হারের অর্থ-পক্ষপাত মতবাদ (119514155 1০- 
16151)55 01)9015 0: 11)06155 )1 

পর্ববর্তা অনুচ্ছেদে বণিত স্থদের হার নিধধারণ তত্বের আলোচন! হইতে 
আমরা দেখি এই সকল মতবাদই আংশিক সত্য নির্দেশ করে--এইগুর্লি অনেকটা 


৩৬৮ অর্থনীতি 


অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় । সঞ্চয় প্রবৃত্তি, বিনিয়োগ প্রবৃত্তি ও অর্থ মজুত রাখার 
প্রবৃত্তি ইত্যাদির আলোচনা হইতে আমর। দেখি এই সকল মতবাদের মধ্যেই 
কিছুটা সত্য আছে । যেমন বিনিয়োগ প্রবৃত্তির আলোচনা হইতে আমরা জানি, 
মূলধনের চাহিদ। সুদের হারের উপর নির্ভর করে এবং মুলধন নিয়োগকারীর 
ভারসাম্য অবস্থায় মূলধনের প্রান্তিক আয় ও স্থদের হার সমান । স্থতরাং এই দ্দিক 
দিয়া বিচার করিতে গেলে স্থদের হার মূলধনের প্রান্তিক আয় ( বা 10878109] 
৪75০161505 0£ 0891091) নির্দেশক । আবার সঞ্চয়কারীর বাবহার আলোচনার 
সময় আমরা! দেখিয়াছি, সঞ্চয়কারীর সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বদের হারের উপর 
নির্ভর করে, এবং সঞ্চয়কারীর ভারসামা স্থদের হার সঞ্চয়কারীর বর্তমান ও 
ভবিষ্ত ভোগের মধো প্রান্তিক বিনিময় হার ( বা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের 
মধ্যে প্রান্তিক পক্ষপাত ) নির্দেশ করে। স্থৃতরা এই বিভিন্ন প্রকারের 
মতবাদ বিনিয়োগকাবী, সঞ্চয়কারী, বা সম্পত্তির মালিক ইত্য।দি বিভিন্ন 
প্রকারেব ব্াক্তির বাবহার ও ভারসামা অবস্থার নির্দেশ দেয়, কিন্তু কোন 
একটি মতবাদ স্থদের হাব ব্যাখ্যার দিক দিয়া সম্পূর্ণ নয়। কোন জিনিসের মূল্য 
যেরূপ চাহিদা ও যোগান উভয়ের উপরেই নির্ভর করে, সেইরূপ স্দের 
হারও (ক) বিনিয়োগ প্রবৃত্তি ( 00192175165 0০ 1)565), (খ) সঞ্চয়- 
প্রবৃত্তি (01016125105 6০ ১৫৮০ ), (গ) অর্থ রাখার প্রবণত। ( 0:006185105 
(0 17010. 1001255 বা 119010165 101:6161)065 ) ও (ঘ) বাজারের মোট 
অথের পরিমাণ__এই সকল বিষয়ের উপরেই নির্ভর করে। 

উপরের আলোচন। হইতে আমরা স্তর্দের হার আথ্িক ন। প্রকৃত 
বিষয়ীভূত বস্তু ( 17০01021 11706516550 15 2. 17001756081 0: ৪. 1921] 
[018012010)67701 ) এই বিতর্কের অবসান ঘটাইতে পারি। ম্থদ্দ বলিতে অবশ্ঠ 
ধার করার জন্য খণদাতাকে আসলের উপরে যে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়, 
তাহা বুঝায় এবং এই দিকে দেখিতে গেলে স্থদের হার আধিক বিষয়ীভূত বস্ত। 
কিন্তু আমর! দেখিয়াছি সুদের হার নির্ধবণে কেবল অর্থের চাহিদ। ও যোগানই 
নহে, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ বা! সঞ্চয়কারীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের মধ্যে 
আপেক্ষিক পক্ষপাত এবং মূলধনের উৎপাদক শক্তিও অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়া আছে। স্থতরাং সুদ্দের হার নিধধারণে আঘথিক (00060815) 
এবং প্ররুত (15৪1 ) এই উভয় প্রকার বিষয়ই কার্ধ করে বলিয়। স্থদের হারকে 
আমরা কেবলমাত্র আথিক বিষয়ীভূত বস্ত (10001756515 01561902020) ) বা 
কেবলমাত্র প্রকৃত বিষয়্ীভূত বস্ত ( 168] 0136600206)012 ) বলিতে পারি ন1। 


মূলধন ও সদ ৩৬৯ 
আুদের হারের বিভিম্নত। (70166760099 1] 01০ 18655 01 হ1065758%) 
উপরের আলোচনায় আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে বাজারে কেবল এক 
প্রকারের বড আছে এবং কেবল এ বগ ক্রয়-বিক্রয় করিয়াই ধার গ্রহণ করা ও 
ধার দেওয়া হয়। কিন্তু বস্ততঃ ধার আদান-প্রদান পদ্ধতি এবং বগ্ড বিভিন্ন 
প্রকারের । সেইজন্য বাজারের বিভিন্ন প্রকারের ধারের উপর স্থদের হারও 
বিভিন্ন হয়। নিক্পে আমরা বাজারে স্থদ্রের হারের বিভিন্নতার কয়েকটি মূল 
কারণ নির্দেশ করিব । 

প্রথমতঃ বিভিন্ন ধার গ্রহণকারীর নিকট ধার দেওয়ার ঝুকি সমান নহে। 
পার গ্রহণকারীর আথিক অবস্থা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, বিশ্বাসভাজনতা৷ ইত্যাদির 
বিভিন্নত৷ অনুসারে সুদের হারের পার্থক্য হয় । যাহাকে ধার দেওয়ার ঝুঁকি 
বেশী তাহার নিকট হইতে উচ্চহারে এবং যাহাকে ধার দেওয়ার ঝুঁকি কম 
তাহার নিকট হইতে নিম্মহারে হদ্দ লওয়! হয় | এই জন্য আমরা দেখিতে পাই 
কাবুলিওয়ালারা খুব বেশী ঝুঁকি লইয়াই ধার দেয় বলিয়া তাহারা ১৫০% 
বা তদ্ধ্ব সদ গ্রহণ করিয়া থাকে , অপর পক্ষে সরকার ৩% বা ৪% স্থদের হারে 
জনসাধারণের নিকট হইতে ধার গ্রহণ করিয়া থাকে । অবশ্ঠ স্থদের হারের 
এই বিভিন্নতা গ্রস স্থদের হারের বিভিন্নত, নিট স্থদের হারের নহে । কারণ 
নিট স্থদের হার হইল মোট স্থ্দ ( বা গ্রস সদ ) হইতে ধার দেওয়ার ঝুকি ও 
অন্ঠান্ি ব্যয় বাদ দিয়া অবশিষ্ট যাহ থাকে তাহা । 

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ধার গ্রহণকারীর আথিক ক্ষমতা, বা বিশ্বাসভাজনত। 
প্রভৃতি সমান হইলেও যে বাক্তি কোন কিছু বন্ধক রাখিয়া! টাকা ধার করে 
তাহ।কে সাধারণতঃ স্বল্প সুদের হার দিতে হয়। কারণ ধার প্রদানকারী হয়ত 
নিশ্চিত যে ঠিক সময়ে ধারগ্রহণকারী তাহার ধার শোধ করিবে । কিন্তু ইততি- 
মধ্যে ষদি ধর প্রদানকারীর টাকার প্রয়োজন হয় তবে কোন জিনিস বন্ধক 
থাকিলে সে তাহার ভিত্তিতে অপর কাহারো নিকট হইতে টাকা সংগ্রহ করিতে 
পারে। সুতরাং সম্প্রদেয় সম্পত্তি (15680681012 10750001061)6 0: 8555 ) 
বন্ধক রাখিতে পারিলে সুদের হার কম হয়; অন্যথ! স্থদের হার বেশী হয়। 

তৃতীয়তঃ, ধারের সময়ের পার্থক্যের জন্যও স্থদের হারের বিভিন্নতা দেখ! 
দেয়। কেহ ১ মাসের জন্ত, কেহ ১ বৎসরের জন্য, আবার কেহ বা ১০ বৎসরের 
জন্য ধার গ্রহণ করিয়া থাকে । সাধারণতঃ স্বল্পকালের ধারের জন্য সুদ্দের 
হার কম হম্ব, এবং দীর্ঘকালের ধারের জন্য সুদের হার বেশী হয়। কারণ, 
যতই দীর্ঘতর কালের জন্য ধার দেওয়া হয়, ততই খণদাতার টাক অধিকতর 


৪ 


৩৭০ অর্থনীতি 


সময়ের জন্য আটকা পড়িয়া যায় এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা হেতু তাঁহার 
আসলের ক্ষতির সম্ভাবন। বেশী থাকে । এইজন্য আমরা দেখি গভর্ণমেণ্টের 
৩ মাসের সিকিউরিটিতে স্থদের হার, ন্যাশনাল সেভিং সার্টিফিকেটের সুদের 
হার অপেক্ষা অনেক কম । 

পরিশেষে, ধারের বাজারে গতিশীলতার (1901115) বা প্রতিযোগিতার 
অভাব হেতু বিভিন্ন স্ৃদের হার থাকিতে পারে । বর্তমানে ধার নেওয় হয় 
সাধারণতঃ বণ্ড বা সিকিউরিটি ইস্থু করিয়া । কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের বণ্ড ও 
সিকিউরিটির ক্রেতা বিক্রেতাদের মধ্যে পুর্ণ প্রতিযোগিত। নাই। ইহার 
কারণ কতকটা অজ্ঞতা (1580181০০) ও কতকট। বগ্ডের ক্রেতা ও/বা 
বিক্রেতার সংখ্যার স্বল্পতা হেতু অপূর্ণ প্রতিযোগিতা । বণ্ডের ক্রেতা ও 
বিক্রেতাদের অজ্ঞতার জন্য একই প্রকারের ঝুঁকি-যুক্ত ধারের স্থদের হার বিভিন্ন 
হইতে পারে । আবার বিভিন্ন কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে খণদাতার কতকট। 
একচেটিয়া অধিকার থাকার জন্য সে অপর স্থানে প্রচলিত হৃদ অপেক্ষা বেশী 
স্থদ গ্রহণ করিতে পারে, বা মনৌপলিষ্টিক মূল্য প্রভেদের নীতি (:17)০191৬ 
0 190180790115010 71106 01501:17087901017) অন্যায়ী বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট 
হইতে বিভিন্ন হারে সুদ লইতে পারে । যেমন গ্রামে মহাজন তাহার এক- 
চেটিয়া অধিকারের জন্য কেবল যে উচ্চ হারে সুদ লইতে পারে তাহা নহে, 
বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে বিভিন্ন হারে সদ লইতে পারে। স্থদের হারের 
এই বিভিন্ততা তখন ঝু"কির পার্থক্য নির্দেশক নাও হইতে পারে। যেমন, 
গ্রামের মহাজনের নিকট হয়ত রাম ও শ্যাম ধার লইতে আসিয়।ছে। রামের 
ধারের প্রয়োজন তাহার পিতার চিকিৎস! করাইবার জন্য এবং শ্যাম ধার চায় 
বাজারে সদ্য অ।গত ছুটি হাল-ফ্যাসানের জামা কিনিবার জন্য। ধর যাক 
মহাজনের পক্ষে রাম ও শ্টাম উভয়ের নিকট ধার দেওয়ার ঝুঁকি সমান। এই 
ক্ষেত্রে মহাজন ( অবশ্ত পরোপচিকীর্য না হইলে ) শ্তাম অপেক্ষা রাম হইতে 
অধিক সুদ আদায় করিতে পারে-_কারণ রাম স্তদের হার বেশী হইলেও ধার 
গ্রহণ করিবে; অপর পক্ষে শ্যাম স্থ্দের হার খুব বেশী হইলে হাল ফ্যাসানের 
জাম! ক্রয় করা স্থগিত রাখিবে (অবশ্ঠ যদি ন। শ্যামের নিকট হাল ফ্যাসানের 
জামার তাগিদ রামের নিকট বাপের চিকিৎসার তাগিদ অপেক্ষা বেশী হয় )। 
এইরূপ ক্ষেত্রে বিভিন্ন খণগ্রহণকারীর খণের চাহিদার তাগিদ (বা স্থিতি- 
স্থাপকতা। ) অনুসারে মহাজন বিভিন্ন স্থদের হারে খণ দিতে পারে ।* 


*এই আলোচনার সহিত দশম পরিচ্ছেদ ত্রষ্টব্য ঃ মূল্য পার্থক্যকরণের সঙ্গে তুলনীয় 


মূলধন ও সদ ৩৭১ 


সার সংক্ষেপ 

(১) মূলধন হইল মনুম্ত-উৎপার্দিত উপাদান । যে কোন দেশের অর্থনৈতিক 
উন্নতির জন্য মূলধন-ক্চষ্টি অপরিহার্য । কিন্ত মূলধন-স্থষ্টির প্রয়োজন একদিকে 
বর্তমানে ভোগ হইতে নিবৃত্ত হওয়! এবং অপরদিকে মূলধন নিয়োগ করিবার 
ইচ্ছা । কারণ মূলধন সৃষ্টির অর্থই হইল কতকগুলি উপাদান ভোগ্য বস্ত্র 
উৎপাদনে ব্যবহার না করিয়! মূলধন উত্পাদনের কাজে লাগানো । স্থতরাং 
যতই মোট উপাদানগুলির অধিকতর অংশ মূলধন-স্থ্টির কাজে লাগান যাইবে 
( অর্থাৎ বতই নূর্তমান ভোগের পরিমাণ হাস ও সঞ্চয়ের পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে ) 
ততই মূলধন-স্থষ্টিও বেশী হইবে । আবার শ্ধু সঞ্চয়ের প্রবৃত্তিই নহে, 
উপাদানগ্ুলি দ্বার৷ যাহাতে মূলধন স্্টি হয় তাহার জন্য বিনিয়োগ প্রবৃত্তিরও 
প্রয়োজন । 

(২) লোকের সঞ্চয় নির্ভর করে প্রধানতঃ তাহাদের আয় ও স্থদের হারের 
উপর । অবশ্য স্থদেব হারেব প্রভাব সব সময় বেশী হয় না। তবে মোটামুটি 
আমরা বলিতে পারি, আয় ও/ব| স্ৃদের হার বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ 
বাড়ে এবং আয় ও/বা স্থদেব হার হাঁস পাইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে । 

(৩) বিনিয়োগও (10০50076106) স্দ্দের হারের উপর নির্ভরশীল । স্থদের 
হার হ্রাস পাইলে সাধারণতঃ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, কারণ যে স্থলে মূলধন 
নিয়োগ উচ্চ স্থদের হারে লাভবান ছিল না, স্থদের হার হ্রাস পাওয়ায় সেই স্থলে 
মূলধন নিয়োগ লাভজনক তয়। অপব পক্ষে স্থদের হার বৃদ্ধি পাউলে বিনিয়োগ 
হাস পায়। 

(৪) স্তুদের হর হইল ধারের জন্য প্রদত্ত মূল্য। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক 
দেশগুলিতে ধর আদান প্রদান চলে বণ্ডের মারফৎ এবং ধর যাক লোকে 
তাহাদের সম্পত্তি অর্থ কিম্বা বণ্ড রূপে রাখে । কোন লোক ৰতটা বণ ও 
কতটা অর্থ হাতে মজুত রাখিতে চাহিবে তাহ নির্ভর করে তাহার সম্পত্তির 
পরিমাণ, আয় ও স্রদের হারের উপর। স্বল্প সমযে অবশ্ত আমর সম্পত্তির 
পরিমাণ স্থির ধরিতে পারি । আয় যতই বৃদ্ধি পায় ততই দৈনন্দিন বায়ের 
জন্য তাহাকে অধিকতর অর্থ হাতে মজুত রাখিতে হয়। আবার ভবিষ্যতে 
সুদের হার বৃদ্ধিতে বণ্ডের মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে বলিয়! লোকে সাধারণতঃ 
সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে স্বল্পতর অর্থ এবং সুদের হার হাস পাইলে অধিকতর 
অর্থ হাতে রাখিতে চায়। সুতরাং অর্থের চাহিদা একদিকে আয় অপরদিকে 
কুদের হারের উপর নির্ভরশীল। আবার অর্থের যোগান কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ 


৩৭২ অর্থনীতি 


বাশ্ক কর্তৃক স্থিরীরুত বলিয়া আমরা তাহ! মোটামুটি স্থির বলিয়া ধরিয়া লইতে 
পারি। 

(৫) উপরের আলোচনা হইতে আমর! দেখি স্থদের হার, বিনিয়োগ, সঞ্চয়, 
আয়, অর্থের চাহিদা! ইত্যাদি পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে। স্থতরাং 
ভারসাম্য অবস্থায় স্থদের হার ও আয় এরপ স্তরে স্থিরীকৃত হয় যাহাতে একদিকে 
অর্থের চাহিদা ও যোগান এবং অপরদিকে বিনিয়োগ ও সঞ্চয় সমান হয়। 
স্থতরাং স্থদের হার (ও আয় ) (ক) বিনিয়োগ প্রবৃত্তি (খ) সঞ্চয় প্রবৃত্তি 
(গ) অর্থের যোগান ও (ঘ) অর্থের চাহিদ! ইতাদ্ির উপর নির্ভর করে। 

(৬) উপরের আলোচন! হইতেই আমর! দেখি স্থদের হার প্রকৃত (681) ও 
আঘথিক (1001076215 ) এই উভয় প্রকার বিষয়ের উপর নির্ভর করে এবং সুদের 
হারের প্রান্তিক উৎপাদন মতবাদ (17791511581 21০909061৮1 07601 ), 
ভোগবিরতি বা কাল-পক্ষপাত মতব।দ (20961101700 01 6106 [0:6161:67)06 
01015) ও অর্থ-পক্ষপাত মতবাদ (11001015 0:00600166 (০01) 
ইত্যাদি কেবল আংশিক সত্য নির্দেশ করে। 

(৭) বিভিন্ন প্রকারের ধারের মেয়াদ ও ঝুঁকির বিভিন্নতা, এবং 
বিভিন্ন কারণে ধারের বাজারের অপূর্ণতার জন্য সদর হার বিভিন্ন হইয়। 
থাকে। 


অসষ্টাদস্ণ প্ক্রিচেচ্ছাদ 


মুনাফা (0105) 


উপাদানসমূতের মূল্য শির্ধাবণ আলোচনাকালে আমর! শ্রমিকের মজুরি, 
জমির খাজনা ও মূলধনের স্্দ ইত্যাদির বিষয় আলোচন! করিয়াছি । 
কিন্ত এই তিন প্রক।রের আয় ছা'ডাও একটি চতুর্থ প্রকারের আয়ের উল্লেখ প্রায় 
সকল অর্থনীতির পুস্তকেই দেখিতে পাওয়। যায় এবং ইহাই হইল মুনাফা। 
সাধারণ অর্থে মুনাফা বলিতে কোন ফার্ম বা উৎপাদকের মোট রেভিনিউ 
হইতে উপাদান ব্যবহারের মোট বার বাদ দিষ। উদ্বত্ত অংশট্কুকে বুঝান হয়। 
যেমন কোন ফামের মোট রেভিনিউ যদ্দি ১০,০০০ টাকা হয় এবং শ্রমিক, জমি, 
মূলধন ইতাদি বাবদ তাহ।র বদ্দি মোট ৯,০০০ টাক ব্যয় হয় তবে ফার্মের 
মুনাফা হইবে (১০১০০০--৯১০০০) নৃ। ১০০০ টাকা । মুনাফার উপবোক্ত সংজ্ঞা 
হইতে সহজেই বুঝা যার, ইহা হরেক বঝমের উপাদানের সমষ্টি এবং সেই জন্য 
মুনাফার প্রকৃতি বা কারণ সম্বন্ধে অর্গনীতিবিদগণের মধো প্রচর মতভেদ আছে । 
মুনাক।র উপরোক্ত সংজ্ঞ। হইতে আমর! প্রথমে মুনাফা ও অন্য প্রকার আয়ের 
মধো কয়েকটি প্রধান পার্থক্য নিদেশ কবিব এব* পরে মুনাফার প্রকৃতি সঙ্বন্ধে 
প্রধান তবগ্তলির আলোচন! করিব । 


মুনাফ। ও অন্য প্রকার আয়ের মধ্যে পার্থক্য (0176:57,065 
০০656০া) 1১109156 2190 001)61 (7১০3 01 [1)001706 ) 

মুনাফার সংজ্ঞা হইতে আমরা দেখিয়াছি ইহ। মোট রেভিনিউ হইতে মোট 
বায়ের অবশিষ্টাংশ | এই সংজ্ঞা হইতেই আমরা মুনীফা ও অন্যান্য আয়ের মধ্যে 
কয়েকটি প্রধান পার্থকা নির্দেশ করিতে পারি। 

প্রথমতঃ অন্যান্ত উপাদানের আয় চুক্তিগত (০০0080০0881) এবং সেইজন্য 
তাহাদের আয়ও মোটামুটি স্থির। যেমন স্বল্পকালে নৃতন চুক্তি সম্পার্দিত না 
হওয়া পর্যন্ত বাজারে জিনিসের চাহিদ। ব! মূল্য যাহাই হউক না৷ কেন শ্রমিককে 
তাহার মজুরি, জমির মালিককে খাজন। ইত্যাদি পুর্ব নির্দিষ্ট হারে দিতে হইবে । 
কিন্তু মুনাফার ক্ষেত্রে ইহা! ঠিক নহে। মোট বিক্রয় মূল্য হইতে ভাড়া করা 
উপাদান সমূহের মূল্য বাদ দিয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিলে তবেই মুনাফা হয়। 
অর্থাৎ অগ্ঠান্ত আয় চুক্তিগত, কিন্তু মুনাফ। চুক্তিগত নহে। 


৩৭৪ অর্থনীতি 


দ্বিতীয়তঃ উপরের আলোচনা হইতেই আমরা! দেখি অন্যান্য আয়ের তুলনায় 
মুনাফা! অনেক বেশী পরিবর্তনশীল । বস্ততঃ কয়েক বৎসরের বিভিন্ন প্রকারের 
আয়ের গতিবিধি লক্ষা করিলেই দেখা যায়, শ্রমিকের মজুরি, জমির খাজনা 
ইত্যাদির পরিবঙনের তুলনায় মজুরি অনেক বেশী পরিবতিত হয়। বাণিজ্য 
চক্রের উর্ধ্গতির সময় সাধারণতঃ মুনাফা বাড়িয়া যায়। কাঁরণ তখন লোকের 
চাহিদা বুদ্ধি পায়; কিন্তু উপাদানসমূহের মূল্য প্রধানতঃ চুক্তিগত এবং 
অনতিপরিবর্তনীয় বলিয়া মোট রেভিনিউ ও মোট বায়ের মধ্যে পার্থকা (অর্থাৎ 
মুনাফা) অতান্ত বাড়িয়া যায়। অপর পক্ষে বাঁণিজা চক্রের নিম্নগতির সময় 
মুনাফ! অতান্ত কমিয়া যায় এবং কখনো! কখনো তাহা একেবারেই লোপ 
পায়। 

তৃতীয়তঃ, মুনাফা! ষে কেবল কখনো! কথনে। লোপ পাইতে পারে তাহা নহে, 
ইহা খণাত্মক হইতেও পারে , অর্থাৎ ফার্মকে মুনাফার বদলে ক্ষতি বহন করিতে 
হইতে পারে । কিন্ত অন্য প্রকার আয়ের ক্ষেত্রে ইহা সম্ভব নয়। যেমন 
শ্রমিকের মজুরি, কিম্বা জমির খাজনা, কিম্বা মূলধনের স্থদ যতই কম হউক 
ন| কেন ইহা! খণাত্মক হইতে পারে । 

সর্বশেষে, অন্ান্ত প্রকারের আয়ের তেতু আমরা সহজেই নির্দেশ করিতে 
পারি। যেমন মজুরি হইল শ্রমিকের কার্ষের পুরস্কার । সেইরূপ খাজনা ও 
স্ব্দও যথাক্রমে জমির ও মুলধনের ( বা ধারের ) কাধের জন্য দেওয়। হয়। 
কিন্ত আমাদের উপরোক্ত সংজ্ঞায় মুনাফাকে অপর কোন চতুর্থ উপাদানের 
প্রতিদান বলিয়া বলা যাইতে পারে কিনা সেই বিবয়ে যথেষ্ট সন্দেহের 
অবকাশ আছে। ইহা নিয়ের নুনাফার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেই 
্পষ্ট প্রতীয়মীন হইবে । 


মুনাফার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ | 10166576776 ৮16 
16168101155 6172 1880876 01 1910116) 


আমর! দেখিয়াছি কোন ফার্মের মালিকের মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে 
ভাড়া করা উপাদানসমূহের মূল্যের পার্থকযকেই এঁ ফার্মের মালিকের মুনাফা 
বলিয়া অভিহিত করা হয়। মূলতঃ এই অর্থে মুনাফা! হরেক প্রকারের 
আয়ের জগাখিচুড়ি এবং ইহাকে বলা হয় মোট মুনাফা (£:955 0:০86)। 
সাধারণতঃ অর্থনীতিতে এই গ্রস্‌ মুনাফাকে ফার্ষে মালিকের নিয়োজিত 
মূলধনের উপর প্রতিদান হিসাবে দেখা হয়। যেমন ফার্মের মালিকের মোট 


মুনাফা ৩৭৫ 


নিয়োজিত মূলধনের মূল্য যদি ১০,০** টাকা হয়, এবং বৎসরে ফার্মে 
মোট মুনাফা যদি ২০০০ টাকা হয়, তবে ফার্মের মুনাফাকে বৎসরে 


(২2৮ ১০০)) বা ২%, বলিয়া গণা কর] হয়। 


১০,০০০ 

উপরোক্ত অর্থে মোট মুনাফার মধো বনু প্রকারের আয় বিদ্যম।ন। 
যেমন, ফার্মের মালিকের নিজস্ব মূলধনের সুদ, নিজন্য জমির খাজনা, পরিচালনার 
মজুরি ইত্যাদি মোট মুনাফার অন্তভূক্তি। আবার ব্যবসায়ীর একচেটিয়! 
অধিকারের জন্য, নৃতনত্ব প্রবর্তনের জন্য, ও অনিশ্চয়তা! বহনের জন্যও অনেক 
সময় যে আয় হয় তাহাও মোট মুনাফাতুক্ত। পরিশেষে শুধু মাত্র অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন পবিবঙনের জন্য অনেক সময় অপ্রত্যাশিত লাভ 
বা ক্ষতি (/10191] £8105 2100 10995) হয়। উহাও মোট মুনাফার মধ্যে 
পড়ে। অর্থাৎ মোট মুনাফার উপাদান অনেক প্রকারের ব| ইহা বিভিন্ন 
কারণেব জন্য হইয়া থাকে । কোন্‌ কাবণসঞ্জাত মুনাফাকে বিশ্তদ্ধ মুনাফা 
(9916 0:০9 বল! যায় সেই বিষয়ে প্রচুব মতভেদ আছে । আমরা মুনাফার 
বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করিযা সেই প্রসঙ্গে মোট মুন।ফাঁৰ কোন্‌ অংশকে 
প্রকৃত মুনাফা বল! চলে তাহার আলোচনা করিব । 


মুনাফা _উদ্ভোক্তার নিজস্ব উপাদানের প্রতিদান ( 9:০8 
[২6100 00 0186 0806013 05৮1820 1০5 002 [78001012182 ) 

প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, ফার্মের মালিকের মোট আয়কেই যখন 
মুনাফা হিসাবে ধর! হয় তখন তাহার মধ্যে কতকাংশ মালিকের নিজস্ব উপাদান- 
গুলির প্রতিদান ব্যতীত আর কিছুই নহে । যেমন ফার্মের মালিকের নিজস্ব 
জমি বা মূলধন উৎপাদনের কার্ধে নিযুক্ত হইতে পারে। কিন্ত মুনাফা স্থির 
করিবার সময় সাধারণতঃ মালিকের উপাদানসমূহের মূল্যকে উৎপাদন ব্যয়ের 
মধ্যে ধরা হয় না। সৃতরাং মুনাফার কতট! অংশ উতপাদনকার্ষে নিয়োজিত 
মালিকের নিজন্ব উপাদানের মুল্য বলিয়া গণা করা উচিত। ধরা যাক, 
উৎপাদ্কের নিজস্ব একখণ্ড জমি উৎপাদন কার্ষে নিযুক্ত আছে এবং বাজারে 
উহার খাজনা ৫০ টাকা । এই ক্ষেত্রে উৎপাদকের মোট মুনাফার মধ্যে ৫০ 
টাক1 তাহার জমির খাজন! বলিয়! ধরা যায়, কারণ এঁ জমি সে নিজের কাজে না 
খাটাইলে ৫* টাকা খাজনা পাইত। অন্থুরূপে ফার্মের মালিক যদি নিজন্ব 
মূলধন কারবারে নিয্বোগ করে, তবে মোট মুনাফার মধ্যে এ মূলধনের প্রাতিদানও 
মিহিত আছে। 


৩৭৬ অর্থনীতি 


আবার অনেক ক্ষেত্রে ফার্মের মালিক উৎপার্দন কার্য পরিচালনা করিয়া 
থাকে । এই পরিচালনার জন্য যে পারিশ্রমিক তাহার প্রাপ্য তাহাও মোট 
মুনাফার মধ্যে পড়ে। এককালে মুনাফ।কে উৎপাদন কাধ পরিচালন! প্রতিদান 
বলিয়া মনে করা হইত । এই মতবাদ অন্ুসারে মুনাফা হইল, জমি, শ্রম ও 
মূলধন ব্যতীত চতুর্থ উপাদান পরিচালকের কাধের পুরস্কার । কিন্তু সস্তত 
পরিচালনাকা একশ্রেণীর শ্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে । এই জন্য পরিচালনা 
কারের জন্য যে পুরস্কার প্রাপ্য তাহাও একশ্রেণীর মজুরি। ইহ! আধুনিক 
বৃহদাকার 109106-5009010 ০010121)% গুলির পরিচালনা হইতে সহজেই বুঝ। 
ষায়। এই সকল কারবারের পরিচালনার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত তাহার! 
এঁ কার্ধের জন্য ( অন্যান্য প্রকারের শ্রমিকের মত ) নিদিষ্ট পারিশ্রমিক পাইয়। 
থাকে । সুুতর। মালিক যখন নিজের কারবারে কাজ করে, তখন -হাহাব 
মুনাফার এক অংশ পরিচালন। কাধের জন্য পারিশ্রমিক । 

অবশ্য কোন ফার্মের দক্ষতার ব্যাপারে পবিচালনা একটি বিশিষ্ট স্থ।ন 
অধিকার করিয়া আছে। যে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের দক্ষতা অধিক সেই 
প্রতিষ্ঠানে সাধারণতঃ লাভ বেশী হয়, এবং যে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক দক্ষ 
নহে তাহাতে লাভ হয় কম। স্ৃতরাং পরিচালকের দক্ষতার বিভিন্নতা অনুযায়ী 
ফার্মের মোট লাভের পরিবর্তন ঘটে । কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিচালকের 
মজুরি খ্বির হইবে তাহার দক্ষতা মন্গসারে । যে পরিচালক অধিক দক্ষ মে 
বেশী বেতন পাইবে অর্থাৎ সে কিছুটা খাজনা ভোগ করিবে । ফার্মের মালিক ও 
পরিচালক যদি অভিন্ন হয়, তবে মালিকের পরিচলনার দক্ষতা অনুযায়ী যে মজুরি 
তাহ। মোট মুনাফার অন্তর্গত বলিয়। গণ্য করা যায়। 

উপরের অলোচন। হইতে আমরা দেখি সাধারণ অর্থে মুনাফার একটি 
প্রধান অংশ হইল মালিকের নিজন্ব উপাদ্দানগুলির আয়। ইহাকে আমরা 
বিশুদ্ধ মুনাফা ( 0016 01:০9 ) বলিয়া গণ্য করিতে পারি না, কারণ মুনাফার 
এ অংশ মজুরি, সদ বা খাজনা! ছাড। আর কিছুই নহে। বিশুদ্ধ মুনাফা 
স্থির করিতে 'প্রথম মোট মুনাফা হইতে ফার্মের নিজস্ব উপাদানসমূহের ঘূল্য 
বাদ দেওয়া প্রয়োজন । অবশ্ত আমর! জানি ফার্মের নিজন্ব উপাদানসমূহের 
মূল্য ছাড়াও ফার্ম অতিরিক্ত আয় করিয়! থাকে । 

পূর্ণ প্রতিযোগিতার আলোচনাকালে আমর] দেখিয়াছি দীর্ঘকালে পুর্ণ 
প্রতিযোগিতায় নুতন ফার্ম সহজেই বাজারে প্রবেশ করিতে পারে এবং 
পুরাতন ফার্ম সহজেই বাজার হইতে চলিয়া যাইতে পারে বলিয়া! অতিরিক্ত 


মুনাফা ৩৭৭ 


মুনাফ1 লোপ পাইয়। থাকে । আমর! দেখিয়াছি স্বল্নকালে সকল প্রকার 
বাজারেই মুনাফা বা ক্ষতি হইতে পারে। কারণ স্বল্পকালে প্রতিযোগিতার 
বাজারেও নূতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না, বা পুরাতন ফার্স 
তাহার স্থির উপাদানসমূহ বিক্রয় করিয়। দিতে পারে। আবার স্বল্নকালে 
বিভিন্ন ফার্মের উৎপাদন ব্যয় বিভিন্ন হয়। স্তরা" কোন ফার্মের অতিরিক্ত 
লাভ হয়, কাহারো! ব। ক্ষতি হয়, এবং কোন কোন ফার্মের লাভ বা ক্ষতি 
কিছুই হয় না। কিন্ত দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে মুনাফা লোপ 
পাইবার প্রবণত! দেখ। দেয় । কিন্তু দীর্ঘকালেও মনেক সময় বিভিন্ন ফার্ম 
মুনাফা করিতেছে দেখা যায়। ফার্জের এই মতিরিক্ত আয়ের কারণ বিভিন্ন 
হইতে পারে এবং তদন্থসারে আমরা মুনাফার বিভিন্ন মতবাদ দেখিতে পাই । 


অপুর্ণ প্রতিযোশিতা -সঞ্জাত মুনাফ। ( চ90125  215116 001 
01 11781961606 00101)6101018 ) 

বিভিন্ন বাজারের শ্রেণীবিভাগের সময় মাঁমর। দেখিয়াছি অধিকাংশ 
বাজারই পুর্ণ প্রতিযোগিতার নাজার নহে। পস্ততঃ বিভিন্ন বস্তর এব 
উৎপাদনের বাজারগুলিতে অপূর্ণ প্রতিযোগিতারই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়। 
যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার নাজারে যে কোন ক্রেত। বা বিক্রেতার মূলোর 
উপর কোন প্রভাব নাই-_ক্রেত। বাজার মুল্য অপেক্ষা স্বল্পতর মূল্য দিতে 
চাহিলে কোন বিক্রেতাই তাহার নিকট বিক্রয় করিবে না, বিক্রেতা বাজার 
মূল্য অপেক্ষা উচ্চতর মূলো বিক্রয় করিতে চাহিলে কোন ক্রেতাই তাহার 
নিকট ক্রয় করিবে না। কিন্তু প্রীয় কোন বাজারেই এই সর্ত পুর্ণ হইতে 
দেখা যায় না। এই অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে বিভিন্ন ভাবে মুনাফার কষ্ট 
হইতে পারে । 

অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় নৃতন ফার্মের বাক্তারে প্রবেশের পথ রুদ্ধ থাকিলে 
দীর্ঘ কালেও পুরাতন ফার্মগুলি অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করিতে পারে। 
কারণ তখন বর্তমান ফার্মগুলি মুনাফা লাভ করিলেও নূতন ফার্ম বাজারে 
প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়। মূনাফ! হ্রাসের দিকে কোন প্রবণতা থাকে 
না। নৃতন ফার্মের বাজারে প্রবেশের অস্থবিধা গুলিকে আমরা মোটামুটি 
কয়েক ভাগে ভাগ করিতে পারি । 

প্রথমতঃ, কোন শিল্পে ব্যবহৃত উপাদানের যোগান যদি অত্যন্ত স্ব হয়, 
তবে তাহার ফলে নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না এবং পুরাতন 


৩৭৮ অর্থনীতি 


ফার্ম গুলি একচেটিয়া মুনাফা ( 901,001 0:০8) ভোগ করিতে পারে। 
যেমন, কোন দেশে কয়লা খনি হয়ত অল্প কয়েকটি মাত্র এবং তাহাদের 
মালিকের সংখ্যাও স্বল্প । কয়লার চাহিদা] বৃদ্ধি পাইলে কয়লা খনির মালিকেরা 
অতিরিক্ত মুনাফা লাভ কবিতে পারিবে এবং নৃতন ফার্মের পক্ষে কয়লার 
বাজারে প্রবেশ করা অসম্ভব বলিয়। ( অবশ্য যদি ন! নৃতন কয়লা খনি আবিষ্কৃত 
হয়) তাহারা দীর্ঘকালেও এই মুনাফা ভোগ করিবে। স্ৃতরাৎ এই ক্ষেত্রে 
কয়লা খনির মালিকের একচেটিয়া অধিকার প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতা হেত । 
কিন্ত এই প্রকারের মুনাফাকে মুনাফা না বলিয়া খাজন। বলাই সঙ্গত। খাজনা 
আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার ন্য 
কোন উপাদান ন্যনতম যোগান-মূল্য অপেক্ষা যাহা বেশী পাষ ত|ভাই খাজনা । 
এই ক্ষেত্রেও ফার্মের অতিরিক্ত লাভের কারণ তাহার অধিকারভূক্ত উপকরণের 
স্বল্পতা । কয়লার চাহিদাব বুদ্ধির পরে কেহ যদ্দি কয়লা খনি ক্রয় করিতে 
চাহে, তবে তাহাব পুরাতন মালিক কয়লা খনি হইতে ভবিষ্যৎ মুনাফাসমূহের 
বতমান মূল্য (77657) ৮৪19 )* সমষ্টি অন্গসারে তাহার মূল্য ধার্য 
করিবে । স্থৃতরাং নৃতন মালিকের পক্ষে এ অবস্থায় অতিরিক্ত লাভ করা 
সম্ভব হইবে না পর্বের মালিক যাহা লাভ করিত বর্তমান মালিকের পক্ষে 
তাহ হইবে তাহার নিয়োজিত মূলধনের সদর | 

দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় রুত্রিম উপায়েও একচেটিয়া অধিকার এবং সঙ্গে 
সঙ্গে মুনাফা] বজায় রাখার চেষ্ট/ কর! হয়। সরকার অনেক সময় পেটেন্ট 
( 086210€ ), কপিরাইট ( ০00511851)0 ) ইত্যাদির দ্বারা কোন কোন বস্তর 
আবিষ্র্ত। ব| উৎ্পাদকদের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করে। আবার কখন 
কখন কোন শিল্পের ফার্মগুলি একজোট হইয়া নৃতন ফার্ম যাহাতে বাজারে 
প্রবেশ করিতে না পাঁরে তজ্জন্থা বাবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকে । এই সকল 
ক্ষেত্রেই নৃতন ফার্মের বাজারে প্রবেশের স্থবিধা না থাকায় পুরাতন ফার্মগুলি 
মুনাফা অর্জন করিতে পারে । কিন্তু এই ক্ষেত্রেও আমরা বর্তমান ফার্মগুলির 
মুনাফাকে খাজন। হিসাবে গণ্য করিতে পারি--কারণ এই লাভের কারণ 
(কৃত্রিম উপায়ে ) ফার্মের প্রবেশ রুদ্ধ করা । এই ক্ষেত্রেও কোন পুরাতন 
ফার্মের মালিক প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মটি বিক্রয় করিতে গেলে ফার্মের 
মূলা হইবে ইহা হইতে ভবিষ্যৎ মুনাফাসমূহের বর্তমান মূল্যসমষ্টির সমান | 
অর্থাৎ ফার্ধটির নৃতন মালিক অতিরিক্ত লাভ করিতে পারিবে ন|। 

* ভবিষ্যৎ আযসমূহের বর্তমান মূল্য স্থির করিবার পদ্ধতি আমরা! পূর্বেই দেখাইম্নাছি। 





মুনাফা ৩৭৯ 


তৃতীয়তঃ, উৎপাদনের অবিভাজ্যতার ( 10151511115 ) জন্যও কখন 
কখন কোন শিল্পে পুরাতন ফার্মগুলি মুনাফা অর্জন করিলেও নৃতন ফার্ম 
বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না। যেমন 08159069 চ1০০01০ 900] 
০0:00:8600 হয়ত প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। কিন্ত আইনগত কোন 
বাধা না থাকিলেও, কিংবা বিদ্যুৎ উত্পাদনের উপাদানের অভাব ন। থাকিলেও 
বিদ্ভাৎ উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিতে এত অধিক মূলধন প্রয়োজন হয় 
যে অনেকটা বিক্রয় করিতে না পাবিলে তাহাতে মুন।ফ। থাকে না। 
কিন্তু কলিকাতায় বিদ্যতের চাহি! এইরূপ যে তাহাতে দুইটি বিদ্যুৎ 
উৎপাদনকারী কারখান। লাভ কবিতে পারে না। স্ৃতবাং পুবাতন ফার্মগুলি 
কোন বাজারে মুনাফা! করিলেও ্বল্লাধতন হওয়। সম্ভব নর বলিষা নৃতন ফার্ম 
বাজারে প্রবেশ করার ফলে নৃতন ও পুরীতন এই উভয প্রকাব ফার্মেরই ক্ষতি 
হইবে। এই সকল ক্ষেত্রে পুরাতন ফার্ম লাভ কর! সত্বেও নৃতন ফার্ন বাজারে 
প্রবেশ করিতে চাহিবে ন।। স্ততরাং দীর্ঘকাঁলেও পুবাঁতন ফার্মগুলিব মুনাফ। 
লোপ পাইবে না । কিন্ক এই প্রকারের অপূর্ণ প্রতিযোগিতাঁব মুনাফাকেও আমরা 
খাজন1 বলিয়। গণ্য করিতে পাবি । এই অবস্থায়ও কোন পুরাতন ফার্সের মালিক 
ভবিষ্যৎ মুনাফাসমূহের বর্তমান মৃল্যসমষ্টির সমান দবে ফার্সটি বিক্রয় করিতে 
পাইবে । আবার কখন কখন উপাদানের বাজারে ফার্মের মনোগ্মনি অধিকার 
থাঁকিলে, ফার্মের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু ইহা সম্ভব হয বাজারে 
নতন ফার্ম প্রবেশ করিতে না পারিলে। কোন শিল্পে বতমান ফার্মগুলি মুনাফা 
অর্জন করায় যদি নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করিতে পারে, তবে তাহাদের 
প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদনের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং মুনাফা হাসের 
প্রবণত। দেখা দিবে । স্থৃতরাং এই ক্ষেত্রেও ফার্মের সংখা স্থির হওয়ার ফলেই 
দীর্ঘকাঁলে অনুরূপ লাভ করা সম্ভব এবং ইহাঁও ফার্মের বাজার মূলা বুদ্ধিতে 
প্রতিফলিত হয় বলিয়া তাহাকে আমরা খাজন। হিসাবে গণ্য করিতে পারি। 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে স্বাভাবিক বা অন্য যেকোন প্রকারেই হউক বাজারে 
ফার্মের সংখ্য। স্থির থাকার জন্য ফার্ম গুলি যে মুনাফ। পায় তাহ] খাজনারূপে গণা 
করাই যুক্তিযুক্ত--কারণ তাহা শিল্পে ফার্মের সংখ্যাল্পতার জন্য স্থষ্ট এবং জমি 
প্রভৃতি অস্থিতিস্থাপক উপাদানের আয়ের মত তাহা নৃতন ক্রেতার দিক হইতে 
সম্পূর্ণরূপে সুদ । 

উপরের আলোচনা হইতে আমরা দেখি বিভিন্ন কারণে অপূর্ণ 
প্রতিষোগিতার বাজারে দীর্ঘকালেও মুনাফা থাকিতে পারে। কিন্তু এই 


৩৮০ অর্থনীতি 


মুনাফাকে প্ররুতপক্ষে খাজনা বলিয়াই ধরা উচিত । অবশ্য সকল প্রকার মুনাফাই' 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতা-সঞ্জাত নহে এবং মুনাফার সবটাই ফার্মের নিজন্ব 
উৎপাদনের মূল্য বা খাজনার সমান নহে।* পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও এই 
বিশুদ্ধ মুনাফার অস্তিত্ব দেখা যায়। সুম্পিটার ( 501910066 ), নাইট 
€( 107181)0) প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণ প্রতিযোগিতার অপূর্ণতা ছাড়াও যে 
মুনাফার উদ্চর হইতে পারে তাহার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন । 


নৃতনত্ব প্রবর্তন ও মুনাফা ([071058001. ৪120 11:06 ) 


প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ, স্থম্পিটারের মতে বিশ্তদ্ধ মুনাফা হইল নৃতনত্ব- 
প্রবর্তনের পুরক্কার (1655/810 £01 100520100 )। পুর্ণপ্রতিযোগিতার 
আলোচনার সময় আমর। দেখিয়াছি ভবিযাৎ সম্বন্ধে পুর্ণজ্ঞীন থাকিলে পুর্ণ- 
প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালে কোন বিশুদ্ধ মুনাফ! সম্ভব নয়। কারণ 
প্রথমতঃ দীর্ঘক।লে প্রতোক ফার্মের উৎপাদন বায়স্চী সমীন। কোন ফার্মের 
উৎপাদন বায় নির্ভর করে এ ফার্ম কর্তৃক ব্যবহৃত শিল্পজ্ঞান, তাহার বিভিন্ন 
প্রকারের নিয়োজিত উপাদানসমূহের দক্ষতা ও উপাদানসমূহের মূলোর 
উপর | পুর্ণপ্রতিযোগিতাব ক্ষেত্রে পুর্ণজ্ঞান থাকায় প্রত্যেক ফার্যই সর্বদক্ষ 
শিল্পজ্ঞান ব্যবহার করিবে । আনার সম-দক্ষ উপাদানের মূল্য প্রত্যেক 
ফর্সের নিকট সমান হইবে, কারণ প্রতোক ফার্মই চাহিবে ন্যুনতম মূলো 
উপাদান ক্রয় করিতে এবং প্রতোক উপাদানের মালিক চাহিবে উচ্চতম মূল্যে 
উপাদান বিক্রয় করিতে । স্ুতরাং উপাদানের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা 
থাকিলে সকল ফার্মের নিকট সমান উপাদানের মূল্য একই হইবে যে ফার্ম 
দক্ষতর উপাদান নিয়োগ করে, তাহাকে তদন্ুযায়ী অধিকতর উপাদানমূল্য 

ত হয়; যে ফার্ম স্বল্পদক্ষ উপাদান নিয়োগ করে, এ উপাদানের মৃল্যও 
তদন্্যায়ী কম হয়। আবার কখন কখন কোন ফার্ধের মালিক অপরাপর 
ফার্মের মালিক অপেক্ষা পরিচালন-কার্ষে অধিকতর দক্ষ । কিন্তু তাহার ফলে 
প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফার্মের উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যের কোন 
করণ নাই। কারণ যে ফার্মের মালিক পরিচালনাঁ-কার্ধে অধিকতর দক্ষ তাহার 
পরিচালনা-কার্ধের জন্য মজুরিও অধিকতর হইবে, নতুবা সে নিজের 

*উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়াও মুনাফার সৃষ্টি হইতে পারে । সাধারণতঃ মোট মুনাফা! হইতে 


দামের নিজন্ব উপাদানমূল্য (একচেটিয়! লাভ বা খাজন। ) বাদ দিয় যাহ! থাকে তাহাকে বিশুদ্ধ 
লাভি বলা যায়। 


মুনাফা ৩৮১ 


ফার্মে পরিচালনা-কার্ধ ন৷ করিয়া! অপর ফার্মে অধিকতর মজুরিতে পরিচালনা-কাধ 
করিবে । স্তরাং ফার্মের মালিকের অপেক্ষাকত অধিক পরিচালনা দক্ষতার 
জন্য যে মুনাফা তাহা! প্রকৃতপক্ষে দক্ষ পরিচালকের যোগানের অস্থিতি- 
স্থাপকতার জন্য খাজনা, বিশুদ্ধ মুনাফা নহে । সুতরাং ইহাকে ফার্মের উৎপাদন 
ব্যয়ের অন্তভূক্ত করা উচিত।* সুতরাং পুর্ণপ্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক 
ফার্মের উৎপাদন ব্যয় সুচী সমান হইবে । আবার ভবিস্তৎ সম্পূর্ণরূপে জানা 
থাকিলে বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে কোন লাভ থাকিবে না। 

কিন্তু তৎসত্বেও কোন কোন ফার্ম প্রতিযোগিতার বাজারেও মুনাঁফা অর্জন 
করিতে পারে। স্থুম্পিটারের মতে ইহ! নৃতনত্ব 'প্রবর্তনের ফল। ধরা যাক 
বাজারে সকল ফার্মই পূর্ণপ্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় আছে-__ 
অর্থাৎ কাহারো লাভ বা! ক্ষতি কিছুই নাই। এই অবস্থায় কোন ব্যক্তি 
যদি নৃতনত্ব প্রবর্তন করে, তবে তাহার পক্ষে লাভ করা সম্ভব হইতে পারে। 
এই নৃতনত্ব প্রবর্তন বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে । যেমন কেহ হয়ত পুরাতন 
উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে একটি নৃতন উৎপাদন পদ্ধতির ব্যবহার করিতে 
আরম্ভ করিল। এই নৃতন উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহারকারীকে আমরা 
স্থম্পিটারের ভাষায় নৃতনত্ব-প্রবর্তনকারী বা 10110986091: বলিতে পারি। 
এই নূতন উত্পাদন-পদ্ধতি বাবহ।রের ফলে ষদি উৎপাদন-ব্যয় হাস পায়, 
তবে এ নৃতনত্ব-প্রবর্তনকারী লাভ করিতে সমর্থ হইবে। অবশ্ঠ এই লাভ 
দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। কারণ নৃতনত্ব-প্রবতনকারীর স।ফলো অনুপ্রাণিত হইয়া 
বাজারে অন্যান্য পুরাতন ফার্ম পুর্ব উৎপাদন-পদ্ধতির পরিবর্তে নৃতন উৎপাদন- 
পদ্ধতি গ্রহণ করিবে এবং নূতন ফার্ম সরাসরি দক্ষতর উৎ্পাদন-পদ্ধতি ব্যবহার 
করিতে আরম্ভ করিবে_ নতুবা প্রতিযোগিতায় তাহারা টিকিয়া থকিতে 
পারিবে না। কিন্তু ইহার ফলে বাজারে মোট যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় বা/ও 
উপাদীনমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় নৃতনত্ব-প্রবর্তনকারীর লাভ হ্রাস পাইতে থাকিবে 
এবং দীর্ঘকালে পুনরায় সকল ফার্মই শূন্য বিশুদ্ধ লাভে উৎপাদন করিবে । এই 
জন্য স্থম্পিটারের মতে লাভ হইল নৃতনত্ব-প্রবর্তনকারীর পুরস্কার এবং ইহার 
আশাতেই নৃতনত্ব প্রবর্তনের প্রেরণ! পাওয়া ষায়। 

এই নৃতনত্ব-প্রবর্তন যে কেবল নৃতন উৎপাদন-পদ্ধতি ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ 
তাহা নহে, ইহা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। কোন লোক হয়ত নৃতন 


« কারথ সমস্ত শিল্প বা দেশের দিক হইতে উহা! খাজনা হইলেও ফার্মের নিকট উহ খাজনা। 
নকে-_কারণ উহা! না দিলে দক্ষতর পরিচালক থাকিবে না। 


৩৮২ অর্থনীতি 


উপাদানের ব্যবহার আরম্ভ করিতে পারে। যেমন তেলের পরিবর্তে 
পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের প্রয়সকে আমর! নৃতনত্ব-প্রবর্তনের পর্যায়ে 
ফেলিতে পারি। আবার বাজারে নৃতন বস্তর প্রবর্তনকেও 177)0580108 বল! 
যায়। স্থতরাং প্রথম রেডিও, বাঁ গ্রামফোনের উৎপাদক হ্থম্পিটারের নৃতনত্ব- 
প্রবর্তনকারীর পর্যায়ে পড়ে। আবার যাহারা উৎপাঁদিত বস্তর নৃতন বাজারের 
বা উপাদানের নৃতন উৎসের আবিষ্কার করে তাহাদেরও আমরা নৃতনত্ব- 
প্রবর্ঠনক(রী বলিতে পারি। এই সকল ক্ষেত্রেই যে নৃতনত্ব-প্রবর্তনকারী 
ল।ভ করিতে পারিবে তাহা নয়, কোন কোন নৃতনত্ব-প্রবর্তনকারী প্রচুর 
ক্ষতি স্বীকাব কবিতেও বাধ্য হয়। নৃতনব্ব-প্রবর্তনকারী ষদি ক্ষতি স্বীকার 
করে, তবে অবশ্ঠ অন্যান্য ফার্ম তাহার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে না। 
কিন্ত নতনত্ব-প্রব্নকাবী লাভ করিলে অন্যান্য ফার্ম সেই পথ অনুসরণ 
করায় তাতার লাভ ্ব্লস্থায়ী হয়। তখন লাভের জন্য আবার নৃতনত্ব 
প্রবতনের প্রয়োজন হয় । সুম্পেট।র ইত্যার্দি ধনবিজ্ঞানীর মতে ধনতান্ত্রিক 
সমাজে নৃতনত্ব-প্রব্তনের উত্স শুকাইয়া যায় না বলিয়াই ধনতান্ত্রিক সমাজে 
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন রুদ্ধ হয় না এবং নৃতনত্ব প্রবর্তকদের কেহ কেহ ক্ষতি 
স্বাকার করিলেও মোটের উপর মুনাফা! ধনাত্মকই (০310০ ) হইয়া থাকে । 
স্থম্পিট|রের নৃতনত্ব-প্রবর্তনকারী ও ফার্মের পরিচালকের মধ পার্থক্য লক্ষ্য 
করা প্রয়োজন । ফার্মের পরিচালকদের কার্য হইল ফার্সের উৎপাদন, শ্রমিক 
ও অন্যান্য উপাদান নিয়েগ ইত্যাদি ফার্মের নিত্যনৈমিত্তিক কার্ধাবলীর সুষ্ঠ 
সম্পাদন। এই কার্ধের জন্য সেষে পুরস্কার পায় তাহাকে আমরা পুর্বে এক 
শ্রেণীর মজুরি বলিয়া অভিহিত করিয়াছি । স্থম্পিটারের উদ্যোক্তা হইল 
নতনত্ব-প্রবর্তনকারী ( 11010582601 )1 তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল সে 
নৃতন উৎপাদন পদ্ধতি, নৃতন বস্তর বা! উপাদানের প্রবর্তন, নৃতন বাজার ও 
উপাদ।নের নৃতন ষোগানের উৎস ইত্যাদির সম্ভবনা বিবেচনা করে এবং 
লাভজনক মনে করিলে এঁ সকল নৃতনত্ব প্রবর্তন করে । নৃতনত্ব-প্রবর্তনকারীর 
আয়ই হইল স্থম্পিটারের মতে মুনাফা__কারণ পরিচালকের আয় অন্যান্য আয়ের 
মত চুক্তিগত হইতে পারে, কিন্তু নৃতনত্ব-প্রবর্তনকারীর আয় অনিশ্চিত। 


ঝু'কি, অনিশ্চয়তা ও লাভ (715, 01065765127 8200 791026) 


নৃতনত্ব-প্রবর্তনের ফলে যে সব সময় লাভ হইবে তাহ! নহে। কারণ, 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেরই যর্দি জ্ঞান থাকে, তবে ঘে নৃতনত্ব 


মুনাফা, ৩৮৩ 


প্রবর্তনের ফলে লাভ হইবে সকলেই তাহা! করিতে চেষ্টা করিবে । ধর! 
যাক বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টার ফলে তৈল-হ্ষ্টির কৃত্রিম উপায় আবিষ্কৃত হইল । 
এই আবিষ্কারকেই আমরা নৃতনত্ব-প্রবর্তনের আবিষ্কতাকে সুম্পিটারের 
নৃতনত্ব-প্রবর্তনকারী (1)1986০:) বলি না। কেহ যখন তৈল-হৃষ্টির এ 
কৃত্রিম উপায় ব্যবসায়ে লাগাইয়া লাভ করিতে চায়, তখনই আমরা নৃতনত্ব- 
প্রবর্তন হইয়াছে বলিতে পারি। কিন্ত তৈল-হ্ষ্টির & রুত্রিম উপায়ের উপর 
যদি কোন পেটেণ্ট রাইট না থাকে,* এবং যদি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পুর্ণভাবে 
ওয়াকিবহাল হয়, তবে সকলেই কৃত্রিম তৈল প্রস্ততের চেষ্টা করিবে এবং 
প্রতিযোগিতার ফলে কেহই মুনাফ। অর্জন কবিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু 
সাধারণতঃ নৃতনত্ব-প্রবর্তনের ফলে শুধু লাভ নহে ক্ষতিরও সম্ভাবনা থাকে এবং 
সকল উৎপাদক সমান সাহসী হয না| । লভ-ক্ষতিব অনিশ্চয়তা সব্বেও যে সকল 
বাক্তি নৃতনত্তের প্রবর্তন করে তাহরাই স্থম্পিটারের ভাষায় মুনাফা দ্বারা পুরস্কৃত 
হয় ( অবশ্য নৃতনত্ব-প্রবর্তনকারীর অবিষৃষ্যকারিতাব জন্য ক্ষতি দ্বারা তিরস্কৃতও 
হইতে পাবে)। এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে নৃতনত্ব-প্রবতনে 
অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা! আছে বলিয়াই তাহাতে মুনাফা হইতে পারে । 
এইজন্য অধ্যাপক নাইটের ( (71815) মতে মুনাফ। হইল অনিশ্চয়তা 

বহনের এুরক্ার (19156 15 0102 15৪00 101 0100০610811065 09810775 )। 
এই অনিশ্চয়তা যে কেবল নৃতনত্ব প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান তাহা নহে, 
উৎপাদনের প্রায় প্রত্যেক কার্ষেই লাভ-ক্ষতির সম্ভাবনা অনিশ্চিত। 
উৎপাদকের দৈনন্দিন কাষকলাপেও ইহ। পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ উৎপাদন 
করিতে সময়ের প্রয়োজন । উতৎপাদকের লাভ নির্ভর করে সে উৎপাদি বস্ত 
কত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবে এবং তাহাতে নিয়োজিত উপাদানসমূহকে 
কত মূল্য দিতে হয় তাহার উপর । কিন্তু ভবিষ্যতে বস্তির মূল্য বৃদ্ধি বাহাস 
পাইতে পারে, এবং উপাদান সমূহের মূল্য পরিবতিত হইতে পারে। স্থতরাং 
উৎপাদন কার্ধের ফলে লাভ হইবে না ক্ষতি হইবে সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়। 
যায় না। সুতরাং আমরা প্রথমে বলিতে পারি এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য 
যে ঝুঁকি (219) বহন করিতে হয় তাহার জন্য উতৎপাদদকেরা লাভ করিয়! 
থাকে । কারণ লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে কোন উৎপাদকই উৎপাদন কাধের 
ঝুঁকি বহন করিবে না। 

* কারণ পেটেন্ট রাইট ধাকিলে যে লাভ হয় তাহা আমাদের পূর্ব-আলোচিত অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতা -সঞ্জাত লাহের পর্যায়ে পড়ে । 


৩৮৪ অর্থনীতি 


অবশ্ত সকল প্রকার ঝুঁকি বহনের পুরস্কার বিশুদ্ধ মুনাফা বলিয়া অভিহিত 
করা হয় না। কতকগুলি ঝুঁকি ইন্সিওরেন্সের (1175018170০ ) সাহাষ্ো 
সহজেই নিরোধ করা যায়। যেমন, প্রত্যেক ফার্মেরই ফ্যাক্টবীতে আগুন 
লাগা, উৎপাদিত দ্রব্য এক স্ীন হইতে অন্ত স্থানে নেওয়ার পথে নষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা ইত্যাদি ঝুকি আছে । কিন্তু কোন একটি ফার্মের ক্ষেত্রে এই সকল 
কস্কি বহন করিবার ফলে কতটা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা অনিশ্চিত 
হইলেও বহু ফার্মের ক্ষেত্রে একসঙ্গে এ ঝুঁকি হইতে ক্ষতির সম্ভাবনা! মোটামুটি 
হিসাব করা যায় এবং সেই অনুযায়ী বিভিন্ন ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠান এ সকল 
ঝুঁকি একত্র বহন করিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ কতকগুলি ঝুঁকি একত্রীকরণের 
দ্বারা প্রায় পরিপুর্ণ দূপে বিলোপ কর। সম্ভব এবং বীম। প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন 
ফার্মের হইয়া এ ঝুঁকি বহন করে । এই ঝুঁকি বহন করিবার জন্য বিভিন্ন 
ফার্মকে কিছু প্রিমিয়াম (71:5221002 ) দিতে হয়। স্ততরাং এই প্রকারের 
ঝু'কির জন্য কোন লাভ হইবার কারণ নাই । 

আবার অপর কতকগুলি ঝুঁকি আছে যাহা একত্রীকরণের ছার! দূরীভূত 
করা সম্ভব নয়। যেমন, কোন বাক্তি যখন একটি ফার্ বা দীর্ঘস্থায়ী মূলধন ক্রয় 
করে, তখন ভউহ1 হইতে ভবিষ্ততে তাহার ক্ষতির সম্ভাবনার বিরুদ্ধ বীমা কবা 
ধায় না। কারণ এ প্রকারের অর্থ বিনিয়োগের ফলে বস্তটির ঈাহিদ। হাস, 
অন্যান উপাদান মূল্য বৃদ্ধি, নৃতন প্রক্রিয়ার প্রবর্তন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে 
ক্ষতি হইতে পারে, এবং কোন ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠানই সাধারণতঃ এ প্রকারের 
ঝুঁকি বহন করিতে পারে না। অবশ্য কোন্‌ ঝুঁকিগুলি একজ্রীকরণের ফলে 
বিলুপ্ত করা যায় এবং কোন্গুলি করা যায় না সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 
তবে মোটামুটি আমর বলিতে পারি, ষে সকল ঝুঁকি একত্রীকরণের দ্বারা 
দূরীভূত কর! যায় এবং সেই জন্য যাহা বীমা করা যায় তাহাদের আমর! 
নাইটের ভাষায় ঝুঁকি (1150) বলি, এবং যে সকল ঝুঁকির বিরুদ্ধে 
ইনসিওরেন্দ করা সম্ভব নয় তাহাদের আমরা বলি অনিশ্চয়তা 
( ০210810 )। 

নাইটের মতে মুনাফা হইল অনিশ্চম্বত। বহনের পুরস্কার, ঝুকি বহনের 
নহে। কারণ কোন অনিশ্চয়তা যদি না থাকে, বা সর্ব প্রকারের ঝুকিই যদি 
বীমাযোগ্য (8:50:816) হয়, তবে প্রতিষোগিত। ক্ষেত্রে কোন মুনাফা! থাকিতে 
পারে না। কারণ বর্তমান ফার্মগুলি মুনাফ! অর্জন করিলে নৃতন ফার্ষ বাজারে 
প্রবেশ করিবে এবং সেই জন্য মুনাফা! লোপ পাইবে। সেই ক্ষেত্রে অবস্থ 


মুনাফা ৩৮৫ 


ফার্ের মোট ব্যয় হিসাব করিতে অন্যান্য উপাদান মূলোর সহিত বীমার 
প্রিমিয়ামও যোগ করিতে হয়। অর্থাৎ বীমা দ্বারা ঝুঁকি দূর করা ষায় বলিয় 
বীমার প্রিমিয়াম অন্যান্য উপাদান ক্রয়ের ব্যয়ের মত ফার্মের উৎপাদন ব্যয়ের 
অন্তভূতি এবং তজ্জন্য কোন বিশুদ্ধ মুনাফা হইবার কারণ নাই । অপর পক্ষে 
অনিশ্চয়তা বীম। দ্বারা দব করা যায় না বলিয়া বিভিন্ন ফার্ম দীর্ঘবকালেও লাভ 
করিতে সমর্থ হয়। কারণ প্রথমতঃ ভবিষ্যৎ অনিশ্য়ত। সম্বন্ধে সকল লোকের 
ধারণা এক নহে । কেহ হয়ত মনে করিতে পারে যে একটি নিদিষ্ট উৎপাদন 
কাধে ভবিষ্যতে তাহার ৫০০ টাক। লাভ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আবার 
অন্ত জন হয়ত এ উৎপাদন কার্য হইতে লাভের সম্ভাবনা ১০০০ টাকা বলিয়া 
মনে করিতে পারে । অর্থাৎ ভবিষ্যতে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা, উপাদান 
মূল্য ইত্যাদি পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধারণ! সকল বাক্তির এক নম্ব বলিয়া 
ভবিষ্যতে লাভের বা ক্ষতির সম্ভাবন! সম্বন্ধে ধাবণাও সকল ব্যক্তিব এক নহে। 
দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন লোকের অনিশ্চয়তা বহনের সাহসেব তারতম্য দেখা যায়। 
কেহ হয়ত সামান্য লাভের সম্ভাবনীতেই কোন অনিশ্চয়তা বহন করিতে প্রলুব্ধ 
হইবে । আবার অপর কেহ হয়ত খুব বেশী লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে এ 
কাব কবিতে চাহিবে না । এই ছুই কারণে সকল উৎপাদক সকল প্রকারের 
অনিশ্চয়তা বহন করে না এবং তাহার জন্য বিভিন্ন ফার্ম মুনাফ। অর্জন করিতে 
পারে । আবার অনিশ্চয়ত। বহনের জন্য ফার্ম যে মুনাফা পায় তাহা 
দীর্ঘকালেও লোপ না পাইতে পারে--কারণ কোন ফার্ষ মুনাফা লাভ 
করিলেও অপর ফার্ম এ শিল্পে প্রবেশের অনিশ্চয়তা বেশী বলিয়। মনে করিতে 
পারে এবং অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে তাহাদের ভীতিও বেশী হইতে পারে। স্থৃতরাং 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন বাক্তির বিভিন্ন ধারণ! এবং অনিশ্চয়তার প্রতি তাহাদের 
মনোভাবের পার্থক্যের জন্য দীর্ঘকাঁলেও ফার্ বিশুদ্ধ লাভ করিতে পারে। 
এই দিক দিয়া বিচার করিলে মুনাফা! সম্বন্ধে সুম্পিটারের নৃতনত্ব প্রবর্তনের 
মতবাদ নাইটের অনিশ্চয়তা মতবাদের একটি বিশেষ দিক। কারণ নৃতনত্ব 
প্রবর্তনকারীও অনিশ্চয়ত। বহন করে, এব্‌ং সেই জন্য সে মুনাফা অর্জন করে। 
অবশ্য অনিশ্চয়ত। শুধু যে নৃতনত্ব প্রবর্তনকারীকেই বহন করিতে হয় তাহা নহে। 
সকল উৎপাদককেই ভবিস্তৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনার জন্য অনিশ্চয়তা বহন 
করিতে হয়। সেইজন্য নৃতনত্ব প্রবর্তন ব্যত্তীতও মুনাফার উত্তৰ হইতে পারে। 
তাই আমর নাইটের মুনাফা তত্বের মধ্যে স্ম্পিটারের মুনাফা তত্ব নিহিত 
এবং নাইটের তত্ব অনেক বেশী সাধারণ ( £615615] ) বলিতে পারি। 


৫ 


৩৮৩ অর্থনীতি 


এই অনিশ্চয়তার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই ইহা মূলতঃ 
পরিবর্তন-সপ্তাত। আমরা পুর্বেই দেখিয়াছি কোন প্রকারের পরিবর্তনের 
সম্ভাবনা যদি না থাকে, তবে বিশ্তুদ্ধ মুনাফ। থাকিতে পারে নাঁ_ষদিও ফার্ম 
তখন নিজস্ব উপাদানসমূহের প্রচ্ছন্ন আয় ও একচেটিয়া অধিকারের লাভ ভোগ 
করিতে পারে। কিন্তু বাস্তব জগৎ পরিবতনশীল। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন 
বস্তর চাহিদা পরিবতিত হয়, নৃতন বস্তর বাজারে আবির্ভাব ও পুরাতন বস্তর 
বাজার হইতে অপসারণ ঘটিতে পারে, নৃতন উৎপাদন পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটিতে 
পারে, যুদ্ধ ব। অন্য কারণে হঠাৎ লাভ বা ক্ষতি হইতে পারে। কোন দ্রব্যের 
উপর উৎপাদন শুন্ক বা বিক্রয় কর পরিবর্তনের জন্য এঁ শিল্পে লাভ বা ক্ষতি হইতে 
পারে; কোন দ্রবোর উপর আমদানি শুক্ক নিয়োগের দেশে এ শিল্পের অন্তর্গত 
ফার্মগুলির অধিকতর লাভ হইতে পারে-_অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন 
প্রকারের পরিবর্তন ঘটে বলিয়াই লাভ ব! ক্ষতির সম্ভাবন। থাকে । তাই €কান 
কোন অর্থনীতিবিদৃ্বণের মতে মুনাফার মূল কারণ অর্থ নৈতিক জগতে 
বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তনশীলতা (101015 15 0016 0 010০ 05710817010 
015817665 11) 035. 6০01301010 8536670 )। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা 
যাইবে, “মুনাফা পরিবর্তনসঞ্জাত”, এই মতবাদের সঙ্গে “মুনাফা অনিশ্যয়তা- 
সপ্তাত” এই মতবাদের বিশেষ কোন বিরোধ নাই । কারণ আমরা আগেই 
বলিয়াছি পরিবর্তনশীলতার জন্য অনিশ্চয়তার উদ্ভব, অর্থাৎ পরিবর্তনের 
কোন সম্ভাবনা না থাকিলে কোন অনিশ্চয়তা থাকে না এবং সেইজন্য 
মুনাফার উদ্ভবেরও কোন করণ নাই। কিন্তু সকল প্রকার পরিবর্তনের 
ফলেই যে" মুনাফার সৃষ্টি হয় তাহা ঠিক নহে। কারণ আমর! দেখিয়াছি যে 
পরিবর্তন পুর্ব হইতে নিশ্চিতরূপে অন্থমান কর! যায় তাহার জন্য কোন 
বিশুদ্ধ মুনাফা হইবার কারণ নাই। যেমন, সকলেই যদি জানে যে প্রতি 
বৎসর বস্ত্রের চাহিদা 2% বাড়িতে থাকিবে, তবে বস্ত্র উৎপাদনকারী 
সহজেই সেই অনুযায়ী তাহাদের উৎপাদন শক্তি বাড়াইবার জন্য পূর্ব হইতেই 
পন্থা অবলম্বন করিবে এবং প্রতিযোগিতার ফলে চাহিদা বৃদ্ধি সত্বেও মুনাফা 
করা যাইবে না। আবার যে সকল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বীমা করা যায় 
তাহাদের জন্যও বিশুদ্ধ মুনাফার উদ্ভব হয় ন!। স্ৃতরাং ষে পরিবর্তন 
অনিশ্চিত ( অর্থাৎ যাহা বীমা-যোগ্য নহে) তাহাই মুনাফার (বা ক্ষতির ) 
জন্ম দেয়। 


মুনাফ। ৩৮৭ 


কোন উপকরণ মুনাফা! ভোগ করে (10100) £০6০ 50০58 
[20110 ) 

সাধারণভাবে উপকরণকে জমি (1879), শ্রম (18০: ), ও মূলধন 
( ০810] ) এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং খাজনা, মজুরি ও স্থদকে 
যথাক্রমে এই তিন প্রকার উপকরণের মালিকের আমর বলিয়া! গণ্য করা 
হয়। কোন কোন অর্থনীতিবিদ উপরোক্ত তিনটি উপাদান ছাড়াও 
কারবার গঠনকে (01:89151576101) ) একটি চতুথ উপাদান বলিয়া মনে করেন 
এবং তদন্যায়ী কারবার গঠনকারীর আয়কে মুনাফা বলিয়৷ গণ্য করেন। 
কিন্ত মুনাফার আলোচনা হইতে আমরা দেখিয়াছি কারবার গঠনকারী 
পরিচালনা কাধের জন্য যাহা আয় করে তাহ! এক শ্রেণীর মজুরি, বিশ্তুদ্ 
মুনাফা! নহে । কারবারে মালিক তাহার নিজস্ব মূলধন বা অন্য উপাদীনসমূহকে 
অনিশ্চিত আয় লাভের জন্য বানহার করে বলিয়াই সে বিশুদ্ধ মুনাফা করিতে 
পারে । এই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মুনাফাকে কোন নির্দিষ্ট উপকরণের 
আয় বলা চলে না; বস্ততঃ যেকোন উপকরণের মালিকই মুনাফা ভোগ 
করিতে পারে। 

যেমন কেহ যদ্দি কোন কোম্পানির বস্ত ক্রয় ন। করিয়। শেয়ার ক্রয় করে, 
তবে তাহার লাভ ও ক্ষতি উভয়ই হইতে পারে । কোম্পানির শেয়ার হাতে 
রাখায় তাহার মূলধনের উপর আয় অনিশ্চিত। স্থৃতরাং এই ক্ষেত্রে মূলধনের 
মালিক অনিশ্চয়তা বহন করিতেছে এবং তজ্জন্ত কোম্পানি হঠাৎ বেশী লাভ 
করিলে তাহার আয়ও অধিক হইবে । এই অবস্থায় শেয়ারের মালিক বাজারে 
স্থদের হার অপেক্ষা যাহা অতিরিক্ত পায় তাহাকে আমর! তাহার মুনাফা 
এবং সুদের হার অপেক্ষ। যত কম পায় তাহাকে তাহার ক্ষতি বলিয়া গণ্য 
করিতে পারি। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে মূলধনের মালিক অনিশ্চয়তা বহন করে 
বলিয়া সে মুনাফা অর্জন করিতে পারে । আবার কোন শ্রমিকের ক্ষেত্রেও এই 
কথা প্রযোজ্য । কোন শ্রমিক হয়ত বহু অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়! ইঞ্জিনিয়ার 
হইল। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার হইয়া যখন সে বাহির হইল তখন বাজারে 
ইঞ্রিনিয়ারদের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় তাহার আয় প্রত্যাশিত আয় হইতে 
কম হইতে পারে । আবার সেই সময়ে হঠাৎ ইঞ্জিনিয়ারদের চাহিদা বাড়িয়। 
যাওয়ায় তাহার আয় অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইতে পারে । সুতরাং শ্রমিক যখন 
কোন কার্যে দক্ষতা অর্জন করিতে চায় সেই সময়েও সে কিছুটা অনিশ্চয়তা 
বহন করে-_কারণ ভবিষ্যতে এ কার্ষে কতটা মজুরি হইবে তাহ! নিশ্চিত 


৩৮৮ অর্থনীতি 


করিয়। ব্লা যায় না। স্থৃতরাং ষে সকল কার্ষে আয় অনিশ্চিত সেই সকল 
কার্ষে নিযুক্ত শ্রমিকের! অনিশ্চয়তা! বহন করে বলিয়া তাহারা কখনো! কখনো 
মুনাফা! (বা ক্ষতি) ভোগ করিতে পারে। 

বস্তুতঃ যে কোন উপকরণের মালিকের আয়ই হরেক প্রকারের আয়ের 
জগাখিচুড়ি। খাজনা আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি প্রায় সকল প্রকার 
আয়েই খাজনার অস্তিত্ব দেখা যায়। আবার প্রায় প্রত্যেক আয়েই কিছুটা স্থদের 
ভাগও থাকে । যেমন, আমাদের পুর্ববর্তা উদাহরণে ইপ্িনিয়ার হইতে সময় ও 
অর্থব্যয়ের প্রয়োজন; তাই ইঞ্চিনিয়ারের আয়ের মধ্যে আমর! মজুরি ছাড়াও 
নিয়োজিত মূলধনের ( সম্ম ও অর্থের ) সুদ্র লক্ষ্য করিতে পারি । আবার প্রায় 
অনেক উপাদানের মালিক কোন না কোন প্রকারের অনিশ্চয়তা বহন করে 
বলিয়া তাহার আয়ের কিছু অংশকে অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার* বলিয়। 
অভিহিত করা যায়। স্তরাং যেকোন উপকরণের মালিকের আয়ের মধ্যে 
মজুরি, স্থাদ, খাজন। ও অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার (ব। তিরস্কার ) থাকিতে 
পারে। কিন্তু তাত্বিক দিক হইতে এই বিভিন্ন প্রকারের আয়ের মধ্যে পার্থক্য 
নির্দেশ করা গেলেও বাস্তব জগতে কোন ব্যক্তির আয়ের কোন্‌ অংশ মজুরি, 
কোন্‌ অংশ খাজনা, কোন্‌ অংশ সুদ এবং কোন্‌ অংশই বা মুনাফা তাহ 
স্থির কর' প্রায় অসম্ভব । 


সার-অংক্ষেপ 

(১) সাধারণ অর্থে মুনাফা বলিতে কোন ফার্মের মোট বিক্রয়লন্ধ অর্থ ও 
ভাড়া কর! উপাদ।নের ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝান হয়। 

(২) অন্ান্ত প্রকার আয়ের সঙ্গে মুনাফার প্রধান পার্থক্য হইল-_ (ক) ইহ 
চুক্তিগত (০0176806081 ) নহে, (খ) ইহা ধনাত্মক কিম্বা খণাত্মক উভয়ই 
হইতে পারে, এবং (গ) ইহা! অত্যন্ত পরিবর্তনশীল । 

(৩) উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে মুনাফার পরিমাপ করিলে তাহার মধ্যে 
ফার্মের নিজন্ব উপাদানসমূহের প্রচ্ছন্ন প্রতিদান (17007510 ৪0৮) ) নিহিত 
থাকে । 

(৪) বাজারে পুর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেরই 
পূরণজ্ঞান থাকিলে দীর্ঘকালে কোন ফার্মই (নিজন্ব উপাদানের প্রচ্ছন্ন প্রতিদান 
ছাড়া ) কোন মুনাফা অর্জন করিতে পারিবে না । 


" ক্ষতি হইলে তিরন্কার। 


মুনাফা ৩৮৯ 

(৫) সুতরাং বাজারে মুনাফা থাকার একটি প্রধান কারণ পুর্ণ প্রাতি- 
যৌগিতার অভাব। অপূর্ণ প্রতিযোগিতা প্রধানতঃ স্বাভাবিক বা! কৃত্রিম 
বাধা ব| উৎপাদনের অবিভাজ্যতার জন্য নৃতন ফার্ম বাজারে প্রবেশ 
করিতে পারে না বলিয়া পুরাতন ফার্মগুলি মুনাফা লাভ করে; কিন্তু এই 
মুনাফাকে আমর| খাজনা! হিসাবে গণা করিতে পারি, কারণ ইহা! ফার্মের 
সংখ্যা স্থির হওয়ার জন্য উদ্ভিত। 

(৬) বিশুদ্ধ মুনাফা (9০:০2 7109) বলিতে আমর। সাধারণতঃ 
মোট মুনীফ। হইতে ফার্মের নিজন্ব উপাদানের প্রচ্ছন্ন প্রতিদান (যাহার 
মধ্যে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা সঞ্জাত খাজন। অন্তরতি) বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট 
থাকে তাহাকেই বল! হয়। 

(৭) বিশুদ্ধ মুনাফা অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার। অর্থনৈতিক জগং 
সদাসর্বদ। পরিবর্তনশীল এবং সেইজন্য ভবিষ্যতে লাভ না ক্ষতি হইবে তাহ। 
নিশ্চিত বল! যায় না । এই অনিশ্চয়তা বীমাযোৌগা নয় বলিয়া এবং বিভিন্ন 
ব্যক্তির অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে ধারণা ও অনিশ্চয়তার প্রতি মনোভাব এক নয় 
বলিয়া অনিশ্চয়তা বহনকারী মুনাফ। অর্জন করিতে পারে। স্ুম্পিটারের 
নৃতনত্ব-প্রবর্তনকারী ( ঠ20860:) একপ্রকারের অনিশ্চয়তা বহনকারী; 
তাই তাহার আয়কেও মুনাফ। বলিয়া! গণা করা হয়। 

(৮) বিশুদ্ধ মুনাফাকে যদি অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার বলিয়া গণ্য 
কর] হয়, তবে মুনাফাকে কোন নিদিষ্ট উপকরণের মালিকের আয় বলা 
চলে না। সকল উপকরণের মালিকই অনিশ্চয়তা বহন করিতে পারে, তাই 
তাহার! মুনাফাও ভোগ করিতে পারে। 


উনবিৎশ পরিচ্ছেদ 


বুদ্রব্য-উৎপাদনকারী ফার্ম, পরস্পর-দম্পকিত মুল্য 
সাথারণ বিশ্লেষণ 


(1 1101-12100006 ঢিযাও। [২618650 1011065 ৪1)0 
(0617618] 41891919 ) 


বনুদ্রব্য-উৎ্পাদনকারী ফা € 1510-চ100006 দা ) 


কোন কামে উপাদান-নিয়োগ ও উৎপাদন সম্পর্কে ভারসাম্য আলোচনা 
কালে এই পর্যন্ত আমরা ধরিয়া লইয়াছি যে ফার্ম কেবল একটি মাত্র দ্রব্য 
উৎপাদন করে। কিন্ত সাধারণতঃ দেখ! যায়, অনেক ফার্ম একাধিক বস্তু উৎপাদন 
করে। এই একাধিক বস্তু উৎপাদনকারী ফার্ম গুলিকে আমরা প্রথমতঃ 
ছুই ভাগে ভাগ করিতে পারি । কতকগ্চলি একাধিক দ্রব্য উৎপাদনকারী ফার্মের 
উৎপাদিত দ্রব্য গুলির মধ্যে কোন যন্্রীয় (65০12071091 ) সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ 
এই প্রকার দ্রবাসমৃহের উৎপাদন এবং বিভিন্ন দ্রব্যের উতপাদন-ব্যয়- 
স্টীগুলির মধ্যে কোন সংষোগ নাই ।* এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার ত্রব্যের 
প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় ভিন্নভাবে নিণয় করা যায় এবং বিভিন্ন বস্তর প্রান্তিক- 
উৎপাদন ব্যয়-সুচী-সমূহ পরস্পরের নিরপেক্ষ বলিয়া তাহাদের ভারসাম্য 
উৎপাদনের সর্তগ্তলি আমাদের পূর্বে আলোচিত ফার্ধের সর্তের অন্তবূপ হইবে। 
যেমন, 

(১) প্রত্যেক বন্ধর প্রান্তিক উৎপাদন বায় তাহার প্রান্তিক রেভিনিউর 
সমান হইতে হইবে 9 

(২) যে পরিমাণ উৎপাদনে প্রান্তিক বায় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান, 
তাহা অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনে প্রত্যেক বস্তর প্রান্তিক বায় প্রান্তিক 
রেভিনিউ অপেক্ষা বেশী হইবে) 

(৩) ন্বল্পকালে প্রত্যেক বস্তর পরিবর্তনীয় ব্যয় তাহাদের মোট রেভিনিউর 
সমান বা স্বল্পতর, এবং দীর্ঘকালে প্রত্যেকের মোট রেভিনিউ তাহার মোট 


"' অবশ্য যে ক্ষেত্রে একটি ফার্ম একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করিতেছে, তাহাদের পরিচালনা, 
ফ্যাক্টরী গৃহ প্রভৃতি সাধারণ ( ০০20790)0, ) বলিয়া! তাহাদের মোট ব্যয়েব কতকাংশ সাধারণ। 
কিন্ত বিভিন্ন বস্তর প্রান্তিক' ব্যয়নুচীর মধ্যে যদি কোন সম্পর্ক না থাকে তবে এই ক্ষেত্রেও পূর্ব 
আলোচিত পদ্ধতিতে ভারসাম্য নির্ণয় সম্ভব | 


ফাম সম্পাকত সাধারণ বশ্লেষণ ৩৯১ 


ব্যয়ের সমান বা বেশী হইতে হইবে । অর্থাৎ ফেক্ষেত্রে ফার্মের উৎপাদিত ভ্রব্য- 
সমূহের ব্যয়-স্থচীর মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই, সেই ক্ষেত্রে ফার্মের ভারসাম্য সম্পর্কে 
আমাদের নৃতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। 

কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায়, বনুত্রব্য-উৎপাদনকারী ফার্মের দ্রব্যগুলির ব্যয়- 
স্থচীসমৃহ পরস্পরের সহিত সম্পক্কিত। অনেক ক্ষেত্রেই ফার্মকে একটি ভ্রব্য 
উত্পাদন করিতে গেলে অপরাপর ভ্রব্যও উৎপাদন করিতে হয়। যেমন, ধান 
উৎপাদন করিতে গেলে খড়ও তাহার সঙ্গে পাওয়া যায় । স্থৃতরাং ধান ও খড়ের 
উৎপাদন অচ্ছেগ্যভাবে সম্পকিত বলিয়! তাহাদের প্রকৃত অর্থে সংযুক্ত-উৎপন্ন 
(10107070090) বলা যায়। অনুরূপে ভেড়ার মাংস ও পশম, তুলা ও 
তুলাবীজ, চাউল ও খুদ ইত্যাদি বন্ধ প্রকার সংযুক্ত-উৎপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 
আবার অধিকাংশ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে উপজাত দ্রব্যের ( ৮৮-9:০৭৪০০০ ) 
উত্পাদন লাভজনক । স্কতরাং সেই সব প্রতিষ্ঠানকেও আমরা বন্ুদ্রব্য- 
উৎপাদনকারী ফার্ম এবং তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্যসমৃহকে সংযুক্ত-উৎপন্ন বলিতে 
পারি। এই প্রকার বনুত্রব্য-উৎপাদনকারী ফার্মের ভারসাম্য আলোচনার 
প্রধান অস্থবিধ| বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যয়-স্চীগুলির মধ্যে সম্পর্ক এবং বিভিন্ন দ্রব্যের 
পৃথকভাবে ব্যয়-স্চী নির্ণয়ের অস্থ্বিধা। নিম্মে আমরা এই প্রকার বুত্্রব্য- 
উৎপাদনকারী ফার্মের ভারসাম্য সম্পর্কে আলোচনা করিব। এই আলোচনা- 
কালে আমরা ধরিয়! লইব ষে (১) ফার্ম কেবল দুইটি দ্রব্য উৎপাদন করে, এবং 
(২) দ্রব্য দুইটির বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে ।* 


বহুত্রব্য-উৎপাদনকারী ফার্মের ভারসাম্যের আলোচনার পূর্বে আমরা ছুই 
প্রকারের সংযুক্ত-উৎপন্নের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারি। কয়েকটি ক্ষেত্রে সংযুক্ত- 
উৎপন্নের অন্থপাতের মধ্যে পরিবর্তন করা চলে না। যেমন, ১ সের তুলা 
উত্পাদন করিতে গেলে তাহার সঙ্গে ধর! যাক ২ সের তুলাবীজ পাওয়া যায়; 
অন্ুরূপে হয়ত ১ সের চাউলের সঙ্গে পাওয়া! যায় আধ সের তুষ। এই সকল 
ক্ষেত্রে তুল! ও তুলাবীজের উত্পাদনের অন্থুপাত, বা চাউল ও তুষের উৎপাদনের 
অন্থপাত অপরিবর্তনীয়। স্থতরাং ১ সের তুলা উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ 
বায় হয়, ১ সের তুলা ও ২ সের তুলাবীজ উৎপাদনেও একই পরিমাণ ব্যয় হয়। 
তুলার উৎপাদন ২ সের হইলে তুলাবীজের উৎপাদন হয় ৪ সের। অন্কুরূপে 


«  অবপ্ত ফার্ম ছুইটির চেয়ে বেশী দ্রব্য উৎপাদন করিলে এবং অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলেও 
সামান্য পরিবর্তন করিয়াই আমাদের আলোচন! প্রযুক্ত হইবে। 


৩৯২ অথনাত 


তুলা ( বা চাউলের ) উত্পাদন বৃদ্ধির সঙ্গে তুলাবীজ (বা তুষের ) উতৎপাদনও 
একই হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অপর কয়েকটি ক্ষেত্রে সংযুক্ত-উৎপন্গুলির 
অন্গপাতের মধ্যে পরিবর্তন করা চলে। যেমন, ধান উৎপাদন, করিলেই খড় 
পাওয়। যায় সত্য, কিন্তু জমির উর্বরতা, সারের ও বীজের ব্যবহার প্রভৃতির 
বিভিন্নত। অনুযায়ী ধান ও খড়ের উত্পাদনের অনুপাত বিভিন্ন হইতে পারে। 
সুতরাং এই সকল সংযুক্ত-উৎপন্নগুলির অনুপাত কিছুটা পরিবর্তনীয়, যদিও একটি 
বস্ত উৎপাদন করিলে অপরটির কিছু পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত হয়। সংযুক্ত- 
উৎপন্ন গুলির অনুপাত নির্দিষ্ট হইলে ফার্মের ভারসাম্য নির্ণয় অত্যন্ত সহজ 1 ধরা 
যাক £ ও % এই ছুইটি ১ £ ২ এই অন্্পাতে উত্পাদিত হয় (পূর্ব অন্চ্ছেদের 
উদ্দাহরণে তুলা ও তুলাবীজ এই অনুপাতে উৎপাদিত হয়)। এই অন্পপাত 
নির্দিষ্ট বলিয়া! ফার্মের দিক হইতে তাহাদের একই উৎপন্ন বলিয়া গণ্য করা যায়। 
যেমন, তুলা ও তুলাবীজ উৎপাদনকারী ফাখের ক্ষেত্রে আমরা ফার্মটি এমন একটি 
বন্ত « উৎপাদন করিতেছে বলিতে পারি যাঁহী। ১ সের তুল! ও ২ সের তুপাবীজের 
সমন্বয় । ১ সের তুলার দাম যদি ১০ নয়া পয়সা ও ১ সের তুলাবীজের দাম যদি 
২ নয়া পয়স। হয়, তবে ফার্মের ১ একক বপ্ত 2-এর মূল্য (১০ ১২৯৮২) বা 
১৪ নয়৷ পয়সা বলা যায়। কৃতরাং এই ক্ষেত্রে কামের ভারসাম্য মত পূর্ণ 
প্রতিযোগিতায় ফার্মের ভারসাম্য সর্তগুলির হ্যায় হইবে। অর্থাৎ ভারসাম্য 
অবস্থায় ফার্ম সেই পরিমাণ 2 উৎপাদন করিবে (৫) যাহাতে প্রান্তিক উত্পাদন 
প্রান্তিক বায়ের সমান ( অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে শেষ বা অতিরিক্ত একক 2 উৎপাদনে 
১৪ নয়] পয়স! ব্যয় হয় ); (%) যেখানে £ উত্পাদনের প্রান্তিক ব্যয় রেখা 
উধ্বগামী, এবং (£$) ফেক্ষেত্রে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় মোট রেভিনিউ অপেক্ষা 
অধিকতর নহে। ধর! ষাক ফার্মটি যখন ১০০ একক 2 মোট ৫ টাকা ব্যয়ে 
উৎপাদন করে তখন ফার্জের £ উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় ১৪ নয়া পয়সা । এইক্ষেত্রে 
তুলা ও তুলাবীজ উৎপাদনকারী ফার্মটি ভারসাম্য অবস্থায় মোট ১০০ সের তুলা 
ও ২০০ সের তুলাবীজ উত্পাদন করিবে এবং ফার্মের মোট লাভ হইবে (১০০ % 
১৪ _-€) বা ৯ টাকা।* সংযুক্ত-উৎপন্ন ছুইটির অনুপাত পরিবর্তনীয় হইলে 


« কোন বাজারে ফার্মের একচেটিয়া অধিকার থাকিলে এই বিশ্লেষণের সামান্ক পরিবর্তন 
প্রয়োজন । ধব! ঘাউক দুইটি বস্ত্র বাজারেই ফার্মের একচেটিয়া অধিকার আছে। এইক্ষেত্রে 
£এর গড় রেভিনিউ ও প্রান্তিক রেভিনিউ & ও %এর গড় এবং প্রান্তিক রেভিনিউ হইতে পাওয়া 
যাইবে। কিন্ত ৪এএর গড় ও প্রান্তিক রেভিনিউ নির্ণয়ে একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। 
যদি 2 ও % এই দুইটি বস্তর কোনটির চাহিদার স্থিতিস্থাপকত! ১ অপেক্ষা কম হয় তবে এ বস্তটির 


ফার্ম সম্পকিত সাধারণ বিশ্লেষণ ৩৪৩ 


ফার্মের ভারসাম্য নির্ণয় একটু অন্যভাবে কর! যায়। এই ক্ষেত্রে একটি বস্তু %-এর 
কোন পরিমাণ উৎপাদন করিলে 9-এর কিছু পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত 
হইবে; কিন্তু «-এর উত্পাদন এ পরিমাণে স্থির রাখিয়া! কিছুটা অধিকতর ব্যয়ে 
অপর বস্তটির উৎপাদন বৃদ্ধি করা চলে ; অর্থাৎ -এর উৎপাদন এ পরিমাণ 
অপেক্ষা বৃদ্ধি করিতে গেলে মোট বায় সমান রাখিবার জন্য £-এর উত্পাদন হাস 
করা প্রয়োজন | ধরা ষাউক ফার্মটি ১০০ টাঁক! বায় করিয়া সর্বাধিক মোট ২০ 
একক £ উৎপাদন করিতে পারে। কিন্ত২ৎ একক % উৎপাদন করিলে 
সঙ্ষে সঙ্গে কোন অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতীত মোট ১৫ একক / উৎপাদিত 
হয়। 9-এর উৎপাদন ১৫ একক অপেক্ষা বুদ্ধি করিতে গেলে ব্যয় বৃদ্ধি 
পাইবে। সুতরাং তখন মোট উৎপাদন বায় ১০৭ টাকায় অপরিবর্তিত 
রাখিতে গেলে % উত্পাদনে ব্যয়, অর্থাৎ :-এর উৎপাদন কিছুটা হাস 
কর! প্রয়োজন। এইরূপে মোট উতৎপাদন-ব্যয় ১০০ টাঁকায় অপরিবন্তিত 
রাখিয়া %-এর উৎপাদন হাস ও 9%এর উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ধরা যাক 
সর্বাধিক ৩ একক 9 উত্পাদন করা যায় এবং তৎ্সঙ্গে ১২ একক “ পাওয়া 
যায়। ১০০ টাঁক। মোট বায়ে ফার্ম % ও % বস্তদ্ধয়ের বিভিন্ন পরিমাণ কতটা 
উৎপাদন করিতে পারে তাহা আমর! একটি রেখাচিত্রে সহজেই নির্দেশ করিতে 
পারি। ৬২নং চিত্রে 210) রেখা কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্পাদন বায়ে £ ও 
% কতটা! উৎপাদন করা সম্ভব তাহা নির্দেশ করিতেছে । এঁ উৎপাদন বায়ে 
উৎপাদনের সবটুকু ফার্ম বাজারে বিক্রয় করিবে না। শুধু যে পবিমাণ বিক্রয় এ বস্তটিব মোট 
বেভিনিউ সর্বাধিক বা প্রাত্তিক বেতিনিউ শূন্য হয়, সেই পবিমাণ দ্রব্যই বাজাবে বিক্রয কবিবে 
এবং তাহা হইতে প্রাপ্ত অর্থ ৪ বিক্রয়ের বেভিনিউর অন্তর্গত হইবে । ধব1 যাঁউক, ২০০ সেব তুলাব 
সঙ্গে ৪০০ সের তুলাবীজ উৎপাদন করিলে একচেটিয়া ব্যবসায়ী প্রতি সেব তুল! ৫ নয়। পয়সা ও 
প্রতি সের তুলাবীজ ২ নয়৷ পয়সায় বিক্রয় কবিতে পাবে । হৃতবাং এইক্ষেত্রে ২** একক এ উৎ- 
পাঁদনের মোট রেভিনিউ -৯০* ৮ *০৫+৪০০ ১*০১--১৮ টাঁকা। কিন্তু এই অবস্থা তুলবাঁজের 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যদি ১ (অর্থাৎ %%-0), এবং তুলার চাহিদাব স্থিতিস্থাপকতা যদি ১ এর 
বেশী হয় (অর্থাৎ %7১৯৯1 ), তবে ফার্ম ২০* এককেব বেশী ৪, অর্থাৎ ২০* সেরের বেশী তুলা ও 
৪০০ সেরের বেশী তুলাবীজ উৎপাদন করিলেও তুলাবীজ ৪০০ সেরের বেণী বিক্রয় করিবে ন]। 
যেমন ৩০০ সের তুলা যঙ্গি ৪ নয়া পয়স। এবং ৬০* সেব তুলাবীজ যদি ১ নয় পয়সায় বিক্রয় কর! 
যায় তবে ৩০* একক £ উৎপাদনের সর্বাধিক মোট বেভিনিউ -*৩০০ ৮ *০৪+-৪০০ ১*০২-০২৪ 
টাকা। কারণ ফার্সটি ৬* সের তুলাবীজ উৎপাদন করিলেও বাজারে ৪** সেরের 
বেশী বিক্রয় করিবে না। ৬০* সের তুলাবীজ বিক্রয় করিতে গেলে তাহার মোট রেভিনিউ 
কইযে ৩০০ ১'০৪+৬০০ ১০৯১৮ টাকা । 


৩৯৪ অর্থনীতি 


সর্বাধিক 071 পরিমাণ % উৎপাদন করা সম্ভব। আবার 011 পরিমাণ 
উৎপাদনের সঙ্গে একই ব্যয়ে 71 &1 পরিমাণ £%ও উৎপাদিত হয়। ঠ-এর 
উৎপাদন 741 অপেক্ষা বৃদ্ধি করিতে গেলে উৎপাদন-ব্যয় অপরিবন্তিত 
রাখিবার জন্য %-এর উৎপাদন হ্রাস করিতে হইবে__অর্থাৎ 41 বিন্দুর পরে 





০) 1 £ ১৫ 
৬২ নং চিত্র 


রেখাটি দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী হইবে। আবার 9-এর উৎপাদন হ্রাস ও £-এর 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এ নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যয়ে সর্বাধিক 00 পরিমাণ & 
উত্পাদন করা সম্ভব। কিন্ত 901 পরিমাণ £ উত্পাদনের সঙ্গে একই ব্যয়ে 
0181 পরিমাণ 9 উৎপাদিত হয় । স্থতরাং "108 রেখাটির ''।&) অংশ 5 
অক্ষের সমান্তরাল, 3101 অক্ষ $-অক্ষের সমান্তরাল এবং 4171 অংশ নিম্ন 
গামী হইবে । 2101 রেখাটির বিভিন্ন বিন্দু £ ও 9-এর যে সকল সমাবেশ 
উৎপাদনে ফার্মের ব্যয় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সমান হয় তাহা নির্দেশ 
করিতেছে । 0৭. পরিমাণ % উত্পাদন করিলেই সঙ্গে সঙ্গে 7141 পরিমাণ 
£ উৎপাদিত হয়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা উৎপাদ্ধুন বলিতে বিক্রয়ের 
জন্য উৎপাদন বুঝাই । এই অর্থে একই ব্যয়ে 07:£ পরিমাণ 9-এর সঙ্গে *-এর 
বিক্রয়ের পরিমাণ 141 বা তাহা অপেক্ষা স্বল্পতর হইতে পারে। অন্রূপে 
00. পরিমাণ %-এর সঙ্গে একই ব্যয়ে /-এর বিক্রয়ের পরিমাণ 0171 বা তাহ! 
অপেক্ষা স্বল্পতর হইতে পারে। ক্ৃতরাং "107 রেখ। একই ব্যয়ে 2 ও 9-এর 
বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রয়ের সমন্বয়গুলির সীমা (1১০000215 ) নির্দেশ করে। 
অবশ্য পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্ম একই ব্যয়ে সর্বধিক রেভিনিউ পাইতে গেলে 


ফার্ম সম্পকিত সাধারণ বিশ্লেষণ ৩৯৫ 


101 রেখার 4১105 অংশের কোন বিন্দুতে থাকিবে । কিন্তু পূর্ণ প্রাতি- 
যোগিতা না থাকিলে ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কারণ তখন কোন বস্তর 
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা৷ ১এর কম হইলে সেই বস্তুর অধিকতর বিক্রয়ে মোট 
রেভিনিউ হ্রাস পাইবে । স্থতরাং একই ব্যয়ে সর্বাধিক রেভিনিউ লাভের জন্য 
ফার্মটি 101 রেখার "10, বা 0181 বা 101 রেখার বামদিকে কোন 
বিন্দু -এও থাকিতে পারে (অবশ্য ফার্সটি যদি ম-এ থাকে তবে মোট ব্যয় হাস 
করাই যুক্তিযুক্ত )। স্থতরাং 7'01-কে ফার্মের একটি সম-বায় রেখা (19০- 
০০$6-০এ:৬০ ) বলা যায়। পূর্বে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমর। বিভিন্ন উপাদান ক্রয়ে 
ফার্মের সম-বায় রেখার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ছুইটি উপাদান ক্রয়ে ফার্জের সম-ব্যয় 
রেখা এব" দুইটি দ্রব্য উত্পাদনে ফার্জের সম-ব্যক় রেখাব মধ্যে প্রভেদ করিবার 
জন্য আমরা শেষোক্ত সম-ব্যয় রেখাটিকে বলিব রূপাস্তর-করণ রেখা 
( 0:9175011096101) ০01৬০), কারণ এই রেখাটি একই উত্পাদন ব্যয়ে £ ও 
% দ্রব্য ছুইটি একটিকে অপরটিতে কি পরিমাণে রূপান্তর করা যায় তাহ নির্দেশ 
করিতেছে । ফাব্রের বিভিন্ন পরিমাণ উত্পাদন-ব্যয়ের জন্য আমরা বিভিন্ন 
রূপাস্তরকরণ রেখা পাইব এবং এই রেখাগুলি একটি চিত্রে অঙ্কন করিয়া আমরা 
পাই ফার্মের রূপান্তরকরণ মানচিত্র ( 0:81)560100901017 1081) ) | 

রূপাস্তরকরণ রেখাগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা সহজেই নির্দেশ করিতে 
পারি। প্রথমতঃ, উচ্চতর রূপাস্তরকরণ রেখাগুলি ফামের অধিকতর ব্যয় 
নির্দেশ করিবে । আমর! দেখিয়াছি কোন রূপাস্তরকরণ রেখা একটি নিদিষ্ট 
উত্পাদন-ব্যয় নিদেশ করে। উতৎপাদন-বায় বুদ্ধি করিলে বা /ও 9-এর 
উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব; স্থতরাং উচ্চতর উৎপাদন-ব্যয়-সংশ্লিষ্ট রূপাস্তর-করণ 
রেখাগুলি উধ্র্বে ও ডানদিকে থাকিবে । ছিতীয়তঃ, রূপাস্তরকরণ রেখার ষে 
অংশ দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী তাহা কেন্দ্রবিন্দুর দিকে অবতল ( ০০1108৮৫) বা 
উধ্্বদিক হইতে উত্তল (০০92৮০%) হইবে । অর্থাৎ এ অংশে বূপাস্তরকরণ 
রেখা ধরিয়া নিয়দিকে গেলে এ রেখার বিভিন্ন বিন্দুর উপর স্পর্শকপ্লির ঢাল 
(9102০ ) ক্রমশঃ বেশী হইতে থাকিবে । বূপান্তরকরণ রেখার কোন বিন্দুতে 
স্পর্শকের ঢাল এ বিন্দুতে 9 ও £%-এর প্রাস্তিক রূপাস্তরকরণ হার (07816179] 
1866 ০৫ 62191010900] ) নির্দেশ করে । 9 ও &-এর প্রান্তিক বূপাস্তর- 
করণ হার বলিতে বুঝান হয়, এক একক অতিরিক্ত % উত্পাদন করিতে গেলে 
১-এর উৎপাদন যতটা হাস করিতে হইবে তাহা । যেমন ৬২ নং চিত্রে "08 
রেখার 7৮ বিন্দুতে অতিরিক্ত 0 পরিমাণ % উত্পাদন করিতে )-এর উত্পাদন 


৩৯৬ অথনাত 
ঢ0 পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে-_অর্থাৎ প্রান্তিক রূপান্তরকরণ হার হইবে 
701 -এর পরিবর্তন যদি অতিক্ষদ্র (10917162910)91 ) হয়, তবে এই 


08 
অন্তপাতটি রূপান্তরকরণ রেখার ০ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল রর বা 2-এর 


সমান হইবে । 4 ও 9 উত্পাদনের প্রান্তিক ব্যয়কে দি যথাক্রমে 707 ও 
17,০॥ এর দ্বারা নির্দেশ করা যায়, তবে অতিরিক্ত এক একক 2 উৎপাদনে 704 
বায় হইবে, এবং 9 উৎপাদনে বায়ের পরিমাণ এক একক হাস পাইলে 9-এর 


উত্পাদন হ্বাসের পরিমাণ হইবে ৫ | স্বতরাং £%-এর এককগ্ুলি যখন 


7/ 


অতিক্ষদ্র, তখন -এর একক উত্পাদন বৃদ্ধি করিতে )-এর উত্পাদন 


ছা 
2০৮৯৫. পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে । অর্থাৎ % ও % এর প্রান্তিক 


বপাস্তর-করণ হার "| মোট বায় অপরিবত্তিত রাখিয়া ৮-এর উত্পাদন 


4 
যতই বৃদ্ধি ৪ %এর উৎপাদন যতই হাস পাইতে থাকে, সাধারণতঃ %এর 
প্রান্তিক ব্যয় ততই বৃদ্ধি ও 9এর প্রান্তিক ব্যয় ততই হাস পাইতে থাকে । 
স্থঙরাং বূপানস্তরকরণ রেখাটি নিয়দিকে গেলে স্পর্শকের ঢাল বা! প্রান্তিক 
বপান্তরকরণ হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে; অর্থাৎ রূপাস্তরকরণ রেখা কেন্ত্র- 
বিন্দুর দিকে অবতল (০01০9৮০ ) হইবে । 7101 রূপাস্তরকরণ রেখার 
[4৯ অংশে « উত্পাদনের প্রান্তিক ব্যয় শূন্য , স্ৃতরাং £ ও /-এর প্রান্তিক 
রূপাস্তরকরণ হারও শুন্য । অপরপক্ষে [70] রেখার 870০1 অংশে 9 
উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় শূন্য ; স্থৃতরাং এই অংশে « ও 9এর প্রান্তিক রূপান্তর- 
করণ হার অসীম ।* 


£ ও % উভয়ের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকার জন্য কার্জের নিকট 
বন্ত ছুইটির মূল্য নির্দিষ্ট। ধরা যাউক [৮ ও 7 যথাক্রমে £ ও 9 এর মূল্য 
নির্দেশ করে । এইক্ষেত্রে ফার্মের মোট রেভিনিউ 
[7 2,৮০4 9.9 
স্থৃতরাং কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ ছ২, £ ও 9-এর বিভিন্ন সমাবেশ বিক্রয় হইতে 


* এই প্রসঙ্গে আমব! বিভিন্ন প্রকারেব বহ্থদ্রব্য-উৎপাদনকারী ফার্মের রূপাস্তরকরণ 
রেখাগুলির মধ্যে প্রভেদ করিতে পারি | ফেক্ষেত্রে দ্রব্য ছুইটির অন্বপাত অপরিবর্তনীয় সেই- 


ফার্ম সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্লেষণ ৩৪৭ 
পাওয়! যাঁয় এবং এই সমাবেশগুলি ৬৭নং রেখাচিত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ 
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৬৪ নং চিত্র 
করিলে আমর! পাই ফার্মের সম-রেভিনিউ রেখা (19০-7২6%6005 ০0:৮6 )। 


ক্ষেত্রে ফার্মের রাপাস্তরকরণ বেখাগুলি ৬৩ক নং চিত্রের [া$41017 [154,505 প্রভৃতি রেখার 
হ্যায় হইবে । ফেক্ষেত্রে দুইটি দ্রবোব অন্রপাত পবিবর্তনীয় শুধু নয়, দ্রব্য দুইটিব উৎপাদনের 


০1 ০2 /৯2 ৮ 
৬৩ (ক) 1৮৩ ) 

৬৩ (ক) ও (খ) নং চিন্ত 
মধ্যে কোন যন্ত্রীয় (6901,0108] ) সম্পর্ক নাই, সেই ক্ষেত্রে রূপান্তরকরণ রেখাগুলি ৬৩খ নং 
চিত্রের £:&, প্রভৃতি রেখার ম্যায় হইবে । এই ক্ষেত্রে ৪ বা উৎপাদন করিলে অপর বস্তুটি 
উৎপাদন নাও হইভে পারে । ৬২ নং চিত্রের রাপাস্তরকরণ রেখাগুলির ক্ষেত্রে % ও এর 
উৎপাদন যন্ত্রীয়ভাবে (69০৮0108115 ) সম্পক্ষিত বলিয়া একটি বস্তু উৎপাদন করিলে অপরটিও 
উৎপাদিত হইবে, যদিও তাহাদের অন্ুপাতের পরিবর্তন করা চলে। ৬২ নং এবং ৬৩ক নং. 
চিত্রেই প্রকৃত সংযুক্ত-উৎপন্নের উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। 


৩৯৮ অর্থনীতি 


স্পষ্টত:, 7০ ও ৮ নির্দিষ্ট বলিয়। ফার্মের সম-রেভিনিউ রেখা একটি সরল রেখা 
হইবে । ৬৪নং চিত্রে ধরা যাক দর" এইরূপ একটি সম-রেভিনিউ রেখা এবং 
এই রেখা নির্দেশিত £ ও % এর যে কোন সমাবেশ বিক্রয় করিয়া £" পরিমাণ 
মোট রেভিনিউ পাওয়া যায়। 

সুতরাং 2 ৮0 [২১ এবং 72 ৮0 ল ২ 


।_ ঢং 
অর্থা হা ০ 
২ 09 ৮ এবং 0৮ চ- 


/ঢ/ 19781 1..1 
আবার 1 রেখার ঢাল 08০৯৮, ৮, 


অর্থাৎ পূর্ণপ্রতিষোগিতায় সম-রেভিনিউ রেখার ঢাঁল বন্তদ্বয়ের মূল্যা্পাত 
নির্দেশ করে। বিভিন্ন পরিমাণ রেভিনিউর জন্য বিভিন্ন সম-রেভিনিউ রেখা 
পাওয়া ষায়। প্রত্যেকটি সম-রেভিনিউ রেখার ঢাল মূল্যান্ুপাতের সমান 
বলিয়া বিভিন্ন সম-রেভিনিউ রেখাগুলি পরস্পরের সমান্তরাল হইবে । ৬৪ নং 
চিত্রে প্রত্যেক বিন্দুর মধ্য দিয়া একটি সম-রেভিনিউ রেখ। গিয়াছে এবং 
উচ্চতর সম-রেভিনিউ রেখাগুলি অধিকতর রেভিনিউ নির্দেশ করে। 
ফার্মের উতপাদন-ব্যয় নির্দিষ্ট থাকিলে ফার্ম চাহিবে সেই পরিমাণ £ ও % 
উৎপাদন করিতে যাহাতে মোট রেভিনিউ সর্বাধিক হয়। ৬৪ নং চিত্রে যে 
কোন বূপান্তরকরণ রেখা ধরিয়া অগ্রসর হইলে ফার্ম উচ্চতর সম-রেভিনিউ 
রেখায় যায় এবং এ রূপাস্তরকরণ রেখার উপর (অর্থাৎ নির্দিষ্ট উৎপাদন ব্যয়ে) 
সর্বোচ্চ রেভিনিউ পায় যখন সেই বিন্দুতে যেখানে সম-রেভিনিউ রেখ বূপাস্তর- 
করণ রেখাকে স্পর্শ করে। যেমন ৬৪ নং চিত্রে কোন নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যয়ে 
রূপান্তরকরণরেখা যদি "101 হয়, তবে এ উৎপাদন-ব্যয়ে 01 বিন্দুতে 
সর্বোচ্চ রেভিনিউ* পাওয়া যাইবে; কারণ 77771 সমব্যয় রেখাটি 10) 
রূপান্তরকরণ রেখাকে 0২ বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে, এবং 07 ব্যতীত "'।07- 
এর উপর অন্ত ষে কোন বিন্দু দিয়া নিয়তর সম-উতপাদন রেখা গিয়াছে। 
ঘ1:] রেখার ঢাল একদিকে £ ও 9এর মৃূল্যাহ্পাত ও অপরদিকে 0. 
বিন্দুতে ) ও %&এর প্রান্তিক রূপাস্তরকরণ হার নির্দেশ করে। স্থতরাং 
নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যয়ে ফার্মের সর্বাধিক রেভিনিউ লাভের সর্ত হইল 
9 ও % এর প্রান্তিক রূপাস্তরকরণ হার--4 ওঠ এর মৃল্যান্ূপাত। 
আবার আমর] দেখিয়াছি % ও £এর প্রান্তিক রূপাস্তরকরণ হার % ও %-এর 


ধ* যাছ। সা£72 ম্বার। নির্দেশিত 


ফার্ম সম্পর্কিত সাধারণ বি্লেষণ ৩৯৯ 


প্রান্তিক ব্যয়ের অন্থপাতের সমান। স্তরাং নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যয়ে £ ও 9 
বিক্রয় হইতে সর্বোচ্চ রেভিনিউ* হইবে যখন 


7০_7205 


7০ 7209 


৮৪ ৮৮ 
1025 70% 


অবশ্ত উপরোক্ত সর্তটি পালিত হইলেই নিদিষ্ট উৎপাদন-ব্যয়ে সবোচ্চ 
রেভিনিউ হয় না। ইহার জন্য প্রান্তিক রূপান্তরকরণ হার বৃদ্ধি পাওয়৷ 
প্রয়োজন । অর্থাৎ রূপান্তরকরণ রেখাটি ম্পর্শবিন্দূতে কেন্দ্রবিন্দুর দিকে 
অবতল ( ০0.০৪৮০ ) হওয়া প্রয়োজন । রূপান্তরকরণ পেখাটি কেন্দ্রবিন্দু 
দিকে অবতল না হইলে, সম-রেভিনিউ রেখা ও রূপান্তরকরণ রেখার স্পর্শ 
বিন্দু নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যয়ে সর্বোচ্চ রেভিনিউ নির্দেশ করে না। স্থতরাং (১) 
বস্তদ্বয়ের মূল্যান্ুপাত ও প্রান্তিক রূপাস্তরকরণ হারের সমতা, এবং (২) এ 
অবস্থায় প্রান্তিক রূপান্তরকরণ হার বর্ধমান-_-এই ছুইটি সত্ই পালিত হওয়া 
প্রয়োজন । 

কিন্ত উপরোক্ত সত দুইটির পালনে শুধু ফাখের নির্দিষ্ট উৎপাদন-ব্যয়ে 
সর্বোচ্চ রেভিনিউ হয়, তাহাতে লাভ সর্বাধিক নাও হইতে পারে । ৬৪ নং 
চিত্রে 031, 0 প্রভৃতি সম-রেভিনিউ রেখা! ও রূপাস্তরকরণ রেখাগুলির স্পর্শ- 
বিন্দুসমূহ বিভিন্ন উৎপাদন-ব্যয়ে ফার্মের সর্বাধিক মোট রেভিনিউ নির্দেশ করে। 
স্থতরাং যে ম্পর্শবিন্দতে মোট লাভ সর্বাধিক হইবে তাহাই হইবে ফার্মের 
ভারসাম্য বিন্দু। ৬৪ নং চিত্র হইতে বিভিন্ন উৎপাদন-ব্যয়ে ফার্মের সবোচ্চ 
মোট রেতিনিউ নির্ণয় করিয়া আমরা তাহা একটি রেখাচিত্রে প্রকাশ করিতে 
পারি। ৬৫ নং চিজ্রে য় অক্ষে মোট উতৎপাদন-ব্যয়, ও %-অক্ষে মোট ব্যয়, 
মোট রেভিনিউ ইত্যাদি পরিমাপ করা হইতেছে । 070. রেখাটি বিভিন্ন 
উত্পাদন-ব্যয়ে ফার্মের সবোচ্চ মোট রেভিনিউ নির্দেশ করিতেছে । 00 
রেখা স-অক্ষের সঙ্গে ৪৫০ ডিগ্রী কোণ করিয়া অস্কিত করা হইয়াছে । স্থৃতরাং 
084, 20814 প্রভৃতিও ৪৫ হইবে। স্থতরাং 04৯08, 041 
4৯1) ইত্যাদি । স্পষ্টতঃ 0 এবং 0970 রেখাদ্বয়ের লম্বালশ্ষি 
(৮৪:0৪1) ব্যবধান বিভিন্ন উৎপাদন-ব্যয়ে ফার্মের মোট লাভ নির্দেশ করে। 
07২ এবং 0767 রেখার মধ্যে ব্যবধান যখন সর্বাধিক, অর্থাৎ যখন (2) 


* ব! নির্দিষ্ট বেভিনিউতে ন্যুনতম ব্যয় 


বা 


৪০০ অর্থনীতি 


রেখার উপর কোন বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল 10 রেখার ঢালের সমান, 
এবং (৫) 7 রেখা । যখন ঞ&-অক্ষের দিকে অবতল ( ০০0০৪৮০ )১% তখনই 
ফার্মের লাভ সর্বাধিক হইবে । ৬৫ নং চিত্রে 041 উৎপাদন-ব্যয়ে উপরোক্ত 
সর্ত দুইটি পালিত হইয়াছে । স্থতরাং 04 উতৎপাদন-ব্যয়ে ফার্মের সর্বাধিক 


৯ াা০েগোতি 





€ 4. /1 ৯৮16 
৬৫ নং চিত্র 


লাভ (199) হয় । ধরা যাক (৬৫ নং চিত্রে) 04 উতপাদন-ব্যয়-সংশ্রিষ্ট 
৬৪ নং চিত্রে রূপান্তরকরণ রেখ! হইল 77101 | স্থতরাং ফার্মটি ভারসাম্য 
অবস্থায় 0171 পরিমাণ % এবং [1031 পরিমাণ £ উৎপাদন করিবে। 


সংযুক্ত-উৎপক্স ফার্মের ভারসাম্যের বিকল্প ব্যাখ্যা (4 41621 
[790৬৩ 48190108018 €০ 002 10511101001 0 00০ 0০£1)৮051000০6 
ছু) ) 2 

বন্ুত্রব্-উতপাদনকারী ফার্মের ভারসাম্যের ব্যাখ্যা আমরা একটু অন্তভাবেও 
করিতে পারি। এইক্ষেত্রেও আমর! ধরিয়া লইব ষে, ফার্ম £ ও % এই দুইটি 
বস্ত উৎপাদন করে; বস্ত দুইটির একটি উত্পাদিত হইলে অপরটিরও কিছু 
পরিমাণ সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিত হয়, যদিও তাহাদের উৎপাদনের অন্ুপাত কিছুটা 
পরিবর্তন করা চলে; এবং বস্ত ছুইটির বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে। 

* গুণ; রেখার এ-অক্ষের দিকে অবতল হইবার কারণ, উৎপাদন-ব্য় বৃদ্ধি হেতু বস্তদবয়ের 


উৎপাদন সেই হারে বাড়ে না। এই সর্ত পালিত ন! হইলে, পূর্ণ প্রতিযোগিতা বঙ্জায় থাকিবে 
না, কারণ তখন অধিকতর ব্যয়ে লাভ ক্রমশঃ বেশী হইতে থাকিবে। 


ফার্ম সম্পকিত সাধারণ বিশ্লেষণ ৪০১ 


ফার্মটি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ % উৎপাদন করিতে যে ন্যুনতম ব্যয় হয়, 
তাহাতেই এর কিছু পরিমাণও সঙ্গে সঙ্কে উৎপাদিত হয়। কিন্তু »এর 
উৎপাদন উহা হইতে বৃদ্ধি করিতে গেলে মোট ব্যয় বুদ্ধি পায়। ইহাঁকে 
% উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় বল! চলে । যেমন ফার্মটি « দ্রব্যের %৫ পরিমাণ 
উৎপাদন করিলে ধরা যাঁউক ফার্যাটর ন্যুনতম 05 পরিমাণ ব্যয় হয় এবং 
( ৬৬নং চিত্রে ) 04. পরিমাণ 9 উৎপাদিত হয় । %এর উৎপাদন অপরিবতিত 
রাখিয়া এর উৎপাদন 04) অপেক্ষা বৃদ্ধি করিলে মোট ব্যয়ও বৃদ্ধি পায় এবং 





আমরা 0:1এর অতিরিক্ত ব্যয়কে 9 উৎপাদনের ব্যয় বলিয়া অভিহিত করিতে 
পারি। ৬৬নং চিত্রে 4১ 1205. এই অর্থে এর %: পরিমাণ উৎপাদনে )2এর 


প্রাস্তিক উৎপাদন ব্যয় রেখা! । এর মূল্য 0৮ হইলে, %এর এঁ নির্দিষ্ট উৎপাদনে 
09: পরিমাণ % উৎপাদন করা লাভজনক,কারণ এর সেই পরিমাণ উৎপাদনে 
প্রাস্তিক ব্যয় ও মূল্য সান এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখা উধ্বগামী। ্থতরাং 
ঠএর উৎপাদন %1 পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকিলে, 41 উত্পাদনে 08, এবং % 
উৎপাদনে (৬৬নং চিত্রে ) ঞ&.1 03181 পরিমাণ মোট ব্যয় হয় বলিয়া! আমরা 
বলিতে পারি (কারণ মোট ব্যয়-পূর্ববর্তী সকল প্রান্তিক ব্যয়ের সমষ্টি )। 
আবার £এর মুল্য যর্দি 7০ হয় তবে 2 উৎপাদন হইতে 75.%। এবং % 
উৎপাদন হইতে (৬৬নং চিত্রে) 0910, পরিমাণ রেভিনিউ পাওয়! 
যাইবে। | 

£-এর উৎপাদনের পরিমাণ পরিবতিত হইলে শুধু যে %এর ন্যুনতম ব্যয় 
ও % হইতে প্রাপ্ত রেভিনিউ বৃদ্ধি পাইবে তাহা! নহে, তখন ঠএর উৎপাদনও 


১৬০ 


৪০২ অর্থনীতি 

বৃদ্ধি পাইবে । বিভিন্ন পরিমাণ ঠএর উৎপাদনের জন্য 9এর প্রান্তিক ব্যয় 
রেখাগুলিও বিভিন্ন হইবে। ৬৬নং চিত্রে £১7760475 4১270ধ] প্রভৃতি 
£ এর এ+ এ প্রভৃতি বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনে ফার্মের 9 উত্পাদনের 'প্রাস্তিক 


ব্যয় রেখা । ইহা হইতে আমর! বিভিন্ন পরিমাণ % উৎপাদনে 9-এর উত্পাদন, 
মোট ব্যয়, ও মোট রেভিনিউ পূর্বের স্তায় নির্ণয় করিতে পারি। ৬গ নং চিত্রে 
আমর! এই সকল তথ্য বিভিন্ন রেখাদ্বারা নির্দেশ করিতেছি । এই চিত্রে 


া বানি 


৫) 


০ ঠ২ 7 2এরডপপাদন 
৬৭ নং চিত্র 


[০ রেখা বিভিন্ন পরিমাণ £ উত্পাদনে ন্যুনতম মোট ব্যয় নির্দেশ করিতেছে। 
[0 রেখা বিভিন্ন পরিমাণ £-এর উৎপাদনে যে পরিমাণ % উৎপাদন করিলে 
লাভ সর্বাধিক হইবে তাহা উৎপাদন করিতে '০5-এর অতিরিক্ত যে ব্যয় হয় 
তাহা নির্দেশ করিতেছে । এই রেখাগুলি হইতে আমরা দেখি £ ও %) 
উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় বুদ্ধি পাইতেছে। 0 রেখা "04 ও 09 রেখাদ্বয়ের 
লম্বালম্বি ( ৮2:01০৪]1 ) সমগ্টি। স্থতরাঁং 70 রেখা *%-এর উৎপাদন বিভিন্ন 
পরিমাণে নির্দিষ্ট থাকিলে সর্বাধিক লাভের জন্য যতটা মোট ব্যয় হইবে তাহা 
নির্দেশ করিতেছে । 0710২ রেখা বিভিন্ন পরিমাণ % হইতে প্রাঞ্ধ মোট 
রেভিনিউ নির্দেশ করিতেছে, এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতা! থাকায় 070 একটি 
সরলরেখা হইবে এবং ইহার ঢাল £-এর মূল্য নির্দেশ করে। 1২, %-এর 
উৎপাদন বিভিন্ন পরিমাণে নির্দিষ্ট থাকিলে মোট লাভ সর্বাধিক করিবার জন্য % 
হইতে প্রাপ্ত মোট রেভিনিউ নির্দেশ করিতেছে । -র মূল্য নির্দিষ্ট হইলেও 


ফার্ম সম্পঞ্চিত সাধারণ বিশ্লেষণ ৪০৩ 


এবং %-এর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে %-এর উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তাহা 
সাধারণতঃ কম হারে বাড়ে বলিয়1 £'2২॥ য্‌-অক্ষের দিকে উত্তল হইবে । শু, 
০ ও 0২৮-এর লম্বালম্ি সমষ্টি। সুতরাং না রেখা -এর উৎপাদন 
বিভিন্ন পরিমাণে নির্দিষ্ট থাকিলে সর্বাধিক লাভের জন্য মোট রেভিনিউ কত 
হইবে তাহা নির্দেশ করিতেছে । সুতরাং নু ও "0 রেখাছ্বয়ের লম্বালন্থি 
ব্যবধান ফার্মের লাভ নির্দেশ করিতেছে । 


স্পষ্টতঃ সর্বাধিক লাভের জন্য ফার্স সেই পরিমাণ % (ও তৎসংশ্রিষ্ট % ) 
উৎপাদন করিবে যাহাতে "২ 3:০0 রেখার লম্বালক্গি ব্যবধান সবাধিক হয়-_ 
অর্থাৎ যে পরিমাণ % উৎপাদনে (৫) শি ও "0 রেখাছয়ের ম্পর্শকের ঢাল 
সমান, এবং (11) অতিরিক্ত % উৎপাদনে শ্া২এর বৃদ্ধি 10এর বুদ্ধি অপেক্ষা 
স্বল্পতর হয়। ৬৭ নং চিত্রে আমর! দেখি 04 পরিমীণ % উৎপাদনে এই সত 
ছুইটি পালিত হয় এবং ধরা যাক ৬৭ নং চিত্রের 04-৬৬ নং চিত্রের | 


স্বতরাং ভারসাম্য অবস্থায় ফার্স 04 (বা ঠা ) পরিমাণ , এবং 98 পরিমাণ 
% উৎপাদন করিবে । * 


* এই ক্ষেত্রে, ৬৭ নং চিত্রের 48 -৬৬ নং চিত্রের & 50875? 
এবং 55 43797 555 0982025 


উপবেব আলোচনায় আমর! ধবিয়। লইয়।ছি যে বস্ত ছুইটিব বাজাবেই পুর্ণ প্রতিযোগিতা 
আছে। পুর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকিলেও সামান্য পবিবর্তন কবিয়া উপবোক্ত প্রণালীতে ফার্মের 
ভারসাম্য নির্ধারণ সম্ভব । ছুইটি বস্তব বাজারেই ফামেব একচেটিয়া অধিকব থাকিলে, ৬৭ নং 
চিত্রে 10 রেখাটি অপরিবঠিিত থাকিবে । কিন্তু [গু বেখাটি সবলরেখা ন। হইয়া বক্ররেখা 
হইবে এবং সাধারণতঃ এু-অক্ষের দিকে অবতল হইবে । আবাব ৬৬ নং চিত্রে 7657 


০2৭] প্রভৃতি রেখা অপবিবতিত থাকিলে, শুধু ফামের %-এর চাহিদা বেখাটি 2: এব ম্যায় 


পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ন হইয়া নিম্নগামী হইবে । এই ক্ষেত্রেও % এর নির্দি্ পরিমাণ উৎপাদনে 
%-এর প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমতা হইতে ৫-এর এ নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনে যে 
পরিমাণ % উৎপাদনে লাভ সর্বাধিক হয় তাহাতে % হইতে মোট রেভিনিউ এবং % উৎপাদনের 
মোট ব্যয় পাওয়! যায়। হ্ুতরাং আমরা পূর্বেৰ ম্যায় ৬৭ নং চিত্রে 107 ও গ্ 'বেখা পাইতে 
পারি, এবং পূর্বে।ক্ত পদ্ধতিতে গণ ও 7০0 স্থির করিয়! তাহা হইতে ফার্মেৰ বস্তৃম্বয়েব ভারসাম্য 
উৎপাদন নির্ণয় করিতে পারি। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, € ও এর উৎপাদন 
অপরিবর্তণীয় হইলেও উপরোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ কর! যায়, শুধু এই ক্ষেত্রে ৬৬ নং চিত্রে 70 
রেখাগুলি উত্তর-পূর্বাভিমুখী না হইয়! সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হুইবে, অর্থাৎ গর অক্ষের সমাস্তরাল 
ক্ইবে। 


৪০৪ অর্থনীতি 
পরস্পর সম্পকিত মুল €17621715190650 012068 0) 


সংযুক্ত-উৎপন্ন ফার্মের ভারসাম্য আলোচন! কালে আমরা বস্তদ্ধয়ের বাজারে 
পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে ধরিয়া লইয়া! বস্তৃঘয়ের নির্দিষ্ট মূল্যে ফার্ম দুইটি বস্তর 
কতটা উৎপাদন করিবে তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছি । এই আলোচনা হইতেই 
আমর! কোন বন্তর মূল্য পরিবত্তিত হইলে বস্তদ্বয়ের উৎপাদন কিভাবে প্রভাবিত 
হইবে তাহার নির্দেশ দিতে পারি।” যেমন £ ও 9 সংযুক্ত-উত্পন্নছয়ের মধ্যে 
£-এর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ৬৪ নং চিত্রে সম-রেভিনিউ রেখাগুলি $-অক্ষের উপর 
স্থির থাকিয়া বাম দ্বিকে সরিয়া যাইবে । স্থতরাং প্রত্যেক উতৎপাদ্দনব্যয়ে মোট 
রেভিনিউ পূর্বাপেক্ষা বুদ্ধি পাইবে অর্থাৎ ৬৫ নং চিত্রে চু, রেখাটি উধ্ব“দিকে 
পরিবতিত হইবে। এই ক্ষেত্রে ভারসামা অবস্থায় ফার্ম পূর্বাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণ £ ও % উৎপাদন করিবে । সংযুক্ত-উৎপন্নগুলির অনুপাত অপরিবর্তনীয় 
হুইলে % ও %-এর উৎপাদন একই হারে বৃদ্ধি পাইবে । বস্ত দুইটির অনুপাত কিছুটা 
পরিবর্তনীয় হইলে %-এর মূল্যবৃদ্ধিতে % ও % উভয়েরই উৎপাদনের পরিমাণ 
এবং “ ও %-এর উৎপার্দনের অনুপাত উভয়ই বুদ্ধি পাইবে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে 
£ ও 9 উপাদানদ্বয়ের মধ্যে কিছুটা বিনিময়গত প্রভাব (98050160010 
৪৩০) থাকিবে, যদিও সংযুক্ত-উৎপন্ন বলিয়া ইহার পরিমাণ স্বল্প হইবে এবং 
অধিকতর মোট উতপাদনব্যয়বৃদ্ধিজনিত প্রভাবহেত বিনিময়গত প্রভাব 
সত্বেও % এর উৎপাদন বুদ্ধি পাইবে। 


৬৬ ও ৬৭ নং চিত্র হইতেও আমরা দেখি £ এর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ৬৭ নং 
চিত্রে 2. ও সঙ্গে সঙ্গে 1 রেখাটি উধ্বদিকে উঠিবে । ফলে এর উৎপাদন 
বৃদ্ধি এবং তৎসঙ্গে ৬৬ নং চিত্রে এর নূতন ভারসাম্য প্রান্তিক ব্যয় রেখ। 
পূর্বভারসাম্য প্রান্তিক রেখার ডান দিকে থাকায় )এর উৎপাদনও বৃদ্ধি 
পাইবে। স্থতরাং এর মূলা নির্দিষ্ট থাকিলে, এর যোগান নির্ণয় করা যায়। 
9এর এ নির্দিষ্ট মূল্যে সকল ফার্মের যোগান রেখা নির্ণয় করিয়া! পাশাপাশি 
যোগ করিলে আমরা পাই এর বাজারের ষোগান রেখা । ৬৮ নং চিত্রে 
9৮ রেখা এর কোন নির্দিষ্ট মূলা 2॥এ এর বাজারের যোগান রেখা 
নির্দেশ করিতেছে । আমরা দেখিয়াছি 2এর মূল্য অপরিবতিত থাকিয়! %- 
এর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে এর যোগানের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ 9৮৯, 


রেখা সাধারণ যোগান রেখার ন্যায় উধ্বগামী হইবে। 9এর বিভিন্ন মূল্যের 
জন্য * এর যোগান রেখাও বিভিন্ন হইবে । 9এর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে প্রত্যেক 


ফার্ম সম্পর্কিত সাধারণ বিশ্লেষণ ৪০৫ 


মূল্যে এর যোগানের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইবে । সুতরাং 9 এর 
মূল্যবৃদ্ধিতে £এর যোগান রেখা ডানদিকে সরিয়া যাইবে । ৬৮ নং চিত্রে 


! 
পে ১ ঠি 
| 32 0 
এম উজির 
৫ উতর ৭ 
থ, 
দি [) 
| 55 ১ 
৪] - ৮» ১ট-এর পরিতআাণ 
৩৮ নং চিন্তর 


35% 5০8, প্রস্তি এর বিভিন্ন মূল্যে «এর যোগান রেখা । এএর 
চাহিদা রেখা যদি [019 হয়*, তবে এর বিভিন্ন মূল্যে এর বাজারে কোন্‌ 
মূল্যে ভারসাম্য হইবে তাহা আমরা সহজেই নির্ণয় করিতে পারি। যেমন 
/এর মূল্য 7,হইলে ৬৮ নং চিত্রে আমরা দেখি £এর 65 মূলো এর 
বাজারে ভারসাম্য হইবে। অন্ুরূপে 2০" ৮৭ প্রভৃতি 9এর বিভিন্ন মূলে 
£এর ভারসামা মূল্য নির্দেশ করে। 9এর বিভিন্ন মূল্যে এর ভারসাম্য 
মূল্য কত হইবে তাহা আমরা একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে 
পারি। ৬৯ নং চিত্রে 27১ রেখা % এর বিভিন্ন মূল্যে £এর ভারসাম্য মূলা 
নির্দেশ করিতেছে । এর মূল্যবৃদ্ধিতে (এর যোগান রেখা ডানদিকে 
পরিবতিত হওয়ায়) এর ভারসাম্য মূল্য হ্বাস পায় বলিয়া ৮" রেখাটি 
নিষ্নগামী হইবে। অন্রূপে £এর বিভিন্ন মূল্যে 9এর যোগান রেখা বিভিন্ন 
হইবে, এবং £এর মূল্যবৃদ্ধিতে এর যোগানও বৃদ্ধি পাইবে। এর চাহিদা 
রেখা এবং %এর বিভিন্ন মূল্যে /এর যোগান রেখাগুলি হইতে আমরা 
সহজেই পূর্ববর্মিত পদ্ধতিতে £এর বিভিন্ন মূল্যে 9এর ভারসাম্য মূল্য নির্ণয় 
করিতে পারি। ৬৯ নং চিত্রে 2১। রেখা &এর বিভিন্ন মূল্যে 92এর 
* এবং এর চাহিদা যদি %এর মুল্যের উপর নির্ভরণীল না হয়। প্রএর চাহিদা এর 


মূল্যের উপর নির্ভর করিলে & এর বিভিন্ন মুল্যে ৪ এর যোগান রেখাই গুধু বিভিন্ন হইবে না, 
চাহিদ। রেখাও বিভিন্ন হইবে । 


৪০৬ অথনাতি 


ভারসাম্য মূল্য নির্দেশ করে। এই রেখাটিও 7 রেখার ন্যায় অন্রূপ 
কারণে নিম্নগামী হইবে । আবার ঠ-অক্ষের 710০ রেখার ০* বিন্দু ০/1১। 
রেখার 7] বিন্দুর সাধারণতঃ বামদিকে থাকিবে । কারণ, /-এর মূল্য শূন্য 





৬৯ ন. চিত্র 


হইলে &-এর ভারসাম্য মূল্য কত হইবে তাহা 07, নির্দেশ কবে । কিন্তু 01 
এর এইরূপ একটি মূল্য নির্দেশ করে যাহাতে )এর যোগান এত অধিক যে 
£এর মূল্য শূন্য হইয়া যায়।* স্পষ্ঠতঃ এব দ্বিতীয় মূলাটি প্রথম মূলা অপেক্ষা 
অধিক হইবে । অন্তৰপ কারণে 0 07) অপেক্ষা অধিকতর হইবে । 

[72 এবং 241 রেখা হইতে আমরা সহজেই 4 এবং 2এর ভারসাম্য 
মূল্য নির্ণয় করিতে পারি। 7৮ 9এর বিভিন্ন মূল্যে এর ভারসাম্য 
মূল্য, এবং ৮4 এ4এর বিভিন্ন মূলে 9এর ভারসাম্য মূল্য নির্দেশ করে। 
স্থতরাং এই রেখাদ্বয়ের সাধারণ বিন্দু এ ৪9 উভয়েরই ভারসাম্য 
মূলা হইবে। অর্থাৎ এর ভারসাম্য মূল্য 077, এবং 9এর ভারসাম্য 
মূল্য 0 হইবে। % এবং 92এর অপর যে কোন মূলো ভারসাম্য হইবে না। 
যেমন এর মূল্য 017) হইলে %এর মূল্য 17২) হইবার প্রবণতা থাকিবে ; 
আবার, 9এর মূল্য 771২7 হইলে £এর মূল্য ঘ' হইবার প্রবণতা থাকিবে । 
এইভাবে সাধারণত: ভারমাম্য না থাকিলে £ ও % উভয়েরই মূল্য পরিবত্তিত 
হইয়! ভারসাম্যের দিকে যাইবার প্রবণতা থাকিবে । 


* অর্থাৎ 2এব এ মূল্যে /এব চাহিদা ও যোগান বেখাম্বয সু অক্ষেব উপর ছেদ করে। 


ফার্ম সম্পকিত সাধারণ বিঙ্লেষণ ৪০৭ 


সংযুক্ত-উতৎপন্নগুলির একটির চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে তাহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, 
কিন্ত অপর বস্তটির মূল্য হাস পাইবে। যেমন £এর চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে, 
অর্থাৎ ৬৮নং চিত্রে £এর চাহিদা রেখা ডান দিকে পরিবর্তিত হইলে ৬৯নং 
চিত্রে 00৮ রেখাটিও ডানদিকে পরিবততিত হইবে । স্থতরাং ভারসাম্য 
অবস্থায় এর মূল্য বৃদ্ধি ও )এর মূল্য হ্বাস পাইবে। সাধারণ জ্ঞান হইতেই 
আমর! ইহার কারণ নির্দেশ করিতে পারি । যেমন, ভেড়ার মাংসের চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইলে ভেড়ার মূল্য ও উৎপাদন ও তৎসঙ্গে পশমের উৎপাদনও বৃদ্ধি 
পাওয়ায় শেষোক্ত দ্রব্যটির মূল্য হ্বাস পাইবে । 

আবার £ ও 9এর রূপান্তরকরণ মানচিত্র ৬৩খ নং চিত্রেব ন্যায় হইলে 
যেমন বস্ত দুইটি কোন পরিমিত উপাদান ব্যবহার করিলে, একটি বস্ত্র 
মূল্য বুদ্ধিতে অপর বস্তটির যোগান সাধারণতঃ হাস পায় অর্থাৎ যোগান 
বেখা বামদিকে পরিবত্তিত হয়। স্থতবাং এইরূপ ক্ষেত্রে «এর বিভিন্ন মূল্যে 
এর ভারসাম্য মূলা রেখা এবং 9এর বিভিন্ন মূল্যে এর ভারসাম্য রেখাদ্বয় 
নিয্গামী না হইয়া ভধ্বগামী হইবে। ৭০ নং চিত্রে 212 রেখাটি 
ঞএব বিভিন্ন মূল্যে 2এর ভারসাম্য মূল্য নির্দেশ করিতেছে। যেমন, 


রি ্ 
? 
2. 1 -_-”গন্এর মুল্য 
৭০ নং চিত্র 


”এর মূল্য শূন্য হইলে 9এর যোগান সর্বাধিক হইবে এবং সেইজন্য 
9এর মূল্য ন্যানতম, কিন্তু ধনাত্মক (9০516) হইবে । এর মূল্য শূন্য হইলে 
05 ঠএর ভারসাম্য মূল্য নির্দেশ করে। এর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে 
»এর যোগান রেখা বামদদিকে পরিবত্তিত হইবে; স্বতরাং 71 রেখাটি 
উধ্বগামী হইবে। অঙ্রূপ কারণে, এর বিভিন্ন মূল্যে এর ভারসাম্য মূল্য 
নির্দেশক রেখা 7৮5৩ উধ্বগামী হইবে। এই ক্ষেত্রেও 21৮৮ এবং ০৮৮ 7 


৪০৮ অথনাত 


রেখাছয়ের ছেদবিন্দু বস্ত দুইটির ভারসাম্য মূল্য নির্দেশ করে। অবশ্ত এইরূপ 
ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের চাহিদ! বৃদ্ধি পাইলে সেই ভ্রব্যটির মূল্য ও উৎপাদন বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে অপর দ্রব্যটির উৎপাদন হ্রাস ও মূল্য বৃদ্ধি পাইবে । যেমন ধরা 
যাক, চামড়ার স্থুটকেশ ও জুতা উভয়ের ক্ষেত্রেই চামড়া প্রধান কাচামাল। 
স্থতরাং জুতার চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে জুতার মূল্য ও উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইবে; কিন্তু তৎসঙ্গে চামড়ার স্থটকেশ উৎপাদনে ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় চামড়ার 
স্থটকেশের উৎপাদন হ্রাস ও মূল্য বৃদ্ধি পাইবে । 

উপরে আমরা বস্তু দুইটি যোগানের দিক দিয়া সম্পকিত হইলে তাহাদের 
ভারসাম্য মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হয়, এবং একটি দ্রব্যের চাহিদা 
পরিবন্তিত হইলে তাহাদের মূল্য কিভাবে প্রভাবিত হুইবে তাহা আলোচনা 
করিয়াছি । বস্ত দুইটি আবার চাহিদার দিক দিয়াও সম্পকিত হইতে পারে । 
ভোগীর বাবহারের পর্যালোচনাকালে আমরা দেখিয়াছি কয়েকটি ক্ষেত্রে একটি 
বস্তর মূল্যবৃদ্ধিতে অপর বস্তর চাহিদ। বৃদ্ধি পায়; আবার কোন কোন 
ক্ষেত্রে একটি বস্তর মূল্যবৃদ্ধিতে অপর বস্তর চাহিদা হাস পায়। প্রথম 
প্রকারের বস্তগুলিকে পরিবত (59961586 ) দ্রব্য, এবং দ্বিতীয় প্রকারের 
বন্তগুলিকে অন্থপূরক (€ ০০1013167067015 ) ভ্রব্য বলা হয়। ধরা যাউক 
বন্ত দুইটি £ ও | স্থতরাং এর কোন নির্দিষ্ট মূল্যে «এর চাহিদারেখা 
নির্ণয় করা যায় এবং £ নিকষ্ট দ্রব্য না হইলে এই চাহিদারেখা সাধারণ চাহিদা- 
রেখার ন্যায় নিম্লগামী হইবে। এর মূল্য বৃদ্ধি পাইলে এবং এর সুল্য 
অপরিবত্তিত থাকিলে আয়গত প্রভাব ( 10০0706 ৪6০% ) হেতু %এর চাহিদা 
হাস পাইবার, এবং বিনিময়গত প্রভাবহেতু &এর চাহিদ1 বৃদ্ধি পাইবার 
প্রবণতা থাকিবে । বিনিময়গত প্রভাব আয়গত প্রভাবের বেশী হইলে 9এর 
মূল্যবৃদ্ধিতে এর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে; তখন % ও ঠকে পরিবর্ত দ্রব্য 
বলা হয়। অপরপক্ষে 2এর মূল্য পরিব্র্তনে আয়গত প্রভাব বিনিময়গত 
প্রভাবের বেশী হইলে %এর চাহিদা এর মুল্যের বিপরীত দিকে পরিবততিত 
হইবে; এই ক্ষেত্রে % ও /কে অন্ুপূরক ত্রব্য বলা হয়। 

ঠ ও 4 অন্ুপূরক দ্রব্য হইলে 2-এর মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে -এর চাহিদারেখা 
বামদিকে সরিয়া যাইবে । এই ক্ষেত্রে /-এর বিভিন্ন মূল্যে %-এর চাহিদারেখা 
নির্ণয় করিয়া তাহার সহিত %-এর যোগান রেখার ছেদ্বিন্দু হইতে কোন্‌ 
মূল্যে ৮-এর বাজারে ভারসাম্য হইবে তাহা নির্ণয় করা যায়। এই ক্ষেত্রেও 
পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে /-এর বিভিন্ন মূল্যে -এর ভারসাম্য মূল্য ৬৯ নং' চিত্রের 
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৮৮০ রেখার হ্যায় একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো চলে। -এর মূল্য 
বৃদ্ধির সঙ্গে %-এর চাহিদা হ্রাস পায় বলিয়া 4-এর মূল্যবৃদ্ধিতে ৮-এর ভারসাম্য 
মূল্য হ্াস পাইবে । স্থৃতরাং »-এর বিভিন্ন মূল্যে «-এর ভারসাম্য মূল্য নির্দেশক 
রেখাটি 7 রেখার ন্যায় নিম্গামী হইবে। অন্থুরূপে এর যোগান রেখা 
এবং %-এর বিভিন্ন মূল্যে /-এর চাহিদা রেখা হইতে £-এর বিভিন্ন মূল্যে /-এর 
ভারসাম্য মূল্য নির্দেশক রেখা নির্ণয় করা যায়। এই রেখাদ্বয়ের ছেদ্রবিম্দুতে 
বস্ত ছুইটির ভারসাম্য মূল্য নির্ধারিত হইবে। 

£ ও 9 পরিবর্ত দ্রবা হইলে তাহাদের ভারসাম্য মূল্য নির্ধারণ উপরোক্ত 
পদ্ধতিতে করা চলে। এই ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন মূল্যে অপর দ্রব্যটির 
ভারসাম্য মূল্য নির্দেশক রেখাটি (যাহাকে আমরা সংক্ষেপে এ বস্তর ভারসাম্য 
রেখা বলিব) উধ্ব গামী হইবে এবং এই উধ্বগামী রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দু বস্তু দুইটির 
ভারসাম্য মূল্য নির্দেশ করিবে । £-এর যোগান বুদ্ধি পাইলে এবং 2 ৪ 97 
পরিবর্ত দ্রব্য হইলে %-এর ভারসাম্য রেখাটি বামদিকে পরিবতিত হইবে, স্থতরাং 
% ও % উভয়েরই মূল্য হ্রাস পাইবে । আবার %« ও 9' অঙ্পূরক দ্রব্য হইলে 
%-এর যোগান বৃদ্ধিতে €-এর মূল্য হাস ও )-এর মূলা বৃদ্ধি পাইবে । এই 
সিদ্ধান্তগুপি ছাত্রের রেখাচিত্রের সাহায্যে নিজেরা অন্তশীলন করিয়া আয়ত্ত 
করিলে এই সম্পর্কে সম্যক ধারণা হইবে । 

£ ও 9 চাহিদা ও যোগান উভয়দিক হইতে সম্পকিত হইলে তাহাদের 
ভারসাম্য মূল্য নির্ধারণ উপরোক্ত পদ্ধতিতে করা চলে। এই ক্ষেত্রে €) চাহিদার 
দিক দিয়া £ ও % অন্ুপূরক, এবং যোগানের দিক দিয়া তাহারা সংযুক্ত-উৎপন্ন ; 

(11) চাহিদার দিক দিয় % ও 9 পরিবর্ত, এবং যোগানের দিক দিয়া 

তাহারা প্রতিযোগী ( অর্থাৎ একটির মূল্যবৃদ্ধিতে অপরটির যোগান হাস পায় ); 
(111) চাহিদার দিক দিয়া % ও 9 পরিবর্ত, এবং যোগানের দিক দিয়! 
তাহার! সংযুক্ত-উৎ্পন্ন ; এবং 

(1৮) চাহিদার দিক দিয়া £ ও / অন্ুপুরক, এবং যোগানের দিক দিয়া 
তাহারা প্রতিযোগী-__এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও 9এর ভারসাম্য মূল্য নির্ধারণ এবং 
চাহিদা বা ষোগানের পরিবর্তনে ভারসাম্য মূল্য পরিবর্তন সম্বন্ধে ছাত্রদের পৃব- 
বর্ণিত পদ্ধতিতে অনুশীলন করা প্রয়োজন । * 
_* নির্দেশ £ এই সকল ক্ষেত্রে একটি বস্তুর মূল্য পবিবর্তনে অপব বস্তির চাহিদা ও যোগান 
রেখ। উভয়ই পরিবতিত হুইবে। সুতরাং বস্তষ্বয়েব ভাবসাম্য রেখ! ছুইটি এই ক্ষেত্রেও উপরে 
বগিত পদ্ধতিতে নির্ণয় কর! চলে। 


৪১০ অর্থনীভি 
সাধারণ বিশ্লেষণ (0561)6159] 410815515 ) 


পূর্ববতী অনুচ্ছেদে আমরা কেবল দ্তইটি বস্ত যখন চাহিদা বা! / ও যোগানের 
দিক দিয়া সম্পর্কিত তখন তাহাদের ভারসাম্য মূল্য নির্ধারণ এবং মৃল্যদ্ধয়ের 
পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক সঙ্গন্ধে নির্দেশ দিয়াছি। কিন্তু বিভিন্ন জিনিসের মূল্যের 
মধো সম্পর্ক আরও ব্যাপক। বস্ততঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন বস্ত ও 
উপাদানের মূলোর পরম্পরের মধো ঘনিষ্ঠ সংযোগ বর্তমান । এই গ্রন্থের অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে কোন বন্ত বা উপাদানের মূলা নির্ধারণের আলোচনার সময় আমরা অন্যান্য 
বন্ত বা উপাদানের মূল্য স্থির ধরিয়! লইয়াছি (অর্থাৎ মার্শীলীয় আংশিক ভারসাম্য 
পদ্ধতির ব্যবহার করিয়াছি )। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইহা কেবল আলোচনার 
স্থুবিধার জন্য এবং প্রধান বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়ার জন্য । বস্তমূল্য ও 
উপাদানমূল্য কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহা লক্ষ্য করিলেই বিভিন্ন 
বস্ত ও উপাদ।নমূলোর মধো নিউরশীলতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । 


কোন বস্তর মূল্য নির্ধারণের আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি, উহা। 
প্রথমতঃ বস্তুটির চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। আবার বস্তটির চাহিদা 
নিতর করে ক্রেতার আয়, কুচি, বিভিন্ন বস্তুর মূল্য ইত্যাদির উপরে। ক্রেতার 
বাবহারের পর্যালোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি ক্রেতা বিভিন্ন দ্রব্যের ভোগ 
এইরূপভাবে স্থির করে যাহাতে যে কোন ছুইটি বস্তর মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় হার 
(বা যে কোন ছুইটি বস্তর প্রান্তিক উপযোগের অন্থপাত) বস্তৃদ্বয়ের মূল্যানগপাঁতের 
সমান। স্থৃতরাং কোন বস্তর মূল্য পরিবর্তনে অপরাপর বস্তুর চাহিদাও 
পরিবতিত হইবে-_ অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তর চাহিদা সম্পকিত। আবার ক্রেতার 
আয় নিভর করে তাহার অধীনে যে উপাদানগ্তলি আছে তাহার নিয়োগের 
পরিমাণ ও মূল্যের উপর। স্তরাং উপাদানের মূল্য ও নিয়োগের পরিমাণ 
পরিবততিত হইলে ক্রেতার আয় ও তংসঙ্গে ক্রেতার চাহিদাও পরিবত্তিত হইবে। 
স্থতরাং কোন বস্তর চাহিদা শুধু অন্ান্ বস্তুর মূল্যের উপরেই নয়, উপাদান- 
গুলির মুল্যের উপরেও নির্ভর করে। অপরদিকে যোগান নির্ভর করে উপ্রাদদান- 
গুলির মূল্য ও উৎপাদন অপেক্ষকের উপরে । প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতা 
এইরূপভাবে উত্পাদন স্থির করে যাহাতে বস্তটির মূল্য প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের 
সমান হয়। স্থতরাং উপাদানগুলির মূল্য পরিবন্তিত হইলে উৎপাদন ব্যয় ও 
তংসঙ্গে বস্তমূল্যও প্রভাবিত হইবে। আবার পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমরা 
দেখিয়াছি বিভিন্ন বস্তর যোগাঁনের মধ্যে সম্পর্ক বিষ্যমান। একটি বন্ধর মূল্য 
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পরিবতিত হইলে অপরাপর বস্তর যোগানও সাধারণতঃ পরিবতিত হয়। 
স্বতরাং অপরাপর বস্তর মূল্যও তজ্জন্ প্রতাঁবিত হয়। 

উপাদান মূল্য নির্ধারণের আলোচনাকালেও আমরা প্রথমতঃ উপাদানের 
চাহিদা] ও যোগানের মাধ্যমে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছি । উপাদানের চাহিদার 
আলোচনাকালে আমর! দেখিয়াছি উপাদানের চাহিদা বস্তুর চাহিদ1] হইতে 
বাৎ্পন্ন (1611৬)-_বস্তর চাহিদা যতই অধিক হয় উপাদানের চাহিদাও ততই 
অধিক হয় । অপরপক্ষে কোন উপাদানের যোগান নির্ভর করে উপাদানের 
মালিকেন আয় ও বিশ্রামের মধ, বা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগ ইত্যাদির মধ্যে 
পক্ষপাত, অন্যান্য উপাদানের মূলা ইত্যাদিব উপব। স্থতরাং কোন উপাদানের 
মূল্য পবিবতিত হইলে অপরাপর উপাদানের যোগান ও তৎসঙ্ষে তাহাদের মূল্য ও 
পবিবত্তিত হইবে । আবার উপাদানের মূলা (ও নিয়োগের ) পরিবর্তনে 
উপাদানের মালিকের আয় ও তৎসঙ্গে বিভিন্ন বস্তর চাহিদ1 পরিবততিত হইবে 
এবং তাহা আবার বিভিন্ন উপাদানের চাহিদাকে গ্রভাবিত করিবে। 

উপরেব আলোচনা হইতে আমরা দেখি অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় কোন্টি কারণ 
এবং কোন্টি কার্য (বা ফল) তাহ নির্দেশ করা দ্বরূুহ। বস্তৃতঃ প্রত্যেক অর্থ- 
নৈতিক বিষয় অপর বিষয়ের উপর নির্ভরশীল এবং বিভিন্ন বস্ত ও উপাদানের 
বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাব ব্যবহারের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বস্তমূল্য ও 
উপাদানমূলা একসঙ্গেই স্থিরীকৃত হয়-_অর্থাৎ সকল মূল্যই অপর সকল মূলোর 
উপর নিভরশীল। প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ ভালরাস্‌ (৬৪185) অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার 
বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পরম্পর-নির্ভরশীলতা নির্দেশ করিয়া একসঙ্গে 
অনেকগুলি সহ-সমীকরণের (51001691)2005 ০2008010175 ) মাধ্যমে বাজারে 
সকল প্রকার বস্ত ও উপাদান মুল্য স্থির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনায় ভালরাস্‌ প্রবর্তিত এই পদ্ধতিকে বলা হয় সাধারণ 
ভারসাম্য বিশ্লেষণ (06106191 700111011]0 410815515 ) | এই সাধারণ 
ভারসাম্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির মূল কথা হইল বিভিন্ন বস্ত ও উপাদানের চাহিদা এবং 
যোগান শুধু সেই বস্ত বা উপাদানের মূল্যের উপরেই নিভর করে না, অন্যান্য 
বস্ত ও উপাদানের মূল্যের উপরেও নির্তরশীল। স্তরাং বিভিন্ন বন্ত ও 
উপাদানের মূল্য একসঙ্গে স্থিরীকৃত হয় । অস্ররূপে কোন বন্তর চাহিদা বাঁ যোগান 
পরিবন্তিত হইলে তাহার ফলে শুধু যে এ বস্তর মূল্য পরিবতিত হইবে তাহা! নহে, 
অপরাপর মূল্যও পরিবন্তিত হইবে। ইহা! আমরা এই পরিচ্ছেদ পরবর্তী একাট 
উদ্দাহরণে আলোচনা করিব । 


৪১২ অর্থনীতি 
মূল্য নির্ধারণ ও মূল অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান € 71518 
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চাহিদা ও যোগানের মাধামে বস্ত ও উপাদানের মূল্য নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে 
মূল অর্থ নৈতিক সমস্তা গুলিরও সমাধান হয়। এই মূল অর্থ নৈতিক সমস্তাগুলি 
হইল কোন্‌ বস্ত কতটা উত্পাদিত হইবে, কিভাবে উত্পাদিত হইবে এবং বিভিন্ন 
ব্যক্তির মধ্যে তাহা কিরূপে বন্টিত হইবে । বস্ত ও উপাদানের মূল্য নির্ধারণের 
সঙ্গে এই সকল সমস্ত।র সমাধান অঙ্গাঙ্ষিভাবে জড়িত । কারণ আমরা দেখিয়াছি 
বিভিন্ন বস্তর ও উপাদানের মূল্য নিরূপণের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বন্তর উৎপাদনের 
পরিমাণ ও উপাদানের নিয়োগন্তর নির্ধারিত হয়। স্থতরাং মূল্য নির্ধারণের সঙ্গে 
সঙ্গে বিভিন্ন উপাদানের মালিক কতটা আয় করিবে, সেই আয় বিভিন্ন বস্ত ক্রয়ে 
কীভাবে বন্টিত করিবে এবং উতপাদনকারীরা বিভিন্ন উপাদান কতটা নিয়োগ 
করিবে এই সকল সমস্যার সমাধান হয় । বর্তমানে আমরা পূর্ণ প্ররতিষোগিতার এই 
সকল সমস্যা সমাধান পদ্ধতির কয়েকটি প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারি । 


আমরা দেখিয়াছি ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হইল ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই সর্বাধিক স্থৃবিধা লাভ করিতে চায়। ভোগ্যবস্তর 
ক্রেতা চায় ক্রয় হইতে সর্বাধিক তৃপ্চি লাভ করিতে ; উপকরণের মালিক চায় 
উপকরণের বিক্রয় হইতে তাহার তৃপ্তি বা আয় সর্বাধিক করিতে ; উৎপাদক চায় 
সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করিতে । অর্থনীতিবিদ্গণের মতে, সকলেই খন নিজের 
লাভ সর্বাধিক করিতে চায় তখন পূর্ণ প্রতিযোগিতায় স্বল্প উপাদ্দানসমূহ যথাযথ 
ব্যবহৃত হয় এবং তখন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা দক্ষভাবে (508০16705 ) চলিতেছে 
ব্লা চলে। এই সিদ্ধান্ত পূর্ণ প্রতিযোগিতায় মূল অর্থনৈতিক সমন্তাগুলির 
সমাধানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি হইতে প্রতীয়মান হইবে। (ক) পূর্ণ 
প্রতিষোগিতায় বিভিন্ন ক্রেতা ভোগ্যবস্তগুলি এইরূপ ভাবে ক্রয় করে যাহাতে যে 
কোন দুইটি বস্তর মূল্যান্পাত তাহাদের মধ্যে প্রান্তিক বিনিময় হারের 
(07891511791 1865 01 50150155610) ) সমান। কারণ প্রত্যেক ক্রেতার 
বস্তদধয়ের মধ্যে প্রান্তিক বিনিমন্ন হার তাহাদের মৃল্যান্গপাতের সমান । কিন্তু 
পূর্ণ প্রতিযোগিতায় বস্তদ্বয়ের মূলা প্রত্যেকের নিকট সমান বলিয়া ভারসাম্য 
অবস্থায় সকল ক্রেতার প্রাস্তিক বিনিময় হার সমান হয়। স্থৃতরাং বিভিন্ন 
ভোগ্যবস্তর আপেক্ষিক মূল্য ক্রেতার নিকট তাহাদের আপেক্ষিক প্রাস্তিক 
উপযোগ নির্দেশ করে। এই অবস্থায় দেশে মোট ভোগ্যবস্তর বন্টন পরিবর্তন 


ফার্ম সম্পক্কিত সাধারণ বিশ্লেষণ ৪১৩ 


করিয়৷ সকলের তৃপ্তি বাড়ান সম্ভব নয়-_-তখন কাহারো তৃপ্তি বাড়াইতে গেলে 
অপরের তৃপ্তি কমাইতে হইবে। 

(খ) এই প্রকারের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় সর্বদক্ষ উৎপাদন পদ্ধতি রর 
এবং স্বল্প উপকরণসমূহের দক্ষ ব্যবহার হয়। কারণ প্রত্যেক উৎপাদকই চাহে 
লাভ সর্বাধিক করিতে । এইজন্য তাহার] সর্বদক্ষ উৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করে 
এবং উপাদানগুলি এইরূপ ভাবে নিয়োগ করে যাহাতে উত্পাদন ব্যয় ন্যনতম 
হয়। এই অবস্থায় প্রত্যেক ফার্মের ক্ষেত্রেই যে কোন দুইটি উপাদানের মধ্যে 
প্রান্তিক যন্ত্রীয় বিনিময় হার (1281:61079] 1866 0 6০০০0109] 5103- 
ট06800 ) উপাদানগুলির মূল্যান্ুপাতের সমান | এই অবস্থায় নিয়োজিত 
উপাদ্দানগুলি বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে পুনর্বন্টন করিয়া মোট উৎপাদনের পরিমাণ 
বাড়ানো চলে না। কারণ ভান অর্হায়াা কোর লিয়ে সরাতে 
কোন দুইটি উপাদানের মধ্যে যন্ত্ীয় প্রান্তিক বিনিময় হার এ শিল্পে অপরাপর 
ফার্মগুপির যন্ত্রীয় প্রান্তিক বিনিময় হারের সমাঁন__এবং যে কোন ফার্মের ক্ষেত্রেই 
নিয়োজিত উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সমান। কারণ প্রত্যেক ফার্মই 
উপাদানকে সমান মূল্য দেয় এবং ভারসাম্য অবস্থায় উপাদান মূল্য উপাদানের 
প্রান্তিক উৎপাদন মূল্যের সমান। আবার উপকরণগুলির মূল্য উহাদের 
যোগানের আপেক্ষিক স্বল্পতা নির্দেশক । স্থৃতরাৎ চাহিদার তুলনায় যে 
উপকরণের যোগান স্বল্লতর তাহার মূল্য অধিকতর হইবে এবং সেইজন্য তাহা 
বিভিন্ন শিল্পে এ উপাদান ব্যবহারের গুরুত্ব অনুযায়ী নিয়োজিত হইবে। 
স্থৃতরাং এইরূপ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন পদ্ধতি দক্ষ বলিয়া আমরা বলিতে 
পারি। 

(গ) পূর্ণপ্রতিযোগিতায় সকল শিল্পেই বস্তমূল্য প্রান্তিক ব্যয়ের সমান। 
স্থৃতরাৎ এই ক্ষেত্রে যে কোন দুইটি বস্তর মূল্যান্ুপাত উহাদের প্রান্তিক ব্যয়ান্থ- 
পাতের সমান। দুইটি বস্তর উৎপাদনের ব্যয়ান্ুপাত বস্তদ্ধয়ের প্রান্তিক রূপাস্তর- 
করণের হার (1081:179]1 1966 ০৫ 0:205000008000) নির্দেশে করে । যেমন 
আমের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় যদি ১০ টাকা ও আপেলের প্রান্তিক উৎপাদন 
বায় যদি ৫ টাকা হয়, তবে আম ও আপেলের প্রান্তিক রূপাস্তরকরণের হার 
হইবে ০ বা ২২ অর্থাৎ একটি আমের উৎপাদন কমাইলে এঁ ব্যয়ে ছুইটি 


আপেল উৎপাদন করা চলিবে। আবার পূর্ণপ্রতিষোগিতায় তে €কান 
দুইটি বস্তর মধ্যে মৃল্যাহপাত বস্তত্বয়ের মধ্যে ক্রেতার প্রাস্তিক বিনিময় 


হারের সমান । ত্ৃতরাং এই অবস্থায় যে-কোন দুইটি বস্তর ক্ষেত্রে ক্রেতাদের 


৪১৪ অর্থনীতি 


নিকট প্রান্তিক বিনিময় হার তাহাদের প্রান্তিক রূপাস্তরকরণের হারের সমান । 
এই অবস্থায় মোট উৎপাদনের সঙ্কলনকে ( ০00119057001) ) আমরা দক্ষ 
বলিয়া অভিহিত করিতে পারি, কারণ তখন একটি বস্তর উৎপাদন হাস করিয়া 
অপর বস্তর উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে ক্রেতার তৃপ্তি বৃদ্ধি করা যাইবে না। 
যেমন পূর্ববর্তী উদ্াহরণে ১টি আমের উৎপাদন কমাইয়া ২টি আপেল উত্পাদন 
করা চলে। আবার আম ও আপেলের মধ্যেও ক্রেতার প্রান্তিক বিনিময় 
হারও ২ বলিয়! ক্রেতা একটি আমের পরিবর্তে দুইটি আপেল পাইলে তাহার 
তৃপ্তি সমান থাকিবে । স্ৃতরাং এই অবস্থায় মোট উৎপাদনের সন্ধলন 
( ০0178051610 ) পরিবর্তন করিয়। ক্রেতার তৃপ্তি বাড়ান চলে না। 

উপরের আলোচনা হইতে আমরা সহজেই দেখিতে পাই মূলা ব্যবস্থার 
মাধ্যমে প্রতিযোগিত! ক্ষেত্রে বিভিন্ন বস্তর উৎপাদন ও উত্পাদন পদ্ধতি নির্ণয় 
ইত্যাদি একদিকে ভোগীর কচি ও অন্যদিকে শিল্পজ্ঞান ও বিভিন্ন উপাদানের 
যোগানের উপর নির্তরশীল। আমরা দেখিয়াছি এই মূল্য ব্যবস্থার মাধ্যমে মূল অর্থ- 
নৈতিক সমস্তাগুলির এইরূপভাবে সমাধান হয় যাহাতে নিয়োজিত স্বল্প উপকরণের 
বা উত্পাদিত দ্বব্যের অন্যপ্রকার বণ্টনে সকলের তৃপ্তি বাড়ান সম্ভব নয়-_অর্থাৎ 
কাহারো তৃপ্ঠি বাড়াইতে গেলে অপর কাহারো তৃপ্তি কমাইতে হয়। এইজন্য 
এই প্রকারের ব্যবস্থাকে দক্ষ (০80100% ) ব্যবস্থা বলা যায়। ইহার মূলে 
আছে তোগী, উপকরণের মালিক বা উৎপাদক প্রত্যেকেরই সর্বাধিক স্ববিধা 
লাভের প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে বস্ত ও উপাদানসমূহের দক্ষ বটন ও বিলি 
ব্যবস্থায় মুনাফালাভের মনোবৃত্তির (2:০6 006৮০ ) একটি গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ আছে । কারণ মুনাফালাতের জন্য উৎপাদক সেই বস্ত প্রস্তুত করিবে যাহার 
চাহিদা বেশী এবং এইরূপতাবে প্রস্তত করিবে যাহাতে উৎপাদন ব্যয় নযনতম 
হয়। স্থতরাং লাভান্ুসন্ধানী উতপাদ্কের কার্ধের ফলে উৎপাদন ভোগীদের 
চাহিদা অন্ধযায়ী হইবে এবং উপকরণের ব্যবহার তাহাদের আপেক্ষিক 
ব্যবস্থান্ঘযায়ী হইবে। আবার উপকরণের মালিকের! চায় সর্বাধিক স্থবিধা লাভ 
করিতে । স্থতরাং যে শিল্পে উপকরণের মূল্য অধিক সেই শিল্পেই তাহারা 
উপকরণ বিক্রয় করিতে তৎপর হইবে । আবার কোন উপকরণের চাহিদা এ 
শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা হইতে ন্যুৎ্পন্ন। স্থতরাং বিভিন্ন শিল্পে উপকরণের বিলি- 
ব্যবস্থাও ( ৪1109096107) বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ছারা প্রভাবিত 
হইবে। সংক্ষেপে ধপিতে গেলে, পূর্ণপ্রতিষোগিতায় বিভিন্ন বস্তর উত্পাদন 
ও উপকরণের বন্টন একদিকে ক্রেতার রুচি ও অন্যদিকে উপকরণের যোগান 


ফার্ম সম্পঞ্কিত সাধারণ বিশ্লেষণ ৪১৫ 


(ও শিল্পজ্ঞান ) ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। এই সকল বিষয় পরিবর্তিত হইলে 
উৎপাদনের পরিমাণ, প্রকৃতি ও বণ্টন ইত্যাদিও পরিবন্তিত হইবে । নিমের 
উদ্দাহরণে আমরা এই পরিবর্তনের প্রকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিদেশ দিতে 
পারি। 

যেমন ধর! যাঁউক, অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় সকলেই দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে 
বিরাজ করিতেছে । তখন কোন কারণে ক্রেতারা পূর্ব হইতে বত্তমানে আমের 
পরিবর্তে আপেল অধিকতর পছন্দ করিতে আরম্ভ করিলে প্রতিযোগিতামূলক 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নিম্ন্প পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইবে । প্রথমতঃ আমের 
চাহিদ! হ্রাস ও আপেলের চাহিদা] বৃদ্ধি পাওয়ায় আমের মূলা হ্রাস ও আপেলের 
মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। আপেল ও আমের চাহিদা অন্টরূপে পরিবতিত হওয়ায় 
আবার অন্যান বস্তর চাহিদাও প্রভাবিত হইবে । ক্রেতার নিকট যে সকল বস্তু 
আপেলের অন্ুপূরক ( ০0200161061 ) তাহাদের চাহিদা! এবং মূল্যও 
অন্ুরূপে বৃদ্ধি পাইবে, এবং আপেলের পরিবত দ্রব্যের (আম যাহার মধ্যে 
একটি ) চাহিদা ও মূলা হ্রাস পাইবে । আম ও আপেলের পরিব্ত দ্রব্য ও 
অন্ুপুরক দ্রব্যের মূল্যের এই প্রকার পরিবর্তনের ফলে আবার আপেল ও আমের 
মূল্যের পরিবর্তনও ততটা ঘটিবে না। যেমন প্রথমে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে 
আপেলের মূল্য যতটা বৃদ্ধি পাইবে পরে আপেলের অঙ্গপূরক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি 
ও পরিবর্ত ভ্রব্যের মূল্য হ্রাসের ফলে আপেলের চাহিদা বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে এবং 
তজ্জন্ত আপেলের মূল্য বৃদ্ধিও পূর্বাপেক্ষা কম হইবে। অবশ্য স্বল্নকালে আপেল, 
আম ও অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য কতটা পরিব্তিত হইবে তাহা! আম ও আপেলের 
মধ্যে চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণ, আম ও আপেলের যোগানের (বা প্রান্তিক 
উৎপাদন ব্যয়স্থচীর ) স্থিতিস্থাপকতা ও অন্ঠান্ত দ্রব্যের সহিত এ দ্রবা ছুইটির 
সম্পর্কের প্রকৃতি ও গুরুত্ব, এবং তাহাদের যোগান (বা প্রান্তিক উত্পাদন 
ব্যয়ের) স্থিতিস্থাপকতা৷ ইত্যাদির উপর নির্ভর করিবে । আবার আপেলের 
চাহিদ! বৃদ্ধিও আমের চাহিদী হ্রাস পাওয়ায় আমের উৎপাদনকারী ক্ষতি স্বীকার 
করিবে ও আপেলের উৎপাদনকারী মুনাফা! অর্জন করিবে । যে সকল উপাদান এ 
শিল্পে নিয়োজিত আছে তাহাদের যোগান স্বল্পকালে এ শিল্পে অস্থিতিস্থাপক 
হুইলে তাহাদের আয়ও অন্গরূপে পরিবন্তিত হইবে । যেমন আপেলের চাহিদা 
বুদ্ধি পাওয়ায় যে জমি আপেল উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তাহার খাজনা বৃদ্ধি 
পাইবে; অপরপক্ষে আমের চাহিদা হাস হেতু আম উৎপাদনে নিয়োজিত জমির 
(ও অগ্ান্ত অস্থিতিস্থাপক উপাদানের ) খাজন! হ্রাস পাইবে। অপরাপর 
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বস্তর চাহিদার পরিবর্তন অন্রষায়ী সেই সকল বস্ত উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদানের 
ব্ু্পন্ন চাহিদা ও মূল্যও তদনুযায়ী পরিবতিত হইবে । আম ও আপেল (ও 
অন্তান্ত শিল্পে) নিয়োজিত উপাদানের মূল্যের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন উপাদানের 
মালিকের আয় পরিবতিত হইবে । এই আয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 
বস্তুর চাহিদা ও সঞ্চয় ইত্যাদিরও পরিবর্তন ঘটিবে। স্তরাং আম ও আপেলের 
চাহিদার পরিবর্তনের ফলে আমর! দেখি শুধু আম ও আপেলের মূল্যই নহে, 
অন্যান্য বস্তর মূল্য, স্থ্দের হার, ও আয়ের পরিমাণ ও বষ্টন ইত্যাদিও 
পরিবত্তিত হইতে পারে । 

অবশ্ঠ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল প্রভাবের সবগুলি সমান গুরুত্বপূর্ণ হইবে 
না। স্বল্পকালে ক্রেতাদের রুচির উপরোক্ত পরিবর্তনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটিবে আম ও আপেলের, এবং আম ও আপেল উৎপাদনে 
নিয়োজিত ( অস্থিতিস্থাপক ) উপাদানসমূহের মূল্যে। স্বল্নকালে কোন শিল্পে 
ফার্মের সংখ্য। স্থির এবং উপাদানের যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক বলিয়। 
আমের উৎপাদনকারীরা ও আম শিল্পে নিয়োজিত অন্য উপাদান ক্ষতি শ্বীকার 
করিবে; অপরপক্ষে আপেল উৎপাদনকারী ও আপেল শিল্পে নিয়োজিত উপাদান 
অধিক আয় করিবে । কিন্তু দীর্ঘকালে মুনাফাদ্বারা আকুষ্ট হইয়া নৃতন ফার্ম আপেল 
উত্পাদন করিতে চেষ্টা করিবে । স্থতরাং আপেলের উত্পাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং 
আপেলের মূল্য হাস পাইবে । আপেল শিল্পে পূর্ণপ্রতিষোগিতা থাকিলে দীর্ঘ- 
কালে নৃতন ফার্মের বাজারে প্রবেশ করার জন্য আপেল শিল্প হইতে অতিরিক্ত 
মুনাফা লোপ পাইবার প্রবণত৷ থাকিবে। অপরপক্ষে আম উতৎপাদনকারীরা 
ক্ষতিম্বীকার করায় কোন কোন ফার্ম এ শিল্প ছাড়িয়া চলিয়া! যাইবে এবং সেইজন্য 
আমের যোগান হাস ও মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে এ শিল্পে ফার্মগুলি পুনরায় স্বাভাবিক 
লাভ (5010)8] 7/:090 করিতে পারিবে । অপরাপর উপাদানও দীর্ঘকালে আম 
শিল্প ছাড়িয়া আপেক্ষিক শিল্পে যাইবে । যেমন আম উৎপাদনে নিযুক্ত জমির 
খাজনা হাস ও আপেল উৎপাদনে নিযুক্ত জমির খাজন! বৃদ্ধি পাওয়ায় দীর্ঘকালে 
জমির মালিক আম শিল্প হইতে তাহার জমি আপেল শিল্পে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা 
করিবে___ফলে দুই শিল্পে জমির খাজনার পার্থক্য হ্াস পাইবে (অবশ্য একই জমি 
যদি আপেল ও আম উভয় বস্ত উৎপাদনে ব্যবহার করা চলে )। 

উপরের উদ্দাহরণ হইতে আমরা দেখি সর্বাধিক লাভের জন্য সকল ব্যক্তির 
কার্ষের ফলে উপাদানগুলির বিভিন্ন বস্ত উৎপাদনে বিলি-ব্যবস্থা ক্রেতার চাহিদা 
অনুযায়ী হইয়া! থাকে । যেসকল বস্তর চাহিদা বুদ্ধি পায় উতৎপাদনকারীরা! 
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সেই সকল বন্ত উৎপাদনে অধিকতর পরিমাণে উপাদান নিয়োগ করে; থে 
সকল কার্ষের চাহিদা! বেশী, শ্রমিকের এ সকল কার্ধের উপযুক্ত হইবার চেষ্টা 
করে? প্রতিযোগিতায় টিকিয়! থাকিবার জন্য সকল উৎপাদককেই বায় নানতম 
করিবার চেষ্টা করিতে হয় এবং ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী ত্রবা প্রস্তত করিতে 
হুয়। অদক্ষ ফার্ষেরা বাজার হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয় এবং দক্ষ 
ফার্মগুলিই বাজারে টিকিয়া থাকিতে পারে। মৃূল্য-ব্যবস্থার মাধামে 
প্রতিযোগিতায় এই সকল প্রভাব কার্ধকরী হয় বলিয়াই উপাদানের দক্ষ 
বাবহার ও বিলি-বাবস্থা হইয়1 থাকে । 


ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কয়েকটি প্রধান ত্রর্টি (9০76 
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আমরা দ্রেখিয়াছি, পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক 
সংস্থায় মূল্য-ব্যবস্থার মাধ্যমে উপাদানগ্তলির এমনভাবে নিয়োগ হয় যাহাতে 
( নিয়োজিত উপাদানের ভিন্নভাবে বিলি-ব্যবস্থা বা উত্পাদিত দ্রব্যের অন্য 
কোন প্রকার বণ্টন দ্বার ) অন্যের তপ্তি না কমাইয়া' কাহারো তৃপ্তি বাড়ানো 
চলে না। এইজন্য এই প্রকারের ব্যবস্থাকে দক্ষ উত্পাদন ও বিলিবাবস্থা বল! 
হয়। কিন্ধ ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রায় কোন বাজারেই পূর্ণ প্রাতিষোগিতা নাই 
বলিলেই চলে । কেবল কয়েকটি বাজারেই শুধু পূর্ণ প্রতিষোগিত। ( বা প্রায়- 
পূর্ণ প্রতিযোগিতা ) দেখা যায়। অধিকাংশ শিল্পই অলিগোপলি, মনোপলি 
বা মনোপলিস্তিক কম্পিটিশানের অধীন। সেইরূপ উপাদানের বাজারেও 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এইজন্য তখন বিভিন্ন বস্তর বাজারে মূলা ও 
প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে অসমতা এধং বিভিন্ন উপাদানের বাজারে উপাদান-মূলা 
উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন-মূল্যের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই 
প্রকার পার্থকোর ফলে উপাদ্দানগুলির বিলি-বাবস্থা দক্ষ বলিয়৷ আমর বলিতে 
পারি না। 


আবার প্রতিষোগিতা অপূর্ণ না হইলেও মূল্য-বাবস্থার মাধ্যমে অর্থ নৈতিক 
সমন্যাগুলি সমাধানের নিয়লিখিত ক্রটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, 
পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলেও ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় প্রচুর ধন- ও 
আয়-বৈষমা থাকিতে পারে । কারণ লোকের আয় নির্ভর করে তাহার অধীনস্থ 
নিয়োজিত উপকরণ ও উপকরণসমূহের মূল্যের উপর। আমরা জানি এই 


২৭ 


৪১৮ অথনাতি 


উপকরণের মালিকানার মধ্যে প্রচুর বৈষম্য বিদ্যমান । কোন লোক কেবলমাত্র 
দিন-মজজুরি খাটিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে; কেহবা প্রচুর জমি বা মূলধনের 
মালিক হওয়ায় কোন কার্ধ না করিয়াই প্রচুর আয় করিতে পারে । আবার এই 
ধন-বৈষষ্যের দ্বারা বিভিন্ন বস্তর উত্পাদন (ও তৎসহ উপকরণের নিয়োগ, মূলা 
ইত্যাদিও ) বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় । কারণ ধনতান্ত্িক সমাজে উৎপাদক 
লাভান্বেষী ; তাই যে বস্তর চাহিদা! বেশী বা যাহাতে ক্রেতারা অধিক ব্যয় করে 
তাহাই অধিক পরিমাণে প্রস্তত হয়। এইজন্য ধনতান্ত্রিক সমাজে মানুষের 
জীবনধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তর অপ্রাচূর্ধ ও ধনীদের বিলাস-সামগ্রীর 
প্রচুর উৎপাদন হইতে পারে। বস্ততঃ সম্পত্তির মালিকানার বিভিন্নতা 
অনুসারে ধনতাস্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন দ্রবোর উত্পাদন ও তাহার বণ্টন বিভিন্ন 
হয়। এই বিভিন্ন উৎপাদন-বণ্টনগুলির আপেক্ষিক মঙ্গল সম্বন্ধে অবশ্য 
অর্থনীতিবিদ্গণ । কিছু বলিতে পারেন না_তাহা সমগ্র সমাজের মূল্যবোধের 
উপর নির্ভরশীল । অবশ্য অধিকাংশ লোকই অতিরিক্ত ধনবৈষম্য সমাজের 
মঙ্গলের দিক হইতে ক্ষতিকর বিবেচনা করেন, তাই এই দিক হইতে 
ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্রটিপূর্ণ বলা চলে। 


দ্বিতীয়তঃ, ধনতাম্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন লোক কেবল ব্যক্তিগত পাভ-ক্ষতির 
বিবেচনায় তাহাদের কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে । কিন্তু অনেক প্রকারের 
কার্ধের ব্যক্তিগত স্থবিধা-অন্ুুবিধা ছাডাও কতকগুলি বাহ্যিক স্ুবিধা- 
অন্থবিধাও (2%090091 2০01)010012১ 2100 0152001)017125 ) আছে। 
যেমন কোন জায়গায় কারখানা স্থাপনের ফলে অতিরিক্ত ধোয়ার জন্য এ 
স্বানের লোকের ঘে অস্থবিধার স্ি হয় তাহাকে আমরা কারখানা স্থাপনের 
বাহিক অস্থবিধা বলিতে পারি ।* আবার এ কারখান। স্থাপনের ফলে ঘি এঁ 
স্থানে অবস্থিত অন্যান্য শিল্পের ব্যয়-হ্রাস ঘটে তবে আমরা তাহাকে এ কারখানা 
স্থাপনের বাহক নুবিধা (606079] 2০01201019$ ) বলিতে পারি । ধন- 
তাষ্ত্রিক সমাজে মুনাফালোভী উৎপাদক অবশ্য এ কারখানা স্থাপনে নিজস্ব লাভ- 
ক্ষতির সম্ভাবনার কথাই বিবেচনা করিবে-_বাহিক স্থবিধা-অস্বিধার কথা 
নহে। এই জন্য এই প্রকার সমাজ-ব্যবস্থায় ষে ভাবে উৎপাদন ও বণ্টন কার্ষ 
সম্পাদিত হয় তাহ! সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের পরিপন্থী হইতে পারে। 

তৃতীয়তঃ, আমরা! এই প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি গুরুতর 


*(91£০০--5)001010108 ০01 ভ5115াও 


ফা সম্পকিত সাধারণ বিশ্লেষণ ৪১৯ 


(অধিকাংশ লোকের মতে গুরুতম ) ত্রুটির উল্লেখ করিতে পারি। লর্ড 
কেইন্স্‌ (6৮165 ) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্গণ দেখাইয়াছেন ষে এই প্রকারের 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিমিত চাহিদার জন্য উপকরণসমূহের পূর্ণ নিয়োগ না 
ঘটিবার সম্ভাবনা, অর্থাৎ কতকগুলি উপাদান উৎপাদন কার্ষে ব্যবহৃত হইবে ন]। 
এই প্রকার অবস্থায় সমাজের পরিমিত উপাদীনসমূহ অব্যবহৃত থাকে বলিয়' 
মোট উৎপাদন সর্বাধিক হয় না এবং পবিশেষে, অর্থ নৈতিক উন্নতির দিক দিয়া 
বিচার করিতে গেলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে ক্রটিপূর্ণ। কোন দেশের 
অর্থনৈতিক উন্নতি নির্ভর করে প্রধানতঃ বিনিয়োগেব উপব। ধনতান্ত্রিক 
বাবস্থায় বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে প্রধানতঃ বিনিয়োগকারীদের 
ভবিষ্যৎ লাভের প্রত্যাশা, ও সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয়-প্রবণতার উপর | কিন্তু 
এই বিনিয়োগের সহিত অর্থনৈতিক উন্নতি ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যাণ 
জডিত। অধিকাংশ লোকই উচ্চতর অর্থনৈতিক উন্নতির হাব কাম্য মনে করে 
এবং এ কাম্য অর্থনৈতিক উন্নতির হার (69150 1786 0£ 8০01301010 
8:০%/) ) অবাধ উদ্যোগযুক্ত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় শুধু মূল্য-বাবস্থার মাধ্যমে 
লাভ করা সম্ভব নাও হইতে পাবে। ইহা অন্ত দেশসমূহের ক্ষেত্রে বিশেষ 
ভাবে প্রযোজ্া । 

অবস্থা বর্তমানে কোন ধনতান্ত্রিক দেশেই মৃল্য-বাবস্বার উপর সব কিছু 
ছাড়িয়া দেওয়া হয় না। সরকাব বিভিন্ন ভাবে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার 
এই সব ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করিবার চেষ্টা করে। বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই 
পর্ণ নিয়োগ বজায় রাখা এবং বিনিয়োগ বুদ্ধিতে সহায়তা করা সরকারের 
প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আবার বিভিন্ন প্রকারের কর (য়) 
স্বাপন ও সাহায্য (54515 ) প্রদান, একচেটিয়া! কারবার স্থাপনের বিরুদ্ধে 
নানারপ আইন প্রণয়ন, নানারপ শ্রমিক-কল্যাণকর ও অন্যান্তা ব্যবস্থা দ্বারাও 
মরকার ধনতান্ত্রিক সমাজের ধনবৈষমা ইত্যাদি ক্রুটি দূরীতৃত করিতে চেষ্টা কবে । 
আার-সংক্ষেপ 

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্টা হইল, বিভিন্ন বস্ত ও উপকরণের 
মূল্যের পরম্পরের নির্ভরশীলতা । প্রথমতঃ, বহ্ুদ্রব্য-উৎপাদনকারী ফার্মের 
ভারসামা আলোচনাকালে দেখা যায়, একটি দ্রব্যের মূল্য পরিবতিত হইলে শুধু 
সেই দ্রবোরই নয়, তাহার সঙ্গে উৎপার্দিত অপরাপর দ্রব্যের উতপা্দনও 
পরিবতিত হয়। বস্তগুলি সংযুক্ত-উতৎপন্ন না হইলেও চাহিদা ৪ যোগানের 
দিক দিয়। তাহাদের মূল্য বিভিন্নভাবে সম্পক্কিত হইতে পারে। বন্ধতঃ ক্রেতার 


৪২০ অথনাত 


ও ফার্মের ব্যবহারের আলোচনাকালে আমর দেখিয়াছি ক্রেতার বিভিন্ন দ্রব্যের 
চাহিদা ও বিক্রেতার যোগান বিভিন্ন দ্রব্যের ও উপকরণ মূলোর উপরে নির্ভর 
করে। অন্রূপে উপকরণের চাহিদা ও যোগানও বিভিন্ন উপকরণ ও বস্তমূলোর 
উপর নির্ভরশীল, এইজন্য বিভিন্ন বন্ত ও উপকরণমূল্য নির্ধারণ বিষ্লেষণের 
সাহায্যে করাই বিধেয়। 

অর্থনৈতিক সংস্থায় সকল বাজারেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে মূল্য 
ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারসাম্য অবস্থায় বিভিন্ন উপকরণের বিলি-ব্যবস্থা (911008- 
60), বিভিন্ন বন্তর উৎপাদন, ও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে তাহাদের বণ্টন এরূপ 
হয় যাহাতে এ অবস্থা হইতে কোন ব্যক্তির উপযোগ হাস না করিয়া! অপর 
কাহারো! উপযষোগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। এই দিক হইতে এই প্রকার 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে দক্ষ (০2101270) বলা যাইতে পারে। কিন্তু ধন- 
বণ্টনের অসাম্য, উপকরণের অপূর্ণ নিয়োগ, বিভিন্ন বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতার 
অভাব, এবং বাহিক স্থৃবিধা ও অস্থ্বিধা প্রভৃতির জন্য ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক 
বাবস্থাকে সামাজিক মঙ্গলবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে কামা বলিয়! মনে 
করেন না। 


